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১৬৮২৬ 


নিবেদন। 


করুণাময় জগদীশ্বরের কৃপায় এতদিনে স্বামিজীর জীবনী সমাপ্ত 
হইল, এজন্য তাহাঁকে শত সহতবার প্রণাম করিতেছি। 

স্বামিজীর জীবনালেখাখানি সব্বাক্সুন্দর ও স্থৃচিত্রিত করিবার 
জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাউাছি ; কিন্তু এ মহান্‌ চরিত্রের সম্পূর্ণ 
অবধারণ করিতে কৃতকার্ধ্য হঈয়াছি এরপ স্পদ্ধী কিছুতে করিতে 
পারি না। এরূপ বিরাট ও কঠিন কার্যে হস্তক্ষেপ করা মাদৃশ 
মূঢ় ও অন্পবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত ছুঃদাহসেয় পরিচয় সন্দেহ 
নাই। তবে বঙ্গভাষায় স্বামিজীর অনাড়ম্বর, নির্ভরযোগ্য অথচ 
প্রক্কৃত তথ্যপূর্ণ একখানিও স্থবিস্তৃত জীবনী না থাকাতে বন্তুয় 
পাঠিকবৃনদের সমক্ষে তাহার ভীবনীলেখক রূপে উপস্থিত হইবার” 
ষ্টত প্রকাশ করিয়াছি। আশা করি শুধু উদ্দেস্তের প্রাতি লক্ষা 
রাখিয়া সন্ধদয় স্ধীবৃন্দ এ অধমকে মার্জনা করিবেন । 

এই খণ্ডের জন্ত আমি 'স্বামিশিষ্য-সংবাদ, ও “ভারতে 
বিবেকানদ্ন এই উভয় গ্রন্থের নিকট যথেষ্ট খণী। ইংরাজী 
গ্রন্থের ৪র্থ ভাগের অনেক স্থলঈ ইহাদিগের অন্পুবাদ মাত্র। গেজন্ত 
স্থানে স্থানে প্রত্যনুবাদ করা অপেক্ষা মূল গ্রন্তের দংশবিশেষ 
উদ্ধত করাই সঙ্গত ও সমীচীন বোধ করিয়াছি। আশা করি 
পাঠকগণও এ বিষয়ের যুক্তিযুক্ততা বুঝিতে পারিনেন। 

এই খণ্ডের আয়তন ভগ্ান্ত খণ্ডাপেক্ষা দ্বিগুণ বদ্ধিত হওয়াতে 
এবং কাগজ ও মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়তার পুর্বাপেক্ষা অধিক হওয়াতে 
ইহার মুল্য যৎদামান্ত বৃদ্ধি করিতে হঈল এবং বানল্যভয়ে স্বামি- 


[৪ ] 

জীর সমগ্র জীবনীর একটি সম্বন্ধ আলোচনা, তাহার সর্ধতোমুখী 
প্রতিভা ও অন্থুপম চরিত্রের আরও সুষ্ধম ও বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও 
অন্তান্ত প্রসঙ্গের অবতারণা এই গ্রন্থে সম্ভবপর হইয়া উঠিল না। 
শুধু জীবনের ঘটনাগুলি মাত্র বিবৃত করিয়া গ্ণাস্ত হইলাম। ইচ্ছা 
আছে, পরে ঠাকুরের কৃপা হইলে ৯ সকল বিষয় স্বর গ্রস্থাকারে 
পাঠকবর্গরে উপহার দিব । 

এই গ্রন্থ মধ্যে মুদ্রাঙ্কনসন্বন্ধীয় যে পকল ক্রর্টি ও ভ্রম আছে 
অশেষ চেষ্টা সত্বেও তাহা সম্পূর্ণ নিরাক্ৃত করিতে সমর্থ হই নাই। 
তক্জন্তও পাঠকবর্গের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করি । কিমধিকমিতি-_ 


রি নিবেদক-_ 
জীপ্রমথনাথ বন্থু। 
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হা রা 
ক্ষান্ী ক্বিন্বেন্কাল্ল্ল । 
চতুর্থ খণ্ড। 
ভ্িলিহহলে। 


স্বামী বিবেকাননোর স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন ভারত ইতিহাঁদে 
একটি প্রধান ঘটনা। তিন বৎসরেবও উত্ধাকাল যারৎ ভার 
বাদী পশ্চিম জগতে তীঁহার ধর্মপ্রচারবার্তা শ্রবণ করিদ্লা আসিতে 
ছিল এবং ক্রমশঃ লুগ্প্রায় হিন্দুধর্শের মাহাত্ম্য হাদন্বজম করিতে 
সমর্থ হইযাঁছিল। যে ধর্ম সন্ধে এতদিমি তাহায়! উদ্বাসীদ ছির 
এখন তাহা নৃতন চক্ষে দেখিতে লাগিল এবং লঙ্গে সে এই 
ধর্মের প্রচারককেও আদর করিতে শিখিল। বায়াত মেপে 
সেই দুর্দিনে স্বামী বিষেকানন্ধ দেশরাসীকে সনাতন ধরা দিবে 
আকর্ষণ না করিলে দেশের দুর্দশা আরও যে কত 
ধারণ করিত তাহা স্মরণ করিতেও চিদ্ব কণ্টবিত ইন উঠে । 
তিনিই এই নবধুগের প্রবর্তক এবং অরণোদদ্ের সুখাযায]!। 
তিনি মৃতগ্রীয় হিন্দুধর্ম প্রাগ সঞ্চারিত করিয়াছেন এর) গত 
ভারতসস্তানকে প্ররুতত লক্ষ্যাভিমুখে প্রেরপ করিয়াছেন"! অলস) 
পরাহ্ুফরণপ্রিয় ভাঁরতবাদী প্রাচীন আদর্শ হারাছিয়া ক্রম 
বিজাতীয রীছি-নীতির অনুরাগী হইয়া উত্ভিযাছিল এবং আপনা 
দিগ্নের সর্কবিধ সৎ নুষ্ান ও প্রতিষ্ঠান পদাঘাতে দি 


৬২৭ 


স্বামী বিবেকানন্দ। 


করিতেছিল। কিন্তু নিরর্থক নিরাদরের পেধষট চু হইয়া এই 
সকল চিরন্তন স্ুপ্রথা ইহলোক হুইতে বিদায় হণ করিবার 
পূর্বেই ভারতের ভগয়ান্‌ স্ুপ্রসন্ন হইয়/ বিষেকানন্দের বিবেক- 
বাণীতে তাহাদের চেতনা সম্পাদন ও চস্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখাই- 
লেন তাহাদের শ্রেয়ঃ কি। লোকে তাহার কথা গুনিল ও যন 
চাল্তিবৎ ততপ্রতি আক্কষ্ট হইতে লাগিল। এই ভগবান্‌ একদিন 
কপিশীধাস্তর রাজ-প্রাসাদ হইতে এক চির অমর আত্মার শুভ 
নির্মল প্রেম-পরিমলে ভারত গগন স্ুরভিত করিয়াছিলেন, আবার 
এই ভগবান্ই আর একদিন ভ্ঞানেব খরআোতে উজান বহাইয়া 
তুঙ্গভদ্রার তীর হইতে আসমুদ্র হিমাচল প্লাবিত করিয়া বৌদ্ধ 
ভারতের বিষাক্ত বাঁযু পরিশোধিত ও তন্ত্রমন্ত্রের পঞ্চিল আঁবর্জন! 
ধোঁত করিয়া ভারতকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সে দিনও তাই তিনি 
পাশ্চান্ত্ের মোহম্বপ্নে অভিভূত ভারতবাদীকে বিবেকানন্দের 
ভৈরব কুদ্রনা্দ জাগাইয়া তুলিলেন। যে এই বীরকণ্ঠের নির্োষ 
শ্রবণ করিয়াছে সেই মজিয়াছে। সেই বুঝিয়াছে, এ কণ্ঠ ধাহারই 
হুউক তিনি যে আমাদের পরম আত্মীয় ও শুভাকাজ্ছী তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। বাস্তবিক স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের বড় 
আঁদরৈর ও যত্বের ধন। তিনি দুঃখিনী ভারতমাতার একনিষ্ঠ 
বীরসন্তীন এবং চিরলাঞ্চিত আরধ্যজাতির কুলতিলক। তিনি 
মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্য্ধীপ্ডি, নিরাশায় আশা, শীর্ণ পাঁডুর মুখের 
হাস্তরেথা, দরিজ্রের “সাগর ছেঁচা” মাণিক। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতি 
স্ঠীহাঁর নিকট চিরখণী, কারণ তিনি শ্রই নির্বাণপ্রায় দীপপিখাঁকে 
পুজঃ প্রদীপ্ত করিয়৷ বুগব্যাপী অমানিশ! দুরীন্ৃত করিয়াছেন এবং 


৬২৮ 


দিংহলে। 


বেদাত্ত বিস্তাকে কুটারবাসীর জীর্ণকস্থার আবরণ হইতে বিমুক্ত 
করিয়া বিজ্ঞানবলদর্পিত পাশ্চাত্য সত্য-সমাজের রাজসিংহাসমে 
ভারতীয় সভ্যতার মুকুটমণি বলিয়! সগৌরবে স্থান দান করিতে 
বাধ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাই তাহার একমাত্র কীর্তি নছে। 
তিমি নব্যভারতের খষি ও আচার্য, স্বদেশপ্রেম মন্ত্রের সাধক ওঁ 
উপদেষ্টা ) তিনি জটিল ভারতদমন্তার সমাধান করিয়া গিম়াছন 
এবং আমাঁদিগের ইষ্ট ও ইঠ্টলাভের উপায় নিদ্দেশ করিয়া গিষ্না- 
ছেন। এ কথা তখনই লোকে বুঝিতে পারিয়াছিল, সেইজন্য 
তিনি সিংহলে পদার্পণ করিবামাত্র সমস্ত ভারতবাসী তাহাকে 
হৃদয়ের গভীর গ্রীতিসহযোগে পুজা করিবার জন্য সমূত্সুক হইল | 
কলিকাতা, মান্্রীজ এবং ভারত ও সিংহলের নানাস্থানে 
তাহার প্রতি সন্মান প্রদর্শনের জন্ত বিরাট আয়োজন হইতেছিল। 
স্বামিজী অবগ্ত এ সকল কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি 
নর্থ জার্মান লয়েড লাইনের এপ্রিদ্স রিজেন্ট লিওপোল্ড, নামক 
জাহাজে স্থিতধী যোগীর ন্যায় বসিয়াছিলেন এবং কি ক্রিক! 
ভারতের কল্যাণ ও হিন্দুধর্মের পুনরত্যুদয় হইতে পাঁরে এই 


" চিন্তায় অহোরান্র নিমগ্ন ছিলেন। আমেরিকা! প্রভৃতি পাশ্চাত্য 


& 


দেশের তুলনায় ভারত যে অধঃপতনের কোন্‌ নি্নতম স্তরে 

পড়িয়া রহিয়াছে ইহা তিনি বিশেষভাবে হৃদয়ঙগম করিয়াছিলেন, 

সুতরাং এই দেশ ও ইহার অধিবামিগণকে উন্নতির পথে প্রেরণ 

করিবার চেষ্টা এক্ষণে দৃঢ়ভাবে তাহার চিত্ত অধিকার করিয়াছিল । 

এই চিন্তার প্রথম উৎপত্তি হয় আমেরিকাতে | ডেব্রয়েটে 

কয়েকজন শিষ্ের নিকট স্ষিনি একদিন বঙলিয়াছিলেন, "তোমাদের 
৬৯ 


দাদী ছিবেকানদ্দ। 


দেশে হিন্দুর প্রচার করিতে হামার হঁধপাক্ঠী পরিত্রম করিতে 
হইতেছে। আমার জীবনের সর্ব আপ এইখানেই কার্টিল। 
ঘথচ যে দেশে থৃষ্টান ধর্মা এত প্রবল প্েখানে কত বাঁধা বিদ্বের মধ্য 
দিলা কার্য্য করিতে হইতেছে-_দেখিতেছ। কিন্তু এ দেশের লোঁকের 
'নিকট আমার কার্য্যের মূল্য কতটুকু, আর ইহার কত টুকুইবা তাহা 
সই করিতে পারে? বাস্তবিক বলিতে গেলে আমার কার্ধোর 
প্রক্কৃত আদর হইতে পারে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষের 
লোক আমার নিজের দেশের লোক । তাহারা বুঝিবে যে কি রত্ব 
আমি শরীরের রক্ত জল করিয়া এখানে ছড়াইয়া যাইতেছি ! এ 
57277 
সম্ভব। আর হইবেও তাহাই। কিছুদিন অপেক্ষা কৃর, দেখিবে 
ভারতের মূলগ্রসথি পর্য্যন্ত নড়িয়া উঠিবে, তাহার শিলা শির বিদ্যুৎ 
ঘটবে বিহয়োল্লাসে ভারতবাসী আমায় বুকে তুলিয়া খাব» 
এখন তাহার এই ভবিষ্যঘালী সফল হইতে চলিল। ' উপরোক্ত 
কথাগুলি কেহ যেন আত্মাভিমান প্রস্থৃত বলিয়া মনে না করেন, 
কারণ তিনি কখনও নিজের জন্ত বিন্মাত্র সম্মান চাঁহিতেন ন! 
ব। একটা গুরুতর কার্য্য করিষাছেন বলিয়া! মূড়ের ন্তাঁয় স্পর্ধাও 
করিতেন ন|। এী কথাগুলি কেবল বেদধর্ম ও বেদান্তের প্রতি 
অবিচলা! শ্রদ্ধা হুচনা করিতেছে । তিনি জানিতেন বটে, ইহ! 
জগতের একমাত্র সার্বজনীন ধর্ম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝি- 
তেন যে, ভারত ব্যতীত আর কোথাও ইহার সপ্পূর্ণ মর্যাদা ও 
মর্ম পরিগ্রহ করিবার উপযুক্ত লোঁক নাই। তাহার আরও 
বিশ্বাদ ছিল এই বেদাস্ত প্রচারের জন্যই'ফ্ীহার জন্ম ধারণ। 


৬৩০ 


সিংহলে। 
চ্ছতরাং ১৫ই জানুয়ারী (১৮৯৭) কলমোতে জাছাজ 
, পৌছিবামাত্র ঘাটে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জদ্ঠ বিষম জম- 
সমবায় দেখিয়া তিনি বড় বেশী আশ্চর্য্য হইলেন না। কলম্বোর 
হিন্দুসমাজ তাহার অভ্যর্থনার জন্য গ্রকটি সমিতি গঠিত করিয়া 
ছিলেন। তাহার ছুইজন সভ্য--নিরজ্রনানন্দ নামে স্বামিজীর 
একজন গুরুভাই ও হ্যারিসন নাঁমক কলম্বোবানী জনৈক বৌদ্ধ- 
ধর্মাবলম্বী দাহেব-__জাহাঁজে উঠিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিল? 
সন্ধ্যার প্রাককীলে গৈরিকবসনধারী ভাম্বখলোচন স্বামী 
বিবেকানন্দ অনেকগুলি ভক্ত সঙ্গে জাহাজ হইতে অবতরণ 
করিলে, চতুর্দিকের আনন্দ কোলাহল ও উচ্চ করতাঁলিধরলিতে 
সাগর গর্জনও অস্ফুট হইয়া গেল। তাহাকে তীরে লইয়া! যাইবার 
জন্ঠ পূর্বব হইতেই একখানি স্রীমলঞ্চ প্রস্তত ছিল। যখন ট্রীমলঞে 
করিয়া স্বামিজী কিনারায় পৌছিলেন, তখন দেখা গেল সহ 
সহত্র হিন্দুর ভিড়-_সকলেই স্বামিজীর দর্শমলাভ ও অভ্যর্থনার্থ 
সমবেত। সে বিশাল জনজ্রোত রোধ করে কাহার সাধ্য! 
লোকে আহ্লাদের আবেগে টুপি, ছাতা, লাঠি, রুমাল প্রত্থৃতি 
উর্ধে নিক্ষেপ করিতে লাঁগিল। তাহার মধ্যে অমেকগুলি এমন 
কি হাত্বাইয়াও গেল। সিংহলের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মাননীয় 
পি, কুমার স্বাধী মহোদয় ও তাহার ভ্রাতা অগ্রবর্তী হইয়া 
স্বামিজীকে অদ্তযর্থনা করিলেন এবং একটি সুন্দর যৃথিকা মাল্য 
দ্বায়া তাহার গলদেশ সুশোভিত করিলেন। তাহার পর তথা 
হইতে তাহাকে একখানি প্রকাঁও জুড়ীতে করিয়া বার্ণেল হ্ীট 
নাক রাস্তায় ক্তাহার় অভ্যর্থনার জন্ক নির্দিষ্ট বাঙালায় লইয়া 


৬৩৯ 


স্বামী বিরেকানদ্দ। 


যাওয়া হইল। এই রাস্তাটি কলম্বো প্রাস্তভাগে অবস্থিত ; 
কলম্বোর যে বিখ্যাত দারুচিনিবাগান আছে তথা হইতে সিকি 
মাইল। এই দারুচিনি বাগানের মধ্যেই স্বামিজীর থাঁকিবার 
স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। বার্ণেস ষ্াটেব আরম্তস্থলে নারিকেল 
শাখা ও পত্রপুষ্প-শোভিত একটি অতি সুদৃশ্য তোবণ নির্মিত 
হইয়াছিল এবং তছুপরি মঙ্গলাভ্যর্থনাস্থিচক পদাবলী ( ড/61০০176 
ইত্যাদি) শোভা পাইতেছিল। ঈ রাস্তা হইতে বাঙ্গালা পর্যস্ত 
কুম্থমমালিকাবেষ্টিত তাঁলপত্র দ্বাব! সজ্জিত হইযাছিল। স্বামিজীর 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ সহরে যত গাড়ী ছিল সবগুলিতে এবং পরিশেষে 
পদব্রজে বহুসংখ্যক লোক সভাস্থলে গমন করিতে লাগিলেন । 
বাঙ্গালার প্রবেশমুখে তাল ও চিরহিৎ (172৮6121550 ) পত্রদ্ধাবা 
আর একটি অদ্ধচন্জীকৃতি তোবণ অতি মনোহর ভাবে সাজান 
হইয়াছিল। স্বাঁমিজী যাঁন হইতে অবতরণ করিবামাত্র ধবজ, 
ছজ, চামর ও পুষ্পাদিতে পরিবৃত হইযা শ্রেতবস্তান্তীর্ণ পথের 
উপর দিষা বাঙ্গালা সন্মুখস্থ প্রকাণ্ড সভামণ্ডপ মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। তখন কনসার্টে প্রাণ উদাস করিয়া একটি ভাঁরতীষ 
গৎ্ বাজিতেছিল। 

স্বামিজী মঞ্চোপবি পদাঁপণ কবিবামাত্র শিল্পীকৌশলরচিত 
একটি সুন্দর কমলের দল সহসা! প্রন্দুটিত হটযা তন্মধ্য হঈতে 
একটি হুদ পক্ষী নির্গত হইয়া ইতস্ততঃ উদড়িতে লাঁগিল। অনস্তর 
তিনি আসন পরিগ্রহ করিলেন ও চতুদ্দিক হইতে তাঁহার 
মন্তকোপরি অজন্ম পুষ্পবর্ষণ আরম্ভ হইল। অনেকে তাহাকে 
দেখিবার আগ্রহে অনেক স্থানের সাজসজ্জ! ভাঙ্গিয়া ফেলিল। 


৬৩২ 


লিংহলে। 


কিঞ্চিৎ পরে জনতা একটু স্থির হইলে জনৈক গায়ক বেহালা 
সহযোগে ২০০* বৎসরের প্রাচীন “তেবরম্ঠ এর কয়েকটি স্তোব্র 
গাঁহিলেন। পরে একটি সংস্কৃত স্তোত্রও আবৃত্তি করা হইল। অন্তর 
মাননীয় পি, কুমার স্বামী মহাশয় স্বামিজীর সম্মুখে আসিয়! এদেশীয় 
প্রথায় স্তাহাকে প্রণাম করিলেন এবং ইংরাঁজীতে একটি অভিনন্দুন 


পত্র পাঠ করিলেন। এই অভিনন্দন পত্রের সংক্ষিপ্ত মর্ম এই যে, * 


সিংহলবাসীরা যে স্বামিজীর ভারত প্রত্যাবর্তনের পর সর্ব প্রথমেই 
তাহাকে সম্বর্ঘনা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন তজ্জন্ত আপনা- 
দিগকে হন্জ্ঞান করিতেছেন এবং পাশ্চাত্যদেশবাসীর সমক্ষে 
তাহার সার্বভৌমিক কিন্দুধর্শের ভাব প্রচার কার্যে পরম আনন্দ 
প্রকাশ করিতেছেন। সন্ধ্যা হইয়৷ যাওয়াতে স্বামিজী অভিনন্দন 
পত্রের বিস্তারিত উত্তর দিতে পাঁরিলেন না। সংক্ষেপে বলিলেন-- 
“আপনাদের অভিনন্দনে আমি পরম আনন্দিত। একটি ভিক্ষুক 
সন্ন্যাসীকে যে ভাবে আজ সম্বর্ধনা করা হইল ইহাঁতে ভারতের 
লোক কিরূপ ধর্মপ্রিয় তাহা স্পষ্টই বুঝাইতেছে। আমি রাজা 
নহি, অতিশয় ধনবান্‌ নহি বা যুদ্ধজয়ী সেনাপতিও নহি, তথাপি 
আজ আপনাদের মধ্যে অনেক পার্থিব সম্পদশালী ব্যক্তি আমায় 
সমাদর করিলেন। ইহাই ধর্প্রাণতাঁর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । কারণ 
এ সন্মান আমার নহে, ইহা! প্ররুত পক্ষে একটি নীতির প্রতি 
সম্মান। নীতিটি এই-_ধর্ের জন্ত যিনি পরিশ্রম করেন তিনি 
পুঁজার্হ। আর বাস্তবিকই যদি হিন্দু জাতিকে বাঁচিতে হয় তবে 
এই ধর্মকেই আশ্রয় করিতে হইবে । ধর্মই তাহার জাতীয় 
জীবনের মের্দগুম্বরূপ |” 


স্বামী ধিবেকানন্দ । 


পরদিন শনিবার । + বাঙ্গালায় ম্বামিজীকে দর্শন করিবার 
জন্য ধনী, দরিদ্র নানাবিধ লোকের সমাগম হইতে লাগিল । 
তিনিও ধনি-দরি্র নির্বিশেষে সকলকে যথোচিত সম্ভাষণ ও 
সকলের প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দিতে লাগিলেন। একটি দরিদ্রা 
রষ্নণীর স্বামী সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ফলমূল উপহার 


- তন্তে স্বামিজীব নিকট উপস্থিত হইযা স্বামিজীকে ঈশ্বরলীভের 


উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন । স্বামিজী তাহাকে ভগবদ্গীতা পাঠ 
এবং গ্রন্থের কর্তব্য ষথোচিত পালন করিতে উপদেশ দিলেন । 
রমণী বলিলেন “গীত! না হয় পডিলাম, কিন্তু বদি সত্য উপলব্ধি 
করিতে না পাঁরিলাম, তবে কি হইল ?” উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ভইতে 
আগত জনৈক দরিদ্র ভক্ত একদিন স্বামিজীকে নিমন্ত্রণ কিয়! 
পরিতোষপুর্বক খাওয়াইলেন। কিন্তু স্বামিজী এবং তাহার 
সঙ্গিগণের সনির্বন্ধ অন্ুরোণ সত্বেও তিনি স্বামিজীব সন্মথে 
আসন পরিপ্র্থ করিলেন না) স্বামিজী যতক্ষণ রহিলেন, তিনি 
ধীড়াইয়া রহিলেন। স্বামিজীর পাশ্চত্য শিশ্যাগণ দরিদ্র হিন্দু- 
গণেরও ঈশ্বর উপলব্ধি করিবার প্রবল আগ্রহ ও সাধু-ভক্তি দেখিয়া 
বিস্মিত হইতে লাগিলেন। স্বামিজীর সম্মানার্থ এই বাঙ্গালার 
নাম ণবিবেকানন্দ-মন্দির? রাখা হইল । 

& দিন অপরান্ধে /ক্লোরাল হুল নামক স্থানে একটি বৃহৎ 
জনমণ্ডলীর সন্মুখে স্বামিজী ভারত প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার প্রথম 
বক্তৃত। দেন। বিষয় [018 81০ 17101 1-200+ ( পুপ্যভূমি 
ভারত)। এত শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল যে হলে তিলার্ধধ 
স্থান ছিল না। এই সুদীর্ঘ ব্ৃতার আরগুতাগ এইরূপ ৮ 


৬৩৪ 


সিংহলে। 


“যে সামান্ত কার্ধ্য আমারা হইযাছে তাহা আমাব নিজেপর 
কেনি অন্তনিহিত শক্তিবলে হস না, পাশ্চাঁত্য দেশে পর্যটন 
কাঁদে এই পবম পবিত্র আমার প্রিযতম মাতৃভমি ভইতে যে 
উৎসাহ বাঁকা, যে শুভেচ্ছা, যে আশীর্বাণী লাভ করিয়াছি, উহ্ন 
সেই শক্তিতেই হউযাঁছ্ে । অবশ্য কিছু কাঁয ভউযাঁছে বটে, কিম 
এই পাশ্চাত্যদেশ লমণে বিশেষ উপকাঁব হইযাঁছে আমার । 
কারণ পর্ধে, যাহা হয ত জদযের আবেগে বিশ্বাস কবিতাঁম, এখন 
সে বিষয় আমার পক্ষে প্রমাঁণসিদ্ধ সত্য হয়! দীড়ইিযাঁছে । 
পূর্বে সকল হিন্দর মত আমিও বিশ্বাস কবিতাম--ভারত পৃণ্য- 
ভূমি_ কর্ণাড়মি। মাননীয সভাপতি মহাশযও তাঁহা বলিয়াছেন। 
কিন্ত আজি আমি এই সভার সমক্ষে টীড়াউযা দ্লচতার সহিত 
বলিতেছি-_ইহা সত্য; সত্য, অতি সত্য। যদি এই পুথিবীৰ 
মধ্যে এমন কোনি দেশ থাঁকে; যাাঁকে “পুণান্ভমি? নামে বিশেষিত 
করা যাতে পারে_বদি এমন কোন স্তান থাকে, যেখানে পৃথিবীর 
সকল জীবকেই তাার কর্ধ্ফল তুগিতে আসিতে ভঈবে-_যদি 
এমন কোন স্বান থাকে, যেখানে ভগবল্লাভাকাজ্জী জীব মাত্রকে্ঈট 
পরিণামে আসিতে হইবে--যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখাঁনে 
মনুয্যজাতির ভিতর সর্বাপেক্ষা অধিক শাস্তি, ধতি, দা, শৌচ 
প্রভৃতি সদ্গুণের বিকাশ হইয়াছে_যদি প্রমন কোন দেশ 
থাকে, যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্বিকতা ও অন্তর্টিব 
বিকাশ হটয়াছে_-তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পাঁরি, তাহা 
আঁমাদের মাতৃভূমি এই ভারতবর্ষ । অতি প্রাচীন কাঁল হইতেই 
এখানে বিভিন্ন ধর্দোর সংস্থাপকগণ আবিষ্ূ্ত হইয়া সমগ্র জগৎকে 


৬৩৫ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


বারম্বার সনাতন ধর্মের পবিত্র আধ্যাত্মিক বন্যা ভাসাইয়াছেন। 
এখান হইতেই উত্তর, দক্ষিণ, পূর্বব, পশ্চিম সর্ধত্র দার্শনিক জ্ঞানের 
প্রবল তরঙ্গ বিস্তৃত হইয়াছে। আবার এখান হইতেই তরঙ্গ 
ছুটিয়া সমগ্র জগতের ইহলোক-সর্দবস্ব সভ্যতাকে আধ্যাত্মিক 
জটুবন প্রদান করিবে । অপর দেশীয় লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়- 
- দগ্ধকারী জড়বাঁদরূপ অনল নির্বাণ করিতে যে অমৃত-দলিলের 
প্রয়োজন তাহা এখানেই বর্তমান । বন্ধুগণঃ বিশ্বাস করুন ভারত 
জগৎকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ভাসাইবে 1” 

পরদিনও বহুলোক স্বামিজীকে দর্শন করিতে আসিলেন। 
তিনিও সকলকে মধুর উপদেশ দানে তৃপ্ত করিলেন। সন্ধ্যার 
সময়ে স্বামিজী দেব-দর্শনার্থ এক স্থানীয় শিব-মন্দিরে গমন 
করিলেন। সেখানেও অসংখ্য লোক তাহার অন্ুগমন করিল, 
আর ক্রমাগত পথের মধ্যে গাড়ী থামাইয়! তাহাকে নানাবিধ 
ফল পুষ্পাদদি উপহার এবং গলায় মাল] ও অঙ্গে গোলাপজল 
ছিটাইয়া দিতে লাগিল। স্থানীয় প্রথান্সারে তাঁহার সম্মানার্থ 
প্রতি হিন্দু গৃহস্থের দ্বারদেশ; বিশেষতঃ কলম্বোর তামিলপন্লির 
মধ্যভাগে অবস্থিত চেকু স্রীটের প্রত্যেক গৃহদ্বার দীপসজ্জী ও 
নারিকেল কদলী প্রভৃতি মালিক ফলরাশি দ্বারা স্থশোভিত 
হইয়াছিল। তিনি মন্িরদবারে উপনীত হুইবামাত্র সযাগত 
জনগণ “জয় মহাদেব” ধ্বনি করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল। 
বিগ্রহ দর্শন ও মন্দিরের পুরোহিতদিগের সহিত অল্লক্ষণ কথাবার্ড! 
কহিয়া স্বামিজী পুনরায় নিজ বাংলায় ফিরিলেন। সেখানে 
অনেকগুলি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তাঁহার সহিত্ত 'গ্মালাঁপ করিষার জন্ 


৬৩৬ 


দিংহলে। 


বঙিয়াছিলেন। তাহাদের সহিত ধর্মবিযয়ক আলোচনা করিতে 
করিতে রাত্রি আড়াইটা বাজিয়। গেল। 

পরদিন অর্থাৎ সোমবার দিন তিনি মিঃ চিলিয়া-র বাটাতে 
নীত হইলেন। সেখানে সহস্র সহস্র লোক তাহার দর্শন প্রতীক্ষায় 
বসিয়াছিল এবং তিনি উপস্থিত হইবামাত্র তাহারা ফুলের উপর ফুল 
ও মালার উপর মালা দিয়া তাহাকে ঢাঁকিয়া ফেলিবার উদ্ভোগ 
করিল। তীহার বসিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র গঙ্গাজল পরিশুদ্ধ 
আসন ছিল। তিনি সকলকে বিভভূতি বিতরণ করিতে লাগিলেন, 
তার পর শ্রীন্রীরামক্ঞ্জদেবের একখানি প্রতিযুর্তি দেখিতে পাইয় 
তৎক্ষণাৎ আসন ত্যাগ করিয়া দীড়াইলেন ও ভক্তিভরে করযোড়ে 
কাহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। সর্বশেষ 
সঙ্গীত ও জলযোগাস্তে সভা ভঙ্গ হইল । 

৯ দিবন কলম্বোর 201 781] বা সাধারণ সভাগৃহে 
স্বামিজী তাহার দ্বিতীয় বক্তৃতা দেন। এ দিনতিনি অগ্বৈত- 
বাদ সম্বন্ধে বলেন এবং বেদাদিসম্মত এই ধর্মভাঁরই একমান্র 
সার্বজনীন ধর্মরূপে গ্রাহ্থ হইবার যোগ্য বলিয়া নানাবিধ যুক্তি- 
প্রদর্শন করেন। বক্তৃতাকালে সতাস্থলে কয়েকজন সিংহলবাসীর 
ইউরোপীয় পরিচ্ছদ দর্শনে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হুইয়া বলেন যে “একপ 
অন্ধ অন্গকরণ অতীব হেয়, বিশেষতঃ ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ভারতের 
পক্ষে অচল। কাল! চেহারায় ও সব মোটে মানায় না” তিনি 
কোন পরিচ্ছদ বিশেষের বা বিপক্ষে মন্তব্য প্রকাশ করেন 
নাই, কেবল বিদেশীয়ের প্রবৃত্তির প্রতি অনুযোগ 
করিয়াছিলেন । ॥ 


৬৩৭ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


কলছ্বো! হইতে স্বামিজীর জাহাজে করিয়া মান্দরাজে যাইবার 
সংকল্প ছিল। কিন্তু সিংহল এবং দাক্ষিণাঁত্যের বিভিন্ন সহর 
হইতে ক্রমাগত তার আসিতে লাগিল যে 'আপনি একবার মাত্র 
এখানে পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে রুতার্থ করুন” সকলের 
অনুরোধে স্বামিজী তাহার পুর্ধ্ব অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়া স্থল- 
পথে নম্ণ করিতে মনস্থ করিলেন এবং ১৯শে মঙ্গলবার প্রাতঃ- 
ফাঁলে স্পেশাল সেলুনে কাণ্ডি যাত্রা করিলেন । 

কাঁঙ্ি সিংহলের প্রসিদ্ধ পার্বত্য স্বাস্ত্যনিবাস। রেলওয়ে 
স্টেশনে বহুসংখ্যক ব্যক্তি স্বামিজীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। 
তিন্নি পৌছিবামাত্র তাহারা মহাঁসমাঁদরে অভ্যর্থনা করিলেন ও 
দেবমন্দির চিহ্নিত পতাকা, জয়ধ্বনি ও বাগ্ানাদ সহকারে তাঁহাকে 
একটি বাঙ্গালায় লইয়া গিয়া এক মনোহর অভিনন্দন প্রদান 
কর়িলেন। অভিনন্দনের একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া কিঞ্চিৎ 
বিশ্রাম ও সহরের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য বস্ত দর্শনের পর স্বামিজী 
কাণ্ড পরিত্যাগ করিলেন ও সেই দিবস সন্ধ্যার সময়ে "মাঁতালে” 
নাঁমক স্কানে পৌছিয়া তথায় রাত্রিযাপন ফরিলেন। 
_. পরদিন প্রাতে প্রায় দুইশত মাইল দূরবর্তী জাফ্নাভিমুখে 
যাত্রা করা হইল। বড় মজার যাত্রা!-_-২০* মাইল ঘোড়ার 
গাড়ীতে ! এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্ত ভূবন-মনোহর। পথের 
উভয় পার শন্ত-শ্তামৌজ্ঘল শোভি। বিস্তার করিয়া পথিকগণের 
প্রাণ ভূলাইতে লাগিল । কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় “ডাশ্থুল+ নাক 
স্বানের কয়েক মাইল পরেই পাহাড় হইতে নামিবার সময় গাড়ীর 
সম্মুখভাগের একখানি চাকা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে রাস্তায় তিন ঘণ্টা 


৬৩৮ সস 


'দিংহালে ৷ 


বিয়া থাকিতে হইল। অনেকক্ষণ পরে অতিকষ্টে এর দূর গ্রাম 
হইতে একটি গোস্যাঁন সংগ্রহ করিয়া তাহাতে সেভিয়র পদ্থীর স্থান 
করা হইল ও মাল পত্র চালান গেল। স্বামিজী ও তাহার সঙ্গীর! 
কয়েক মাউল হ্বািয়া চলিলেন। তারপর আবার গরুর গাড়ীর 
যোগাড় হইল এবং রাত্রিটা তাহাতেই কা'টাইয়৷ কানাহাড়ি ও 
তিনপানি হইর। ৮ ঘণ্টা পরে সকলে ধীরে ধীরে অনুরাধাপুরে ' 
পৌছাইলেন | 

অন্ুরাঁধাপুর পৃথিবীর মধ্যে একটি অতি প্রাচীন এবং বৃহভম 
ভূপ্রোথিত নগর। ইহার মধ্যে এত অসংখ্য মন্দির ও অঠের 
ধ্বংসাবশেষ আছে যে তাহা দেখিলে মনে হয় ছুই হাঁজার বৎসর 
পুর্ব যখন ইহার অবস্থা ভাল ছিল তখন পৃথিবীর মধ্যে অতি অল্প 
সহরই সমৃদ্ধিতি ইহার সমকক্ষ ছিল। এখানে বোদ্ধযুগের 
অনেক প্রাচীন কীর্তি এখনও বিদ্যমান-যথ! বোধগন্াস্থিত 
মহাঁবোধিতরুর শাখাঁসঞ্লাত একটি পবিত্র অশ্ব্বৃক্ষ (জনরব 
এইরূপ যে ২৪৫ খুষ্ট পুব্বান্ধে ইহা রোপিত হয়), সেই অদূর 
অতীত যুগের স্থাপত্য বিদ্যার প্ররকষ্ট নিদর্শন স্বরূপ এক প্রাচীন 
সরোবর এবং “দাগোবা” নামে বিখ্যাত কতকগুলি প্রাচীন স্তপ। 
প্রত্বতত্ববিদ্গণ অনুসন্ধান ফলে যে সকল বিষয় আবিষ্কার 
করিয়াছেন, তাহাতে তাহারা অনুমান করেন যে তামিলগণ কর্তৃক 
দিংহল আক্রমণের পর হুইতে এই সকল দাগোবাঁর মধ্যে 
পূর্ববকালীন বৌদ্ধমন্দির নিহিত রাশি রাশি মণি মুক্তা হীরা জহরৎ 
গ্ুপ্তভ|বে রক্ষিত রহিয়াছে । স্বামিজী এবং তাহার সহচরগগের 
অবস্থানের জন্য যে স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহার সন্নিকটে 


৬৩৯ 


স্বামী ঘিবেকানন্দ। 


একসহত্র ছয়শত গ্রাণাইট প্ররস্তরের স্তস্ত দেখিতে পাওয়া ষাঁয়। 
এগুলি ২** খুষ্ট পুক্বান্দে নির্দিতি একটি স্বৃৎ নবতল পিত্তল 
প্রাসাদের ভথ্বাবশেষ । এক সময়ে এই প্রাসাদের অভ্যস্তরে শুধু 
পুরোহিতদিগের জন্যই একসহজ্র শরন প্রকোন্ঠ ছিল, তাছাড়। 
অন্থন্ঠ উদ্দেশ্যে আরও বহু কক্ষ ছিল। ইহার ছাদ ছিল পিভ্তলের 
* এবং বৃহৎ সভাগৃহটা সিংহশিরোৌপরি অবস্থিত অনেকগুলি স্বর্ণ 
স্তন্তে জুনজ্জিত ছিল৷ তাহার মধ্যভাগে একটি দ্বিরদ-রদনির্মিত 
সিংহাসন ও একপাশ্থে একটি কনকখচিত হৃয্য ও অপর পাশে 
একটি রজতময় চন্ত্রমা। বিবাজিত ছিল । 
পূর্ববোক্ত অশ্ব বুক্ষতলে স্বামিজী ছুই তিন সহস্র শ্রোতার 
সমক্ষে উপাসনা” সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলেন। তিনি 
রর ইংরাজিতে বলিতে পাগিলেন আর দ্বিভাষিগণ সঙ্গে সঙ্গে তাহা 
। তামিল ও সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিল। 
তিনি তাহার শ্রোতৃবর্গকে অসার পুজাড়ম্বর ত্যাগ করিয়া বেদ- 
রিহিত মার্থের প্রতি মনোযোগী হইতে উপদেশ দিলেন। এই 
পথ্যস্ত বলিবার পর দলে দলে বৌদ্ধ ভিচ্ু ও গৃহস্থ সেখানে 
সমবেত হইয়া! ঢাক, ঢোল, কাসর, ঘন্টা প্রভৃতি বাজাইয়। এমন 
' বীভৎস শব্দ আরম্ভ করিল যে স্বামিজী থামিতে বাধ্য হইলেন। 
তিনি না থাকিলে এবং হিন্দুণিগকে ধৈর্য্য সহকারে সহা করিবার 
উপদেশ না দিলে সেদিন ওখানে হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে 
বিষম দ্বন্ব হইত। কিন্ত তিনি ধর্মের সাব্বভৌমিকতা! বুঝাটয়া দিয়া 
এই বৌদ্ধধর্মপ্রধান স্থানে বলিলেন “ধর্্বের গ্লোড়ামী এবং তাহ 
লইয়া বিবাদ বিসংবাদ করা নিতান্ত অক্ঞামতার পরিচায়ক । 


৬৪৩ 


সিংহলে। 


ভগবান্কে শিব, বিষ বা! বুদ্ধ যে নামেই পুজা কর না কেন, তিনি 
এক ব্যতীত ছুই নহেন, সুতরাং বিভিন্ন ধর্ম্ণবলম্বীর মধ্যে 
পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতা ও সহান্ুভূতি থাকা অত্যাবপ্তক ॥ 

অন্ুরাধাপুর হইতে জাকফনা ১৯২০ মাইল। কিন্তু রাস্তা ও 
ঘোড়া উভয়েরই অবস্থা শোচনীয় বলিয়া অতি কষ্টে যাইতে 
হইল। কেবল পথেব মনোলোভা শোভা এ কষ্ট তত গাঁয়ে 
লাগিল না । যাহ। হউক, পথে ছুইবাত্রি কাহারও নিদ্রা হয় 
নাই। মধ্যে ভাভোনিযা নামক স্তানেব হিন্দু অধিবাসিগণ 
স্বামিজীকে এক অভিনন্দন প্রদান করিলেন। ইচ্থারা স্বামিজীর 
দর্শনে অতীব জঈ হইযাঁ আপনাদিগকে দৌভাগ্যবান্‌ বিবেচনা 
করিয়াছিলেন । স্বামিজীর মধুর স্বভাব, উদার ভাব ও নিস্বার্থতা 
দেখিযা তাহারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। স্বামিজী সংক্ষেপে এ্রই 
অভিনন্দনের উত্তর দিয়া সিশ্হলের সুন্দর বনময় প্রদেশ দিয়া 
জাফনাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 

পরদিন প্রাতে সিংহল ও জাফনাীপের সংযোগসেতু হস্ত 
গিরিবর্মেঠ স্বামিজীকে এক অভ্যর্থনা প্রদত্ত হইল। জাফনা সহর 
হইতে ১২ মাইল অগ্রে উক্ত সহরের সন্ত্ান্ত ও গণ্যমান্ত একশত 
হিন্দু ভদ্রলোক যানাদি সহিত স্বামিজীর জন্য অপেক্ষা করিতে" 
ছিলেন। অবশিষ্ট পথ তাহারা স্বামিজীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া 
গেলেন । সহরের প্রত্যেক পথ ও গৃহ তাহার আগমনোপলক্ষে 
নানারপে সজ্জিত কর! হইয়াছিল। সায়ংকালে যখন সাঁরবন্দী 
মসালের আলো! জলিয়। স্বামিজীকে হিন্দুকালেজের প্রাঙ্গণে লয়! 
যাওয়৷ হইল। তখন সে দৃস্ত অতি হৃদয়গ্রাহী হইল। এই স্থানে 


৬৪১ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


এফ বৃহৎ সামিয়ানার মধ্যে স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করা হুইল-_ 
দমবেত লোকসংখ্যা অন্যুন দশ ভইতে পনর সহজ হইবে । সে দিন 
বিবার ২৪শে জান্ুযারী। স্বামি শকট হইতে অবতরণ 
করিয়া শিবান ও কাথিরদাঁন মন্দিরে পুজা কবিলেন এবং মন্দির 
স্বামী কর্তৃক পুষ্পমাল্যভূষিত হইখোন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান 
সব্ধপ্রোণোর লোক তাহাকে দেখিতে খআাসিযাছিঞ। মণ্ডপে 
প্রবেশকা!ঙে ত্রিবাস্কুরের ভূতপুর্ব প্রান বিচারপতি শদু্ এস্‌, 
চলপ্লপিলে স্বামিজীকে মঞ্চোপরি শইখা গেলেন এবং তাৰ কণ্ঠে 
পুষ্পমাল্য প্রদান করিলেন। অতঃপব অভিনন্দন পাঠত ভহল 
এবং স্বামিজী তছুত্তবে একঘণ্টাকালব্যাপী একটি হধখগ্রাহিণা 
বক্তৃতা দিলেন । এই অভিনন্দন পত্রের মর্ম এইব্প £-- 


*উ্ীমৎ বিবেকানন্দস্বামী-__ 


শ্রাদ্ধাম্পদে বু” এ 

জাঁফনাঁসহরাধিবাসী আমরা হিন্দুগণ সিংভণে হিন্দুধর্মের 
প্রধান কেন্দ্রত্ববূপ এই স্থানে আপনাকে স্বাগত সস্ত।ষণ কবিতেছি । 
পাঙ্কা্ধীপে এই অংশে পধার্পণ করিবার জন্য আঁপনাকে যে 
আমন্ত্রণ কবিয়াছিলাম আপনি তাহা অন্ুগ্রহপূর্বক স্বীকার 
করাতে আমরা ধন্য হইযাঁছি । 

আপনি বেদে প্রক।শিত সত্যের আলোক চিক্ীগে! ধর্মমহা- 
সভাষ প্রকাশ করিবাছেন। ভারতের ব্রহ্বিদ্যা ইংলগ্ ও আমেরি- 
ক্ষায় প্রচার করিষাঁছেন, সমঠী পাশ্চাত্যদেশবাঁসীকে হিন্দুধর্মের 
ঈত্যদমূহ জানাইয়াছেন এবং ততদ্ধারা পাশ্চাত্যঘেশকে প্রীচ্য- 
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ভূমির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়াছেন । এইরূপে আমাদের 
ধর্শের জন্য আপনি যে নিঃস্বাথভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন তজ্জন্ত 
আমরা এই অআুযোগে, আপনাকে আমাদের হ্বদয়ের গভীর 
কৃতজ্ঞত। জাঁনাইতেছি। আরও এই জড়বাঁদ-সর্ধবস্ব যুগে যখন 
সর্বত্রই শ্রদ্ধার হ্রাস ও আধ্যাত্মিক সত্যান্বেষণে লোঁক্ষের অরুচি», 
এই ঘোর দুর্দিনে আপনি যে আমাদের প্রাচীন ধর্মের পুনরত্যু- 
দয়ে্র জন্য আন্দোলন আরম্ত করিয়াছেন, তজ্জন্যও আমাদের 
বনুতর ধন্যবাদ গ্রহণ করুন|” ইত্যাদি ্ 

পরদিন সন্ধ্যা সীতটাপ সময় তিনি হিন্দু কলেজে প্রায় চারি 
হাজার ব্যক্তির সমক্ষে “বেদান্ত” সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। 
সেই বক্তৃতা শ্রবণে সভাস্থ সমুদধ লোকের অস্তঃকরণে তড়িৎপ্রবাহ 
বহিয়ছিল। . স্বামিজীর বক্তৃতা শেষ হইলে সেভিয়ার সাছেব 
সমবেত জনমগ্লীর অন্থরৌধে তাহার হিন্দুধন্ম গ্রহণের কারণ ও 
স্বামিজীর সহিত ভারতবর্ষে আসার উদ্দেপ্ত বিবৃত করিরা একটি 
নাতিক্ষুদ্র বক্তৃত৷ দিলেন । 

জাফনাতেই স্বামিজীর সিংহল মণ শেষ হইল। কলাম্থে। 
হইতে জাফ.না পধ্যন্ত সঞ্ধত্রই সিংহলবাসীরা তাহার প্রতি এত 
শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদশন করিয়াছিল ও এরূপ উৎসাহ সহকারে 
তাহার অভ্যর্থনা করিয়াছিল যে ভ।ষায় তাহা প্রকাঁশ করা 
অসম্ভব । সিংহল দেশে পুবেব কেহই স্বামিজীর পরিচয় জানিত 
না, তারপর বড় বড় সহর হইতে দেশের অভ্যন্তরে ভন্তান্ত স্থানে 
যাতায়াতের এমন স্থবিধা! নাই যাহাতে শ্বামিজীর আগমনবার্ত। 
সহজে সব্বসাধারণের গোঁচার হওয়া সম্ভব। সুতরাং তাহার 
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এই অভ্যর্থনা অত্যাশ্চ্য ঘটনা বলিতে হইবে । এই অল্প কয়- 
দিনেই সিংহলবাঁসীরা উহাকে চিনিতে পাঁরিযাছিল এবং রাঁমকষ্ণ- 
দেবের উপদেশ প্রচার করিবার জন্য তাতাকে ওদেশে লোক 
পাঠাতে অন্করোধ করিয়াছিল। আবও অনেক সহর ও 
সুভাসমিতিব পক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ-পত্র ও টেলিগ্রাম আসিতে 
লাগিল, কিন্ত সমর্াভাবে স্বামিজী সকলের অন্থুরে।ধ বৃক্ষ করিতে 
সমর্থ হইলেন শা । বিশেষতঃ এ কদিন অনববত লে।ক সমাগমে 
তিনি কিছু ক্লান্ত ও পীড়িতও হইয। পড়িরাছিলেন। তাহার 
একজন সঙ্গী লিখিয়াছেন--__-”]36 ৮0810 1185 05501381150 
»/10) 10170099916 11৩ 1220 50990. 100861 10 057107 
(অর্থাৎ তিনি যদি আর কিছুদিন সিংহলে থাকিতেন তাহা হইলে 
লোকের শরদন্ধাভক্তি ও অন্ুরাঁগের চোটে মারা যাইতেন )। 
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অতঃপর স্বামিজীর ইচ্ছ|নুসারে সিংহল হইতে ভারতবর্ষ ঘাঁই- 
বার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। জাফ্না হইতে জলপথে ভারতবর্ষ 
পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী। একখানি দেশা জাহাজ ভাড়া করিয়া ২৫শে 
জানুয়ারী রাত্রি বারোটার সময স্বামিজী ও তাহার সঙ্গিগণ রওনা 
হইলেন এবং বায়ু অন্থকুল থাকাতে বড়ই আনন্দের সহিত সকলে 
ভারতাভিমুখে যাইতে লাঁগিলেন। পরদিন বেল! দ্বিগ্রহরের 
পুর্েই জাহাজ পান্থানে পৌছিল। পাম্বান ভারতবর্ষের নিকট- 
বন্তী একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ । এখান হইতে রামনাদের রাজার অনুরোধ 
রক্ষার্থ রামেশ্বর যাইরার কথা ছিল। কিন্ত স্বয়ং রামনাদাঁধিপতিই 
সদলবলে স্বামিজীর অভ্যর্থনার্থ এখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি 
অপরান্তে স্টিমার হইতে স্বামিজীকে নিজ রাঁজতরণীতে লইয়া 
গেলেন এবং পাত্র মিত্র সভাসদ্গণের সহিত সাষ্টাঙ্গে ভূমি হইয়া 
তাহাকে প্রণাম ও অভ্যর্থনা করিলেন। স্বামিজী রাজার হাত 
ধরিয়া উঠাইলেন ও আশীর্ধবচন উচ্চারণ করিলেন। সঙ্ল্যাসী 
গুরু ও রাঁজশিষ্যের সে মিলন অতি প্রাণস্পশ্শী দৃশ্ত স্থজন করিল । 
স্বামিজীর পাঁশ্টীত্যদেশে গমনে যাহার! সাহাধ্য করিয়াছিলেন 
রাঁমনদাঁধিপতি তীাহাঁদিগের অন্যতম । সুতরাং এক্ষণে ভারতে 
পুনঃ পদ্ার্পণের প্রথম সথত্রপাঁতেই রামনাদরাঁজের সহিত সাক্ষাতে 
তিনি অতিশয় সুখী হুইলপেন। নৌকা হইতে তীরে উত্তীর্ণ 
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হইবার পর পান্থানবাসীরা স্বামিজীকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা 
করিল। জেটির নিম্নেই এক প্রকাঁও চন্ত্রাতপ নানাবিধ পুষ্পপত্রে 
অতি জুন্ররবপে শোভিত হইয়াছিল। এই চন্দ্রাতপের নিম্নে 
পান্বানবাসীর পক্ষ হইতে নাগলিঙ্গম্‌ পিলে মাশয এক অভিনন্দন 
প্লাঠ করিলেন। অভিনন্দনে তাহারা স্বামিজীকে তাহাদের 
ধঙ্ীচার্ধ্যরূপে সম্বোধন করিষা বলিলেন, “পাশ্চাত্যদেশে আপনার 
হিস্ৃধর্দ প্রচারে যথেই সুফল ফলিযাঁছে, এক্ষণে এই নিদ্রিত 
ভারতকে তাহার বহুদিনের অক1লনিদ্রা হইতে জা গাইবার জন্য 
॥ অন্গ্রহপূর্বক বদ্ধপরিকর হউন।” রাজাঁও জদয়াবেগে ব্যক্তিগত 
“ ভাবে একটি হ্বতন্ত্ অভিভাষণ দ্বারা স্বামিজীর নিকট স্বকীয 
মনোভাব নিবেদন করিলেন । স্বামিজীও যথাযোগ্য উত্তর প্রদানে 
সকলকে গ্রীত করিলেন। এইখানে তিনি বলিষাছিলেন যে 
ভারতের জাতীয় জীবনের কেন্দ্র রাজনীতি চচ্চায়, যুদ্ধবিষ্তা- 
পারদর্শিতা, বাণিজ্যের উৎকর্মে বা শিল্প সমবদ্ধিতে নহে__কিন্ত 
'কেবল পর্ম্ে। ধর্মহি আমাদের একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন 
এনং জাতীষ জীবনে মেরুদওস্ববৰপ। আর ইহাই পৃথিবীর নিকট 
আমাদের একমাত্র দেয়। 

, 'সভার কার্ধ্য শেষ হইলে স্বামিজীকে' রাঁজশকটে আরোহণ 
করাইয়া রাজ! ও অমাত্যবর্থ পশ্চাঁৎৎ পশ্চাৎ পদব্রজে রাজকীয় 
'বাঙ্গালার দিকে গমন করিতে লাগিলেন। রাজার অভিপ্রীক়ান্থ- 
সারে শকটবাহী অশ্বদদিগকে মুক্তি দিয়া সকলে মিলিয় গাড়ী 
টানিতে লাগিলেন? স্বয়ং বাজাও তী্ছাদিগের সহিত যোগ 
দিলেন। পান্থানে স্বামিজী তিন দিন বড়ই আননে কাটাইলের। 
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* স্কানের এবং ইহার নিকটবত্তী রামেশ্বরের অনেক অধিবাসী 
এই সময়ে তাহার দর্শন লাভ করিষ। আনাদিগকে কতার্থ যনে 
করিতে লাগিল। দ্বিতীয় দিবস স্বামিজী রাঁমেশ্বরের মন্দির 
দর্শনে যাত্র! করিলেন। পাঁচ বৎসব পুর্ধে ভারতের সর্ধতীর্ঘ 
মণ করিষা যে দিন শেষ এই রামেশ্বরে আঁসিযাঁছিলেন সেদিনেত্র 
কথা আজ মনে পড়িল, সেধিন এ মহোঁৎলব কোথায় ছিল, যে 
দিন তিনি জীর্ণমলিন ভিক্ষকের দেশে ক্সীণ শ্রাস্ত চরণে এই 
মন্দির দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন ! যাঁহা হউক স্বামিজীর 
গাড়ী যখন মন্দির সন্নিধানে পৌঁছিল তখন এক বৃহতী জনতা, 
হস্তী, উঠ, অশ্ব, মন্দিরের চিকিত পতাকা, দেশী দলীত এবং 
অন্তান্য সম্মানের চিজ লইয়] উপস্থিত হইল। মন্দিরে উপস্থিত 
হইবার পর স্বামিজী ও তাহার শিষ্যবর্গকে মন্দিরের মণিমাণিক্য 
ও হীরা জহরত প্রভৃতি রত্বাদি প্রদর্শিত হইল। স্বামিজী সমস্ত 
মন্দিরটি ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন_ফাহাকে মন্দির 
অদ্ভূত কারুকাধ্য ও স্থাপত্য কৌশলাদি প্রার্শত হইতে লাগিল! 
সহজ স্তম্তোপরি স্থাপিত চাদনীরটিও স্বামিজী দেখিলেন। অবশেষে 
তাহাকে সমাগত ব্যক্তিরন্দের সমক্ষে একটি বক্তৃতা দিতে অন্থু- 
রোধ করা হইল। তখন সেই প্রাচীন শিবমন্দিরের স্ুবিস্তীর্ 
প্রাঙ্গনতলে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি “তীর্ঘমাহাজ্ম্য ও উপসনা” 
সম্বন্ধে একটা দয়গ্রাহী বক্তৃতা দিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন; 
শিবের অর্চনা শুধু মন্দিরত্থ বিগ্রহের অর্চনা নহে, কিন্ত 
দীন দরিদ্র আতুরের মধ্যে যে জীবরূপী শিব আছেন তাহাই 
কঙ্চনা। শ্রীযুক্ত নাগলিঙ্গম্‌ মহাশয় তাহিল ভাষায় দকলকে 


৬৪৭ 


বক্তৃতার মর্ম বুঝাইয়া দিলেন। রামনাদাণীশ্বর ভাবে আত্মহার! 
হইয়া গিয়াছিলেন। পরদিন স্বামিীর উপদেশের সার্থকতা 
সম্পাদনের জন্য তিনি শত সহত্র ছুঃখী ব্যক্তিকে আহাধ্য ও বন্ত 
বিতরণ করিলেন এবং এই ঘটনার ন্মরণীর্থ সেই স্থানে প্রায় ত্রিশ 
ভাত উচ্চ এক তপ্ত নিম্মাণ করাইয়া তদুপরি নিয়লিখিত পংক্তি 
করটি ক্ষোদিত করাইলেন-_ 


£সত্যমেব জয়তে 1% 


পশ্চিম প্রদেশে বেদাস্ত ধর্ম. প্রচারে অশ্রতপূর্ব সফলতা 
লাভ করিয়া পুজাপাদ শ্ীত্রীম্বামী বিবেকানন্দ স্বীয় ইংরাজ শিষ্য- 
গণের সহিত ভারতভূমির যে স্থলে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন 
সেই পবিত্র স্থান নির্দেশ করিবার জন্য রামনাদাধিপতি ভাস্কর 
: মেডুপতি কর্তৃক এই শ্্ারকন্তম্ত প্রোথিত হইল। সন ১৮৯৭ 
লা ২৭শে জাহয়ারী ।” 

. পান হইতে আবার জাহারে চড়িরা ভারতে আমিতে হইল । 
রে পৌছিয়া রামনাদের রাজার -ছত্রে স্বামিজী প্রাতর্ভোজন 
সমাপন করিলেন। তারপর তিরুপিলানি নামক স্থানে পৌঁছিলে 
থাকার অধিবাঁপিগণ শ্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিলেন । : 'ন্ধ্য!-হুয় 
“য়, এমন সময়ে রামমাঁদ দেখা গেল। সমুদ্রতীর হইতে স্বামিজী 
টবরারর্‌, গোঁশকটে যাইতেছিলেন, কিন্তু রামনাদের নিকটে 
-পৌছিলে তাহাকে একখানি ন্বদৃশ্ত নৌকায় তুলিয়া একটি বৃহৎ 
'জুদের মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়া হইতে লাগিল দাক্ষিণাত্যে এপ 
অনেক..বড় বড় ত্র. আছে। হুতরাধ রাম উক্ত বিশাল 


7৬৪৮. 





দক্ষিণ ভারতে । 


হদোপকুলে স্বামিজীর অভার্থনার বন্দোবস্ত হটয়াছিল। ব্দততীরে 
অভ্যর্থনা হওয়ার দক্ণ সাভীও বেশ জমিয়াছিল। গুড্উইন 
সাঁভেবেন লিখিত বত্বান্ত হইতে জানিতে পারা যায যে স্বামিজী 
রাঁমনাদে অতি উচ্চ সম্মান পাউযাছিলেন। তিনি তীরে উত্তীর্ণ 
ভইবামাত্র তোঁপধ্বনি হইতে লাগিল এবং নভত্তলে তারকাকান্রে 
.বিটিত্রবর্ণের মাতিপবাজী উ“তে ল।গিল। রাখনাদের রাজা অবশ্য 
অভার্থনাকারীদের গগ্রণী। তিনি স্বয়ং স্বামিজীকে অভ্যর্থন। 
করিয়া লইফা দ্রাথনাদেখ কয়েকটি সন্্ান্ত ব্যক্তির সহিত তাহার 
পরিচর করিধ। দিলেন। অনন্তর স্বামিজী রাজার গাড়ীতে 
চড়িঘা! রাঁজন্রাতা পরিচালিত রাজার শরীররক্ষকগণের দ্বারা 
বেষ্টিত ভইরা! চলিতে ল।গিলেন এবং রাঁজ! নিজে সমবেত জনতার 
নেতৃম্বৰণ হইয়া স্বামিজীর মন্ুধাবন করিতে লাগিলেন। রাস্তার 
ছুই ধারে শত শত মশ।ল জলিতেছিল এবং দেন ও বিলাতি 
ছুই প্রকাৰ বাগ্ঠধ্বনিতে চতুর্দিক গম্গন করিতেছিল। স্বামী 
জাঙাজ হইতে নামিবার পর নগর প্রাবেশ পর্য্যন্ত বিলাতি ব্যাণ্ডে 
“হের ৯ আসিছে বিজধী বীর (996 87৩ ০00001775 17510 
00175) এই স্ুর্টি বাজান হইতেছিল। অদ্ধেক পথ এইরূপে 
আসা হইলে স্বামিজী রাঁজার অনুরোধে একটি স্থচারু রাজশিবি- 
কায় আরোহণ করিয়া "শঙ্কর ভিলা” নামক প্রাসাদে উপনীত 
হইলেন। ক্ষণকাঁল বিশ্রামের "র বৃহৎ সভাঁগৃহে স্বামিজীঞ্চে! 
বসাঁন হইল। ইতিমধ্যে তথায় লোকের ভিড় হইয়া গিয়াছিল। 
স্বামিজীকে দেখিবামাত্র চারিদিকে উচ্চৈস্বরে জয়ধ্বনি ও উৎসন্ব 
কোলাহলের ধুম পড়িয়া গেল। রাজা প্রথমে স্বামিজীর বন্ছ 
৬৪৯ 


ত্বামী বিবেকানন্দ । 


প্রশংসা করিয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলেন এবং তাহার ভ্রাতা 
রাজা দিনকর সেতুপতিকে রামনাদবাসীর পক্ষ হইতে স্বামি- 
জীকে প্রদত্ত নিম্নলিখিত অভিনন্দন পত্র পাঠ করিতে বলিলেন । 
পাঠি শেষ হইলে পত্রখাঁনি বিচিত্র কারুকার্য খচিত একটি স্বর্ণ 
মণ্ডিত পেটিকাষ করিয়া স্বামিজীর হস্তে উপহার স্ববপ প্রদান 
করা হইল। 
রামনাদ অভিনন্দন | 

ভ্রীপরমহংস যতিরাঁজ দিখ্িজর কোলাহল সব্বম্তসন্প্রতিপন্ন 
পরমযোগেশ্বর শ্রীমদ্তগবচ্ছীরামক্ুষ্$পবমহংসকবকমলসঞ্জাত রাজা- 
ধিরাজ সেবিত শ্রীবিবেকানন্দ স্বামি পূজ্যপাদেযু-_ 

স্বামিন্‌! 

এই প্রাচীন এতিহাসিক সংস্থান সেতুবন্ধ রামেশ্বর বা রামনাঁথ 
পুরমূ বা রামনাদের অধিবাসী আমর! আমাদের এই মাতৃভূমিতে 
মারে আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। যে স্থানে সেই 
মহাধর্শর্কীর আমাদের পরম ভক্তিভজান প্রভূ শ্রীভগবান্‌ 
রামচন্দ্রের পদার্পণে পবিত্র হটয়াছে সেইস্থানে ভারতে প্রথম 
পদার্পণের সময় আমরা যে প্রথমেই আপনাকে আমাদের 
হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহাতে আমরা 
আপনাদিগকে মহা সৌভাগ্যশাঁলী জ্ঞান করিতেছি । 

আমাদের মহান্‌ সনাতন ধর্মের প্রত মহুস্থ পাশ্চাত্যদেশের 
মনীষিগ্ণণের চিত্তে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া! দিবার জন্য আপনি যে 
চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসাহ এবং এ চেষ্টায় যে 
ন্ুতপূ্বব নফল ফণিয়াছে, তাহানে আমরা আকপট আনন্দ 


৬৫০ 


দন্সিণ ভারতে । 


ও গৌরব অনুভব করিযাছি। আপনি অপুর্ব বাগ্মিতা সহকারে 
ও অন্রীস্ত স্পষ্ট ভাষা ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষিত বাক্তি- 
গণেব নিকট ঘোষণা করিযাছেন ও তাতাদিগের জদয়ে দু বিশ্বাস 
করাইষা দিযাঁছেন যে, তিন্দুধন্মহি আদর্শ সীর্বরভৌমিক ধর্ম এবং 
উহা! সকল জাঁতি ও সকল ধর্মাবলম্বী নবনারীরই প্রকৃতির উদ্প- 
বোগী। আপনি মহানিঃন্বীর্থ ভাবের প্রেরণা মহোচ্চ উদ্দেগ্ত 
প্রাণে লইযা ও মহা স্বার্থত্যাগ কন্রিষা বত দেশ, নদ নদী সমুদ্র ও 
মহাসমুদ্র পাঁর হয অতুল ইশবর্্যশালী উউরোপ ও আমেরিকায় 
সত্য ও শাস্তির সংবাদ বহন করিষাঁছেন এবং ভাবতীয আধ্যাস্মিক- 
তাৰ জয পতাঁক। উড়াইয়াছেন। আপনি উপদেশ ও জীবন উভযতঃ 
সাব্বভৌমিক লাতৃভাবেব প্রযোজনীষতা ও কার্যো পরিণতির সস্তা- 
বনীরতা দেখাপাছেন। সর্বোপরি, আপনার শাশ্চাত্য প্রদেশে 
প্রচারের ফলে গৌণভাবে ভারতের উদাসীন পুত্রকন্তাগণের প্রাণও 
অনেক পরিমাণে তাভাদের পূর্বপুরুষদের শাধ্যাত্মিক মহান্মের 'ভাঁব 
জাগরিত হইয়|ছে এবং তাহাদের পরম শ্রিয় অমূল্য ধর্মের চর্চা 
ও অনুষ্ঠানে একটা সান্তবিক আগগ্রহ্থ জদ্ষিয়াছে । 

এইরূপে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রদেশের ভধ্যাত্বিক 
পুনর্খানের জন্ত আপনি যে নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিয়া- 
ছেন, তজ্জন্য আপনার প্রতি বাক্যের দ্বারা কৃতজ্ঞত। প্রকাশ 
করিতে আমরা অক্ষম । আপনার অন্যতম অন্ুরক্ত শিষ্য) আমাদের 
রাজার প্রতি আপনি যে বরাবরই পরম অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া! 
আপসিতেছেন, একথা উল্লেখ না করিলে এই অভিনন্দন পত্র 
অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাঁয়। আপনি অঙ্গুগ্রহপূর্ববক তাহার রাজ্যে 


৬৫১ 


স্বামী বিবেকানদ্দ । 


প্রথম পদার্পণ কবাব জন্য তিনি আপনাকে যেবপ সম্মানিত 
ও গৌববান্বিত বোধ কবিতিছেন, তাহা তিনি ভাষাঁধ প্রকাঁশে 
অসমর্থ । 

উপসংহারে আমবা সেউ সর্বশক্তিমানেব নিকট প্রার্থনা 
কবি যে, তিনি যেন, আ।”নি যে কলাযাণকব কাধ্য এত স্মন্দব- 
ঝগে আবস্ত কবিযাছেন। তীহা পবিচালন কনিতে আপনাঁকে 
দী্ঘজীলন, স্বাস্থ্য ও বল প্রদান কবেন। আঁপনাৰ পবমভক্ত 
আজাব শিষ্য ও সেবকগণেব শ্রদ্ধা ও প্রেমসহরুত এই 
ঝাক্িননদন। 


বামনাদ। ২৫শে জানুযাঁবী ১৮৯৭ 


প্রত্যুত্তবে স্বামিজী ভাবতবাসীব জাতীষ জীবনেব উন্নতি 
লাঁধমেব প্রয়োজন সম্বন্ধে উপদেশ দিষা একটা সুমধুব ও ওজন্থিনী 
বক্তৃত্তা1 প্রদান কবেন । 

৯ বন্তৃতাব প্রাবন্তে বলিষাছিলেন ভাবত আবাব জাগিষ|ছে । 
বড় সুন্দৰ ভামাধ তিনি কথাটি বলিক্াছিলেন। যথা 

পসদীর্থ ব্জনী প্রভাত প্রা বোধ হইতেছে । মহাছুঃখ অবসাঁন 
প্রা প্রতীত হইতেছে । মহানিদ্রাঘ নিদ্রিত শব যেন জাগ্রত 
হইতেছে । ইতিহাসে কথা দূবে থাকুক কিন্বাস্তী পর্যান্ত যে 
সুদুব অতীতের ঘনান্ধকাব ভেদে অসমর্থ তথা হুইতে এক অপূর্ব 
বাণী যেন শ্রুতিগোচর হইতেছে । জ্ঞান ভক্তি কর্দেৰ অনন্ত 
'ভিমালয়প্বরূপ আমাদেব মাতৃভূমি ভাবতেব প্রতিগৃহে প্রতিধ্বনিত 
কইযা যেন ৯ বাণী মুছু অথচ দু অশান্ত ভাষায় ফোন অপূর্ব 


৬৫ 


দক্ষিণ ভারতে । 


রাজ্যের সংবাদ বহন করিতেছে । যতই দিন যাইতেছে ততই যেন 
উহা স্পষ্টতর, ততই যেন উহা গম্ভীরতর হইতেছে । যেন হিমালয়ের 
প্রাণপ্রদ বাযুস্পর্শে মৃতদেহের শিথিলপ্রাম অস্থিমাঁংসে পর্যান্ত প্রাণ- 
সঞ্চার করিতেছে-_নিদ্রিত শব জাগ্রত হইতেছে। তাহার জড়তা 
ক্রমশঃ দুর হইতেছে । অন্ধ যে সে দেখিতেছে না, বিকৃতমস্তিক্ক 
যে সে বুঝিতেছে না, যে আমাদের এই মাতৃভূমি তাৰ গভীর 
নিদ্রা পরিত্যাগ করিষ! জাগ্রাত হইতেছেন। আর কেহই এক্ষণে 
ইষ্টীর গতিরোঁধে সদর্থ নতে, আঁন ইনি নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইবেন 
না_কোন বহিঃস্থ শক্তিই এক্ষণে আব ইহাকে চাঁপিষা রাখিতে , 
পারিবে না ; কুস্তকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঁঙ্গিতেছে।” 

সভাভঙ্গের পূর্বে বাঁজা প্রস্তাব করিলেন, স্বামিজীর রামনাঁদে 
শুভ পদার্পণেব স্বৃতিচিহ্বস্বৰপ এই স্থান হইতে চাঁদা সংগৃহীত 
হইয়! মান্রাজ ছু্ভিক্ষ ফণ্ডে প্রেরিত হউক । 

বামনাদে অবস্থান কালে বহুব্যক্তি স্বামিজীর সহিষ্প,সাক্ষাৎ 
করিতে আঁসিয়ছিলেন। একদিন তিনি এখানকার খুষ্টিয়ান 
স্কলগৃহে একটি বক্তৃতা দেন এবং আর একদিন তীহার সম্বানার্থ 
বাজপ্রাসাদে এক দরবাব হয়। এখানে স্বামিজীকে সংস্কৃত ও 
তামিল ভাষায় অনেকগুলি অভিনন্দন দেওয়া হয়। তিনিও একটি 
সুন্দর ক্ষুপ্র বতুতা দেন। তাহাতে বলেন, রামনাদাধিপ যর্দিও 
সাংসারিক পদমর্ধ্যাদীয় খুব উচ্চ তথাপি তাঁহার চিত্ত সর্বদা 
ঈশ্বরে যুক্ত এবং এই কারণে তিনি রামনাঁদপতিকে “রাঁজর্ধি” উপা- 
'ধিতে ভূষিত করিলেন। অতঃপর রাজার একান্ত অনুরোধে স্বামিজী 
“ভারতে শক্তি উপাঁসনা/ সপ্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা দেন। ইহা 
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ফনোগ্রাফে তোল হয়। রবিবার সন্ধ্যাকাণে এই ধরবার হয়। 
ই দিনই মধ্যরাত্রে তিনি রামনাদ হইতে নানা যাত্রা করিলেন + 

রামনাদ পরিত্যাগের পর স্বামিজী প্রথমে পরমকুভিতে 
কআঁসিলেন। তৎ্স্থানবাদিগণ পরম সমারোহ সহকারে তাহার 
খ্মভ্যর্থনার আরোঁজন করিয়াছিলেন । তাহার! স্বামিজীকে এক- 
খানি অভিনন্দন পত্রও প্রদান করেন। এই অভিনন্দন পত্রে 
তাহারা স্বামিজীর পাশ্চাত্য প্রদেশে হিন্দুধন্ম প্রচারের সফল- 
তায় আনন্দ প্রকশি করিয়া বলেন, “আপনার সঙ্গে যে পাশ্চাত্য 
ধ্িযাগণ রহিয়াছেন, তাহাতেই স্পষ্ট প্রনাঁণিত হইতেছে যে, 
পাশ্চাত্যের আপনার ধর্থোপদেশ শুধু শুনিয়া ও উহাতে সায় 
দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই__উহা তাহাদের জীবনকে পর্যন্ত পরিবস্তিত 
করিয়া দিয়াছে । আপনার অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া আমাদের সেই 
প্রাচীন খধিদিগের কথা স্বৃতিপথে উদ্দিত হইতেছে, যাহার তপস্তা 
ও আত্মমংঘম ছারা পরমাত্বাঁর উপলব্ধি করিয়া! মানবণাতির প্ররুত 
আচাধ্য ও নেতা হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।” 

' পরমকুডি হইতে শ্বামিজী মনমছ্রায় উপস্থিত হইলেন। 
আনমহ্রা ও ততলমীপবর্ভী শিবগঙ্গার জমীদার ও অন্তান্ত অধি- 
বাঁদিগণ তাঁহাকে এক অভিনন্দন প্রদান করিলেন। প্রথমেই 
এই স্থানে স্বামিজী আঁফ্িতে পারিবেন না এই মর্মে তার করা 
হয়। ইহাতে তাহারা অতীব ছুঃঘিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে 
স্বামিজীর আগমনে সকলেই পরম পুলকিত হইলেন ও আপনাঁ- 
'দিগকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। অভিনন্দন পত্রের একস্থলে তাহারা 
বলিলেন, «পাশ্চাত্য উদরসর্ধবস্থ জড়বাদ যে সময়ে ভারতীয় ধর্ম 
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ভাব সমূহের উপর তীব্র আক্রমণ করিতেছিল, সেই লময়ে 
আপনার স্তায় একজন শক্তিশালী আচার্যের অভ্যুদয়ে ধ্মজগতে 
যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে । আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস-_আমাদের 
ধর্ম ও দর্শনরূপ অমূল্য স্বর্ণের উপর যে ধুলিরাশি কিছুকাঁলের 
জন্য সঞ্চিত হইয়াছিল, তাা দূর হইয়া আপনার তীক্ক প্রতিভারপ, 
মদ্্রীযস্ত্রের সাহায্যে প্রচলিত মুদ্রারূপে জগতের সর্ধক্র ব্যবহৃত 
হইবে । আঁগনি যেকপ উদাঁরভাবে চিকাগোঁর ধর্্মমহাসভায় 
সমবেত অসংখ্য বিভিন্ন ধর্মীবলম্বীর সমক্ষে ভারতীষ দর্শন ও ধর্মের 
মাজাত্ম্য ব্যাখ্য/ করিষাছেন, তাহাতে মামাদের স্থির বিশ্বাস-- 
আমাদের পুজনীয় মহারাণীব রাজো যেমন স্ুধ্য অন্ত যান না, 
তেমনি আপনারও ধন্ম্বাজ্য জগতের সর্ধত্র বিস্তৃত হইবে ।” 

মনমত্া অতিনন্দনের উত্তর দান করিয়। স্বামিজী অবশেষে 
মছুরায় পৌছিলেন। ঘছুরা একটা প্র|টীন বিদ্যাচ্চার স্থান এবং 
আজও পর্য্যন্ত বহু প্রাচীন রাজ্যসমূহের স্থৃতি ও অনেক উত্তমোস্তম ' 
মন্দিরাদি ধক্ষে ধারণ করিয়া আছে। এখানে রামনাদরাজের 
একটি সুন্দর বাংলা মাছে । স্বামিজী সেইখানে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। অপরাঞে একটি মখমলের খাঁপে করিয়। তাহাকে 
নিয়লিখিত অভিনন্দন গত্র প্রদত্ত হইল । 

“পব্ম পুজ্যগাঁণ স্ব।মিজীঃ 

মাঁরবাসী আমরা হিন্দুসাধারণ আমাদের এই প্রাচীন 
পবিত্র নগরীতে আপনাকে অন্তরের সহিত পরম শ্রদ্ধাসহকারে 
স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। আমর! অ।পনাতে হিন্দু সন্ন্যাপীর 
জীবস্ত উদাহরণ প্রত্যক্ষ করিতেছি । আপনি সংসারের সমুদ্নন 
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বন্ধন ও আসক্তি পরিত্যাগ কবিয়। সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক 
উন্নতি সাধনঝপ মহান্‌ পধহিতব্রতে নিযুক্ত হইঘাছেন। আপনি 
নিজ জীবনেই প্রম/ণ কর্সিযাছেন থেঃ হিন্দুধম্মের সহিত বাহ 
অনুষ্ঠানের অচ্ছে্ মন্ন্ধ। শাহ, কেবল উন্নত দাশনিক ধর্ম ভ্রিতাপ- 
তাশিত জীবকে শান্তিগনে সমর্থ। 

আপনি আমেরিক। ও হংলগুবাসীকে সেই ধম্ম ও ধশনকে 
প্রদ্ধা করিতে শিখাইয়াছেন, যাহা প্রত্যেক মানবকে তাহাঁব 
নিজের অধিকার ও অবস্থী অন্ুযাষী উপায়ে উন্নতি পথে আরোহণে 
সাহায্য করে। যদিও গত চাখ বৎসর আপনি পাশ্চাত্যদেশ- 
বাসীকেই শিক্ষা দিয়াছেন, তথাপি এই দেশেও সেই সক বক্তৃতা 
ও উপদেশ কম আগ্রহসহকারে পঠিত হয় নাই এবং উহ! বিদেশাগত 
উত্তরোত্তর বদ্ধমান জড়বাদের প্রভাবকেও সঙ্কুচিত করিতে কম 
সাহায্য করে নাই ! 

ভারত ঘে আজ পধ্যস্ত জীবিত বহিয়াছে তাহার কাঁবণ, 
তাহাকে জগতের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাঁধনরূপ মহাত্রত সাধন 
করিতে হইবে। কলিধুগের ভন্তর্বভী এই উপযুগের শেষভাগে 
আপনার ন্যায় মহাপুকষেব আবির্ভাবে আমর1 নিশ্চিত বুঝিতেছ্ছি, 
শীঘ্রই অনেকানেক মহাত্মা আবিভূতি ভইয় এই ব্রত উদ্যাঁগন 
করিবেন । 

আপনি ভারতীয় দশনেব যে সুন্দর ব্যাখ্যা করিযাঁছেশ সেজন্ত 
আনন্দ প্রীশ ও সহজ মনষ্যজাতির যে অমুখ্য উপকার সাধন 
করিয়াছেন কৃতজ্ঞ হৃদযে তাহা শ্বীক।র--এই ছুই বিষষে প্রাচীন 
বিদ্যার লীলাভূমি, সুন্দরেশ্বরদেবের প্রিয়, যোগিগণের "াবিভ্র 
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দ্বাদশাস্তক্ষেত্র এই মুর! ভারতের অন্য কোম নগরীর অপেক্ষা 
পশ্চাদ্গীমী নহে জাঁনিবেন। 

আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থন। কবি তিনি আপনীকে দীর্ঘ- 
....এ উদ্ভম ও বল প্রপান কন এবং জগতের কগ্যাণ সাধনে 
নিযুক্ত রাখন |” রী 

তিন সপ্তাত ধবিধ। ক্রমাগত নীনাস্তনে মণ ও দীথ বক্তাতা 
করিষ। স্ব।মিজীব শরীব অতিশা। ক্লান্ত তউবা পড়িয়াছিল। এমন 
কি শেষের কয় স্থানে ভাভার শাঁব দীভ|ইযা বক্তৃতা দিবার মত 
অবস্থা ছিল না। কিন্তু তথাসি তিনি নিজ স্বচ্ছন্দত| বা শরীরেব 
প্রতি বিন্দু মাত্র লঙ্গা না করিধ! কর্তব্যস।ধনে তৎপর হইলেন 
এবং মছুরা অভিনন্দনের উত্তবে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন । 
এই স্থানে অবস্থিতিকালে তিনি একদিন ভত্রতঃ স্ুবিখ্যাত মন্দির 
দর্শন করিতে গেলেন। এই মন্দির ভারতের বব্বোৎকুষ্ট মন্দির 
সমূহের অন্যতম এবং উতার স্থাপত্যকাধ্য অতি সুন্দর । শ্বামিজী 
ও তাঁহার ইউরোপীয় শিষ্গণ খন্দিধস্থ ধনরত্বাদি দর্শন কঁরিলেন। 
ইহার মধ্যে একটি ছুশ্রাপ্য গজমতি ছিণ। সন্ধ্যারি ট্রেনে সাঁউথ 
ইত্ডিয়ান রেলযোগে স্বামিজী মছ্ুরা হইতে কুস্তকোণ।ম্‌ যাঁরা 
করিলেন। প্রত্যেক ছ্রেশনে শত শন লোক তাহাকে দর্শন 
করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল। অন্ত নগঙ্গ গ্রাম হতেও 
লোক আসিফ তাহাকে পুষ্পমাল্য প্রদান ও আদর সম্ভাষণ দ্বার! 
আপ্যাধিত করিয়াছিল। তিনি সকলকেই শিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিতে 
লাগিলেন এবং সহান্ত বদনে তাহাদের প্রদত্ত উটৌকনাদি গ্রহণ 
করিলেন। সর্বত্রই তীহাঁকে ছু'এক দিন থাকিবাঁব জন্য অনুরোধ 
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করিতে লাগিল, কিন্তু সময় সংক্ষেপ বলিযা ও শরীরের ক্লান্তি 
নিবন্ধন তিনি পে অন্থুবোধ বক্ষা কবিতে পারিলেন না। রাত্রি 
চারিটার সমষ গাড়ী যখন ত্রিচিনপলীতে পৌছিল তখন দেখা 
গেল সহলাধিক লোক তাহ|ব জন্য পেন্স কগিতেছে। গাড়ী 
স্টেশনে পৌছিবামাত্র তাহাবা তাহাকে একটি অভিনপ্ন প্রদান 
করিল। তাহাতে বণিল “আমবা আশা কবিয়াছিলাম আপনি 
অন্ততঃ একদিন শ্রথানে পদার্পণ কাবা আমাধিগকে কৃতার্থ 
করিবেন। যাহা হউক মান্্(জখ।সীবা বে শাস্তহ আপনাকে 
পাইবে ইহাহ ভাবিয়া আমব। পর্নম আননদখোধ কবিতেছি |” 
ত্রিচিনপল্লীর জাতীয় উচ্চ খিগ্ভাঞযেব পবিচালক সশিতি এবং 
ছাত্রব্ন্থও দ্বামিজীকে স্বতন্ত্র আভনন্বন প্রধ।ন করেন। স্বামিজীকে 
অবস্থ খুব সংক্ষেপে ভত্তব দিতে হইল । তাঞ্জেণে কয়েকধিন 
পরে হহা অপেশনও অধিকতব উৎশব ও লোক সমাগম হইয়া 
সিল। পথিমধ্যে তানি যেৰণ আদব অভ্যথনা পাইতেছিণেন 
তাহ। হইতেই কুস্তক্োনামে তাহাগ কিৰ” অভ্যথন। হইবে ভাহ। 
অনুমান কৰা কঠিন নহে। প্রকৃতপক্ষে হইযাছিলও তাহাই। 
কুস্তকোনামবাসীণা। তাহাকে পাইয়া অত্যধিক আনন্দোৎ্সব 
করিয়াছিলেন। এই নগর সমস্ত ভারতবষের মধ্যে একটি প্রধান 
ধর্মকেন্ত্র ও নানা এতিহাসিক ঘট্টনার স্থাতি বিজাঁড়ত। এখানে 
স্বামিজী তিন দিন থাঁকিষ। কিঞ্চিৎ বিশ্রাম কবিলেন ; কারণ বেশ 
বুঝিতে পারা গেল, মান্ত্রাজে ইহা অপেক্ষীও গুকতব কাণ্ড 
হইবে। কুস্তকোনামে হিন্দুসমাজে ও হিন্দু ছাত্রবৃনেৰ পক্ষ 
হইতে তাহাকে ছুইটি অভিনন্দন দেওয়া হয় এবং স্বামিজী উত্তরে 
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“গু 112551090০৮ 5021708৮ (বেদাস্তের উদ্দেন্ত ) সম্বন্ধে বু 
বিষষের আলোচনা করিয়া তিনি প্রস্গক্রমে বলেন আমাদের 
সব্বপ্রকার দুর্দশা অবনতি ও দুঃখকট্টের জন্য একমাত্র আমরাই 
দাধী আমবাই আমাদের দেশের সাধাঁবণ লোককে পদদলিত 
কবি্যা তাহাদিগকে নীচজাঁতিতে পরিণত করিয়াছি, এবং 
গ্রক্ৃতপঙ্গে বলিতে গেলে এক্ষণে ব্রাহ্মণাপেন্া চণ্ডালের শিক্ষাঁতেই 
অধিকতর যত্রবান হওযা! উচিত। উপসংহারে বলেন পহে হিন্দু 
গণ তোমাদিগকে ইহাই ম্মরণ করাইযা দিতে চাই যে, আমাদের 
এই জাতীয মহান্‌ অর্ণবপোত শত শত শতাব্দী ধরিয়া হিন্দু- 
জাতিকে পারাপার করিতেছে । সম্ভবতঃ আজকাল উহাতে 
কষেকটি ছিদ্র হইযাঁছে, হয ত উহা কিঞ্চিৎ জীর্ণ হইয়া! পড়ি 
যাছে। যদি তাহাই হইয়া থাকে তবে আমাদের ভারত 
মাতাব সকল সন্তানেরই প্রাণপণে এই সকল ছিদ্র বন্ধ ও পোঁতের 
জীর্ণ সংস্কাব করিবার চেষ্টা করা উচিত। আমাদের ন্বদেগা- 
বাসীকে এই বিপদের কথ! জানাইতে হইবে তাহারা জাগ্রত 
হউক) তাহারা এ দিকে মনঃনংযোগ ককক। আমি ভারতের 
একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রাস্ত পধ্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে লোকদিগঞ্ধে 
ডাকিয়া তাহাদিগকে জাগ্রত করিয়া মিজেদের অবস্থা বুঝি ই্তি- 
কর্তব্য সাধন করিতে আহ্বান করিব । ইত্যাদি” 
কুস্তকোনাম্‌ হইয়া স্বামিজী মান্দ্রীজাভিমুখে যাত্রা করিলেদ। 
পথে প্রায় সকল স্টেশনেই তাহাকে অভ্যর্থনী করিবার জন্য 
পূর্বের হ্যা জনতা দেখ! যাইতে লাগিল। বিশেষতঃ মাক্সাবরদ্‌ 
ট্রেশনে লোক সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইযাছিল। তথায় শ্রীযুক্ষ ডি, 
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নাটিসা আয়ার প্রমুখ একটি শ্ুদ্র কমিটা তাহাকে ষ্টেশন প্লাট্‌- 
ফর্মের উপর একটী অভিনন্দন প্রদাঁন করিলেন। উত্তরে তিনি 
সকলকে ধন্যবাদ দিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, “শামি বিশেষ কোন 
বড় কাজ করি নাই। আঁমা অপেক্ষা আর যে কেভ ইহা তারও 
ভাল করিয়া করিতে পাঁরিতেন। তবে আমার প্রভু যাভা শানাকে 
করিতে পাঠাইয়্াছিলেন আদি শুধু তাহাই সমাধা করিয়া 
আসিয়াছি। আমার খুদ্রশক্তি যে জীপন।দেখ সহান্ভতি লাভ 
করিয়াছে ইহাতেই আমি ধন্য ।” আনবও বগিলেন মন্ত কোন 
সময় তিনি মায়াবরমে আসিবাঁর চেষ্টা করিবেন। মহা উত্সাহ 
ধবনির মধ্যে ট্রেন ছাঁড়িসা দিল। চতুদিক “জগ স্বামি বিবেকানন্দ 
অহারাঁজকি জয়” রবে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল । 

মান্দ্রাজে যাইব।র পথে প্রত্যেক স্টেশনে পুর্ধববৎ ভিড় হইতে 
লাগিল। একস্থানে এমন হইখাঁছিল যে সেখানকার লে।কেবা 
স্টেশন মাষ্টীরকে অন্ততঃ ছুই চারি মিনিটের জন্যও ট্রেনটি 
থামাইতে অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু সে প্টেশনে ৯ ট্রেন 
থামিবার কথা নহে। সুতরাং স্টেশন মাষ্টার তাহাঁদিগের কথায় 
ক্ষর্ণপাঁত করিলেন না । যখন পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া কোন 
ফল হুইল না, তখন সেই সহআ্াধিক লোক দুরে ট্রেন আঁদিতেছে 
দেখিয়া অধীর ভাবে উন্মত্ববৎ রেল লাইনের উপর শুইয়া পড়িল। 
প্েশন মাষ্টার গতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িলেন। গার্ড সাহেব 
ব্যাপারটি আন্দাজে কতক অনুমান করিলেন এবং অতগুলি 
লোকের প্রাণ যায় দেখিয়া তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামাইতে আদেশ 
দ্িলেন। গাড়ী থামিবামাত্র দলে দলে সকলে স্বামিজীর 
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কামরার দিকে ছুটিতে লাগিল। তিনি তাহাদের এবম্প্রকার 
চক্তি দেখিয়া আঁন্্য হইঞেন এবং কষেক মুহুর্তের জন্য 
ভাহীদেব সম্খবর্তী হইযা হস্ত প্রসারণপুব্বক আশীর্বাদ উচ্চারণ 
₹বিতে শাগিলেন। 
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মায়াববম হইতে স্বামিজী মান্জ্রাজ পৌছিলেন। খখন ট্রেণ 
মান্রাজ পৌঁছিল তখন দেখা গেল, সহজ সহত্র ব্যক্তি 
স্বামিজীকে অভ্যর্থন! কবিবাঁব জন্ত সমবেত হঁযাছে। স্বাখিজীব 
আগমনেব কয়েক সপ্তাহ পুর্ব হইতে মীক্জীজে তাহাখ মভ্যর্থনা 
উপলক্ষে বিশেষ উৎসাহ-লক্গণ প্রকাঁশ পাইতেছিআ। মান্রীজ 
হাইকোর্টেব বিখ্যাত বিচাঁবপতি প্রীযুক্ত স্বত্রক্ষণ্য আধাব প্রমুখ 
সহবেব বিশিষ্ট বিশিঃ্ট ভদ্র ও অন্্ান্ত ব্যক্তিগণ এই কার্যেব 
ভাঁব গ্রহণ কবিয়াছিলেন এবং মান্দজ্রীজ প্রেপিডেক্সিব জনেক 
রাজা) জমীদাব, সভাঁসমিতি এবং মিউনিসিপাঁলিটিব প্রতিনিধেগণ 
এই ঘটনা উপলক্ষে সহবে আঁসিযা সমবেত হুইযাঁছিলেন। 
মগবটি কোথাও কদলীবৃন্মে, কোঁথাও পত্রপুষ্পেঃ কোথাও ব! 
নাঁবিকেলশাখাসমূহে স্থচাকবপে সজ্জিত হইয়াছিল এবং বিভিন্ন 
স্থানে সপ্তদশটি বিজয়তোবণ নির্মিত হইযাছি। চতুর্দিকে 
পতপরত, শহ্দে বিচিত্রবর্ণেব পতাকা উডিতেছিল এবং দ্বাবে 
দ্বারে ফুলেব মালা ছুলিতেছিল। ম|ঝে মাঁঝে সুবর্ণান্ষবে দীপ্তি 
পাইতেছিল “পূজনীষ বিবেকানন্দ দীর্ঘজীবী হউক” “স্বাগত হে 
ভগবৎসেবক” স্বাগত অতীত খধিগণসেবক” “স্বামী বিবেকানন্দের 
প্রতি নব্জাগ্রত ভাঁবতেব সান! সম্ব্ধনা” “এদ শাস্তির অগ্রদূত” 
“এস শ্রীবামকৃষ্ণের উপযুক্ত সন্ভমি”, "স্বাগত পুরুষসিংহ' ইত্যাদি । 
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মান্দ্াজে। 


মার নানাবিধ সংস্কত প্লোকের মধ্যে ছিল “একং সব্ষিগ্রাং বনধা 
বস্তি । এগমোর ্টেশনটি দূর হইতে ঠিক যেন রঙ্গমঞ্ধের স্তাঁয় 
দেখাইতেছিল এবং শ্বামিজীর গমন গথ রক্তবন্ত্রে আচ্ছাদিত 
হইয়াছিল। সাজসজ্জা দর্শনে মনে হইতেছিল যেন নগরে এক 
বিরাট যাজন্থয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতেছে । পথপার্থে, গৃহঘারে 
গবাক্ষে, অলিনে ও ছাদের উপর সহশ্র সহ লোক। পথে 
অবিরাম লোঁকগতি। খান্্রীজে কখনও কাহাঁকে অভ্যর্থনা 
কবিবার জন্য একপ সমারোহ, জনসমাঁগম বা উৎসাহ দৃষ্ট হম 
নাই-_এমন কি, লর্ড রিপণ ব্যতীত কোন প্রধান রাজপৃরুদেক্ন 
সন্মানার্থও নহে। 

স্বামিজী যখন স্টেশনে আঁসিয়া পৌছিলেন, তখন লক্ষ ক 
হইতে জয়ধ্বনি উঠিতে লাগিল। চতুর্দিকে মহা কোলাহল পড়ি! 
গেল। তিনি অবতরণ করিবামাত্র অভ্যর্থনা সমিতির দত্যেরা 
তাহার হস্তধাঁরণপুর্বক অগ্রসর হইলেন। তাহার সহিত ছিলেন 
তাহার ছুই গুরু ভা, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও শিবানন এবং শিল্ 
মিঃ গুডউইন। কাঁপ্তেন এবং মিসেন সেভিয়ার পুর্বদিন আসিয়া 
পৌছিয়াছিলেন। তারা স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন, আর কলম্বে 
হইতে বৌদ্ধধন্মীবল্বী পূর্বোক্ত টি, জি, হারিসন দাহেব 
তাহ্থায় পত্বী আঁসিয়াছিলেন। ষ্টেশন হইতে নির্গমমদ্ধাবে আলাপ 
পরিচয়া্দি হইল। তৎপর স্বামিজীর কণঠদেশ,জয়মাল্যে বিভূষিত 
করা হইল এবং যন্ত্কান্তোখিত জাতীয় সঙ্গীতধ্বনি চতুর্দিক 
মুখরিত করিয়া ভুলিল, উপস্থিত্ক ব্যদ্বিরৃন্দের সহিত সামান্ 
কথোপকথনাস্তে স্বামিজী, গুরুভরাতৃঘয় ও শ্রীযুক্ত স্বক্ষণ্য আয়ারের 
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স্বামী বিবেকানন্দ । 


সহিত একটি সুসজ্জিত অশ্বযানে আরোহণ করিয়া এরটর্সি মিঃ 
বিলিগিরি আয়েক্সাবের “ক্যান্ল কার্নান' (08505 [61727 ) 
নামক ভবনাভিমুখে গমন করিলেন । অনতিবিলম্বে ছাত্রের! 
আসিরা ঘোঁড়া খুলিষা নিজেরাই তাভাব গাড়ী টানিতে লাগিল 
, এবং শতপহত্র ব্যক্তি তাহািগের অন্থগমন করিতে ল।গিল। 
পথিমধ্যে দর্শকবৃন্দ উপভার প্রদানেব জন্য ক্রমাগত গাড়ী থাা- 
ইতে লাগিল আর অনবরত স্বাথ্িজীর উদ্দেশে পুষ্পবর্ষণ করিতে 
লাগিল। উপহারের মধ্যে অধ্বিকাঁংশই ফল, বিশেষতঃ নারিকেল । 
চিন্তাদ্ুপেত প্রতৃতি কতিপয় স্থানে মান্দ্রাজ রমণীরা কপূরি-চনদন 
পুষ্প ধৃপাদি এবং প্রদীণের ছাখা স্বামিজীর আরতি করিলেন । 
একটি সন্্রান্ত বংশীয় প্রাচীনা সেই বিষম জনতা ভেদ করিষা 
স্বামিজীর সম্মথে আসিয়! তাহাকে দেখিতে লাগিলেন__ভীহার 
বিশ্বাস স্বামিজী তাহার আরাধ্য “সম্বদ্ধ মুক্তির অবতাঁর। এত 
গোলযোগে গল্তব্যস্বানে পৌছিতে অনেক বিলম্ব হইল। 
সাড়ে 'নযটার সময় সেখানে পৌছিলে মান্দা হাইকোর্টের 
উকীল শ্রীযুক্ত রুষ্থমাঁচারীয়াঁর '“মান্দ্াজ বিদ্বান মনোরঞ্রিনী 
সভার? পক্ষ হইতে সংস্কৃত ভাঁষাঁষ স্বামিজীকে অভ্যর্থন! করিয়। 
একটি অভিভাষণ পাঠ করিলেন। পরে কাঁনাডীয ভাষায়ও 
একটি অভিনন্দন পঠিত হইল। অবশেষে শ্রীষক্ত সুত্রন্ষণ্য 
আস্মারের অন্গুরোধে সকলে সে রাত্রের মত স্বামিজীকে বিশ্রামের 
অবকাশ দিয় প্রস্থান করিলেন । 
মান্দ্রাজে এই অভার্থনার হুত্রপাত। কিন্তু এখানে যে তরঙ্গ 
উত্থিত হয় তাহা ক্রমশঃ হিমালয়ের পাঁদদেশ পধ্যন্ত প্রবাহিত 
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হইয়াছিল। বলিতে গেলে এই স্থান ১০০ 
নব অভ্যুদয। 

মান্্রীজে. স্বামিজী নয় দিন ছিলেন এবং হাট বা 
দিয়াছিলেন। এই বক্তৃতার বজনির্ধোষে আসমুদ্র বিল: 
আলোড়িত হইয়াছিল। | ৮ 

পরবর্তী রবিবার অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে স্বামীকে 
অভিনন্দন দেওয়া হইল। নিয়ে উহার সমগ্রটীর. টা, 
উদ্ধত হইল। 

মান্দ্রাজ অভিনন্দন 

'পুজাপাদ স্বামিজি, 

আমরা আপনার মান্দ্রাজবাসী জমধন্মীবলঙ্ী ব 
পক্ষ হইতে পাশ্চাত্যদেশে ধর্মপ্রচারের পর এতদদেশে প্রত্যাবর্তন: 
উপলক্ষে আপনাকে হৃদয়ের সহিত অভ্যর্থনা করিতেছি । অভি; 
নন্দন করিতে হয় বলিয়া অথবা অপরের দেখাদেখি আমরা 
নাকে অভ্যর্থনা করিতেছি না। ঈশ্বর কৃপায় ভারতের 
মহোচ্চ আধ্যাত্মিক জার্শপমূহ জগতের সমক্ষে ঘোষণা 
আপনি যে সত্যপ্রচাররূপ মহান্‌ কার্ধ্যের বিশেষ সহায়তা 
সমর্থ হইয়াছেন, তজ্ত আপনাকে আমাদের হৃদয়ের ভালবাদা 
ও ক্বতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যই আমাদের এই চেষ্টা। চিকাগোয়. 
যখন ধর্ম্মহাঁসভার আয়োজন হইল, তখন আমাদের কতকগুলি 
 সবদেশবাসীর স্বভাবতই এই আগ্রহ হইল যে, উজ্ত মহাসভায় 
. আমাদের 5 লোচিত- 
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স্বামী বিষেকানন্দ। 


হয, ঘেন মার্কিন জাঁতিব নিকট ও তাহাদের দাহাব্যে মগ্র 
পাশ্চাত্য জাতির নিকট আমাদের ধর্ম থাযথরূপে ব্যখ্য/ত হয । 
ঠি্ষ এই সময়ে সৌভাঁগ্যক্রমে আপনাব সহিত আমাপরিগেব 
পাক্ষাৎ হয়। আমব| তখনই সকল জাতিব ইতিহাসে চিবকাঁল 
. ধরিয়া যে সত্য প্রমাণিত হইযাছে-_তাহা আবাঁৰ উপলব্ধি 
কক্সিলাম-_অর্থাৎ সময হইলেই উপযুক্ত লে।কেব আবির্ভাব হইফ। 
থাকে। যখন আপনি উক্ত ধর্ম্মহাসভাষ হিন্দুধন্মের প্রাতিনিবি- 
বপে যাইতে ্বীকৃত হইলেন তখন আপনা অপূর্ব শক্তিসমূতেব 
পিচয় পাইযা আমাদেব মধ্যে অনেকেই বুঝিষাছিলেন যে, উপ্ত 
চিবম্মবণীয ধর্থ্সভা য় হিন্দুধর্মেৰ প্রতিনিধি অতি দক্ষতাব সভিত 
উহার সমর্থন কবিবেন। আপনি যেকপ স্পষ্ট ভাষায় বিশুদ্ধ ও 
প্রামাণিক ভাবে হিন্দুধর্ম্ব সনাতন মতসমূহ প্রকাশ করিঘা- 
ছিলেন তাহাতে শুধু যে উক্ত মহাসভাব সভ্যগণেব জদয় বিশেষ 
ভাবে আকষ্ট হইযাছিল তাহা নহে, কিন্তু অনেক পাশ্চাত্য 
নরনাবী উপলব্ধি কবিযাছিলেন যে, ভাব্তীয় ধর্মরনির্ববিণীব 
অমরত্ব ও প্রেমৰপ সলিল পান কবিলে ত্াহাব! সতেজ হইতে 
পারেন ও সমগ্র মাঁনবলমাজ পূর্ববাপেক্ষা অধিকতর, পুর্ণতব 
গু বিশুদ্ধতব উন্নতিব ভাগী হইতে পাবে, যাহা জগতে আব 
ক্লথনও ঘটে নাই। ধর্ম্সমন্থয়কূপ হিন্দুধর্মেৰ বিশেষত্ব জ্ঞাঁপক 
ম্তটিব প্রতি জগতেব অন্ঠান্য মহান্‌ ধর্মসমূহ্ৰে প্রতিনিধিগণেষ 
মনোযোগ আঁকর্ষণ কবাঁতে আঁমবা আপনার নিকট বিশেধ ভাবে 
ক্কতজ্ঞ। প্রকৃত শিক্ষিত ও সত্যানুসন্ধিৎস্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে 
এখন আর খক্বপ বল সন্তব নহে যে, সত্য ও পথিত্রত। হেন 
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মাজ্জাজে। 


বিশেষ স্থানে বা সম্প্রদায়ে আবদ্ধ কিংবা উহ] কোন বিশেধ মৃত 
বা সাধন প্রণালীর একচেটিযা অধিকাঁর অথবা কোন বিশেষ মত্ত 
বা দর্শন অন্ট সকল গুলিকে নিরস্ত ও বিনষ্ট করিয়৷ স্বয়ং প্রতিন্িত্ 
হইবে। আপনি ভগবদ্গীতার অস্তনিহিত মধুর সমন্বয়তাব 
সম্যকরূপে প্রকাশ করিয়া আপনার অনন্করণীয় মধুর ভাষায় 
বলিবাছেন--সমগ্র ধর্শজগৎ বিভিন্ন প্রকৃতি নরনারীর বিভিন্ন 
অবস্থাচিক্রের মধ্য দিয়া এক লক্ষ্যের দিকে গতি মাত্র।” আপনার 
উপর অপিত এই পবিত্র ও মহান কাধ্যভার সমাপন করিয়াই যদি 
আঁপনি নিশ্চিন্ত হতেন, তাহা! হইলেও আপনার স্বধন্ধাবলন্বী 
হিন্বু্গণ আনন্দ ও ধন্যবাদ সহকারে আপনার কার্যের অসীম 
গুরুত্ব স্বীকার করিত। কিন্তু আপনি পাশ্চাত্যদেশে গিয়া ভারতীয় 
সনাতন ধর্মের প্রাচীন উপদেশকে ভিত্তি করিয়া সমগ্র যানব- 
জাতির নিকট জ্ঞানালোক ও শান্তির স্ত্সমাচার ন্‌ 
করিয়াছেন। বেদাস্তধন্ম যে বিশেষভাবে যুক্তিসহ, তাহ! প্রমাখ 
করিবার জন্ত আপনি সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। ভঙ্জন্য আমরা 
আপনাকে ধন্যবাদ প্রদদীন করিতেছি । কিন্তু আপনি 'মাযাদের 
ধর্ম ও দর্শন প্রচারের জন্ত, স্থায়ী বিভিন্ন শাখাবিশিষ্ট একটি 
কর্মপ্রধান “মিশন” প্রতিষ্ঠারূপ যে গুরুতর কাধ্যভার গ্রহণ করিধার 
সংকল্প করিয্াছেন, তাহার বিষয় উল্লেখ করিতে আমাদের বিশেষ 
আনন্দ বোঁধ হইতেছে । আপনি ষে প্রাচীন আচাধ্যগণের পবিত্র 
পথের অনুসরণ করিতেছেন, এবং যে মহান্‌ আঁচাধ্য আপনার 
জীবনে শক্তি সঞ্চার করিয়া উহার উদ্দেশ্ঠসমৃহকে নিয়মিত 
করিয়াছেন, তাঁহারা যে উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, 
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আপনিও সেই উদভাবে অনুগ্রাণিত হইযাই এই মহাঁন্‌ 
কার্ট্যে আপনার লমগ্র শক্তি নিদ্ত করিতে কৃতসংকল্প 
হইয়াছেন। আঁশা কবি যেন ঈশ্বব কৃপাঁষ আমরাও এই ম্তান্‌ 
কার্যে আপনার সহযোগী হইবার সৌভাগ)লাভি করিতে পারি। 
আমরা সেই সর্বশক্তিমান ও প্বম দযাঁম পবমেশ্ববেব নিকট 
চদযের সভিত এরই প্রার্থনা কদি যে তিনি যেন আঁনাঁকে 
দীর্ঘজীবন ও পূর্ণ শততি, প্রদান করেন আব আপনার কাঁধ্যকে যেন 
সমাঁতন সত্যের শিবোঁড়ষেণেধ উগনক্ত গৌরব ও সিদ্ধির মুকুট 
দানে আশীর্বাদ কবেন। 

উপরোক্ত অভিনন্দন পাঠের গর (বিদ্বংবৈদিক সভা? মোজা 
সমাঁজ সংস্কাধ সমিতি+ ও খেতড়িব মহারাজা_ইাদিগেব প্রেরিত 
তিনটি অভিনন্দন এবং তত্যতীত সংস্কত, ইংবাঁজী, তামিল ও 
তেলেগু ভাঁষাঁষ বচিত আঁবও বিংশতিটী অভিনন্দন পাঁঠান্তে 
স্বামিজীকে নিবেদন কবা হঈল। স্বামিজী যখন প্রত্যুত্তর দিবার 
জন্য দণ্ডায়মান ভইলেন তখন যে উচ্চ কোলাহল ও জনসংঘর্ম 
আরস্ত হইল তাঁহ। বর্ণনাতীত। দশসহজ্রেরও অধিক লোক 
্মাগত হটয়াছিল। অনেকে স্থানাভাবে সভার বাহিরে দণ্ডায়মান 
থাঁকিতে বাঁধ্য হইযাঁছিলেন। 

যখন এই সংস্থক্ধ জনসমুদ্রকে শাস্ত করা অসম্ভব হইয়া উঠিল, 
তখন স্বামিজী হল হইতে বাহিরে গিয়া একথাঁনি গাড়ীর 
কোচবাস্মের উপর আরোহণ কবিধ। গার্থ-সারধি শ্রীকুফের স্ঠায় 
বলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ লোকের ভিড় অত্যন্ত 
বাড়িয়া উঠিল এবং সকলে স্বামিজীর বতুতা শুনিতে না৷ পাইনা 
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গাড়ীর দিকে সেলিঘ! আসিতে লাগিল। স্তুতবাং বীতিমত সভা! 
হঈবা'ব কোন জন্তাবনা্ট পিল না। অগতা' স্বামিজী সংক্ষেপে 
চা কথা বলিপা এস* শোড়ক্র্গকে ধন্যবাদ দিযা সেদিনকার 
মত বক্তা শেষ কনিলন, তিনি তাহাদিগেব উৎসাহ দর্শনে 
আনন্দিত ভল্বা বলিলেন “দেখিও যেন এ আগুগ নিভিযা 
না যাঁষ।” 
তভিনন্দনেব প্রতান্না ব্যতীত শীমিজী মান্রীজে আবও 
পাঁচটী বক্তা দিসাছিলেন-_ 
(১) 'আমাঁব সমব পলা | 
(২) ভাবতীষ জীবনে বেদাস্তেব নিয়াগ | 
(5) ভাবতে মঙাপুক্ষগ।। 
(8) আমাদিগেব উপস্থিত কর্তব্য । 
(৫) ভাবতে ভবিষাৎ। 
প্রথম বক্ুতাটি ভিকবিষা হলে প্রদন্ধ হয়। পর্ববদিন 
অতিবিক্ত জননাঁবশতঃ বক্তৃতা সমাপ্ কবিত পাঁবেন নাই লিখ! 
এই দিন তিনি মান্দ্রীজবাঁপীদিগেব সদষ ব্যবহাবেব জন্য ধন্যবাদ 
প্রদান কবিয়া বলন “অভিনন্দন পত্রসমূহে আমাৰ প্রতি যে 
সকল তন্দব শ্রদ্দব বিশেষণ প্রশ্ুক্ত তইযাছে, তাহাব জন্য আমি 
কিকপে আমাঁব কুতক্্রতা প্রক]শ কবিব তাহা জানিনা, তবে আমি 
প্রতিব নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাকে উহাদেব যোগ্য 
কবেন মাধ আমি যেন সারাজীবন আমাদেব ধর্ম ও মাতৃভূমির 
সেবা ফবিতে পাবি । 
এই বক্তৃতাটি অতিশয দীর্ঘ এবং ইহাতে নান! বিষয় আঁলো- 
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চিত হইয়াছে । কিন্তু প্রধানতঃ নিজের সম্বন্ধে কতকগুলি কথার 
উল্লেখ ও সংস্কার সম্বন্ধীয মন্তব্যপুর্ণ বলিঘাই ইহা বিশেষ ভাবে 
পাঠের যোগ্য । এহ বক্তৃতা পাঠে আমরা জানিতে পাঁবি বে 
প্রিওসফিক্যাল সোসাইটা, ব্রাঙ্মসমাজ বা খষ্টীয মিশনরী কোন 
_ সম্প্রদায়ের নিকট হইতেই তিনি আমেরিকাঁষ কোন প্রকার 
সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই ববং ভীহাদের অনেকে তাহার প্রতি- 
কুলাচরণ করিয়াছিলেন । 
দ্বিতীয় বক্তৃতায় তিনি হিন্দুশব্দের উৎপত্তি নির্ণয় প্রসঙ্গেব 
অবতাবণা করিষা বলেন হিন্দুশত্ধ যখন যে অর্থেই প্রযুক্ত হইস। 
থাকুক, যে ব্যক্তি বেদের সর্বোচ্চ প্রামান্ অস্বীকাব করে, তাহাব 
নিজেকে হিন্দু বলিবার অধিকাঁব নাঁই। এই বেদের সারাংশ 
উপনিষদ বা বেদান্ত; ক্তরাং বর্ভমান কাঁলে সমগ্র ভারতে 
হিন্দুকে যদি কোন সাধারণ নাঁঘে পরিচিত করিতে উয, তবে 
তাহাদিগকে সম্ভবতঃ বৈধ|স্তিক বা বৈদিক এই দ্বইটার মধ্যে 
যাহ! হউক একটা বলিলেই ঠিক বলা হয। তারপর তিনি 
ধেদ মাঁমধেযর় অনাদি অনন্ত ভ্ঞানরাশি, ভারতীয় সর্ববষিধ 
বর্দমমত, এমন কি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মেরও মূলভিত্তি এবং শান্জ ও 
দেশাচারের পীর্থক্য ও বেোব্যাখ্যায় ভাষ্যকারধিগের মততেদ 
প্রাদর্শন কবিয়া যুগ্রাবতার্‌ শ্রীরামক্ুষ্চদেব কি ভ।বে সকল মতের 
সমন্বয় লাধন করিধাছিলেন তাহ! বিবৃত করেম। তৎপরে ত্বিনি 
উপনিষৎ সমৃঙ্কের অড়ুত ভাষার প্রশংসা করিরা মৃণডকোপনিষদ্‌ 
হইতে “ঘা স্ত্রপর্ণা--ইত্যাদি বাক্য উদ্ধত কর্রিয়া প্রমান ধরেন, $ 
উপনিষৎ তত্বের আর্ত ছৈতবাদে ও সমান্তি অধৈতে এবং পু্ীণর 
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গল্প ত্যাগ করিয়া উপনিষদের তেজ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিদা 
বলেন "সমগ্র জীবন আমি এই মহাশিক্ষা পাইয়াছি--উপনিধদ্ 
বলিতেছেন, হে মানব; তেজন্বী তও, দুর্বধলতা। পরিত্যাগ কর। 
মানব কাঁতির কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে মানবের ছুব্বলতা৷ কি নাই? 
উপনিষদ বলেন, আছে বটে, কিন্তু অধিকতর দুর্বলতার দ্বার! 
কি এই ছুর্ধঙ্গতা দূর হটবে ? মযলা দ্বিষা কি ময়লা দুর হইবে? 
পাপের দ্বার। কি পাপ দুর হইবে ? উপনিষদ বলিতেছেন, ছে 
মানব, তেজন্বী হও) তেজন্বী হও, উঠিয়া! দাঁড়াও বীর্য অবলম্বন 
কর। জগতের সাহিত্যের মধ্যে কেবল ইহাতেই “অভীঃ 
“ভযশূন্ঠ 5ও' এই বাক্য বারবার বাবঙ্গত হইয়াছে--আর কোন 
শান্জে ঈশ্বর বা মানবের প্রতি “অভীঃ-_-“তযশৃন্” এই বিশেষণ 
প্রযুক্ত হয় নাই। অভীঃ-_তযশূচ্ঠ হও-_আর আমার মনশ্চঙ্ষের 
সমক্ষে সুদুর অতীত হইতে সেই পাশ্চাত্যদেশীয় সম্রাট 
আলেকজাগারের চিত্র উদ্দিত হইতেছে-_আঁমি ধেন দেখিতেছি-_ 
সেই দোর্দগপ্রতাপ সম্রাট. সিদ্ধুনদের তটে ঠাড়াইয়া৷ অরণ্যবাসী। 
শিলাখণ্ডোপবিষ্ট, সম্পুর্ণ উলঙ্গ, স্থবির আমাদেরই জনৈক সন্ধ্যাসীর 
দহিত আলাপ করিতেছেন--সম্রাট সন্ন্যাসীর অপূর্ব জ্ঞানে বিশ্মিত 
হইয়া ভাহীকে ধনমানের প্রলোভন দেখাইয়া গ্রীলদেশে আসিতে 
আব্বান করিতেছেন। জন্নযাসী অর্থমানের প্রলোভনের কথা 
শুনিয়া হ্ান্ত সহকারে তাহার প্রস্তাবে অস্বীক্কৃত হইলেন ) তখন 
সম্রাট নিন রাজগ্রতা” প্রকাশ করিয়া বলিলেন “যদি আপনি না 
আদেন্ন, আমি আপনাকে মারিয়া ফেলিব” তখন সন্ন্যাসী উচ্চহান্ত 
করিয়া বলিলেন, “ভুমি এখন যেরূপ বলিলে, জীবনে এরূপ খিথ্যা 
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কথা আর কখনও বল নাই। আমায় মারে কে? জড়জগতের 
সম্রাট, তুঘি আমীয় মাবিবে? তাহা কখনই হইতে পারে 
না। আমি চৈতন্ন্বপ, অজ ও অক্ষ) আমি কখনও 
জন্মাই নাঈ, কখন মরিব না, আমি অনন্ত সর্বব্যাপী ও 
»» সর্বজ্ঞ । তুমি বালক ভুমি আমা নাবিবে? ইহাই প্ররুত 
তেজ$, ইহাই প্রকৃত নিরভাকতা। বদ্ধুগণ! উপনিষছুক্ত এই 
তেজন্িতাই এক্ষণে বিশেষভাবে দ।মাদেখ জীবনে *রিণত করা 
আবশ্যক হইয়া গড়িয়াছে 1, 
তৃতীয় বক্তৃতায় তিনি বলেন খম্মজীবন লাভ করিতে হইলে 
ধধি হইতে হইবে _-খধিঃঅর্থাৎ যিনি ধর্মকে সাক্গাৎ ভাবে উপলব্ধি 
করিয়াছেন। তারপর শ্রীরামচন্ত্র, সীতাঁদেবী ও গীতা প্রচাবক 
শ্রীকষ্জ হইতে, ভগবান বুদ্ধদেব, জাঁনাবতাঁব শঙ্করাঁচীরয্য, মুহ।ছুভব 
রামান্জাচা্ধা, প্রেখীবতার ভগবান্‌ শক্ষ্ণচৈতন্য ও জ্ঞান ভক্তি 
সমন্বরাচাধ্য ভগবান্‌ পীরামকৃষ্দেব--সকলের জীবন আলে।চনা ও 
তাহা হইতে কি শিক্পীলাভ হব তাঁহ।ৰ বর্ণনা করেন। 
চতুর্থ ধক্তৃতাটি টি.প্লিকেন সাহিত্য সমিতিতে প্রাত্ত হর। 
পাঠকের স্থুরণ থাকিতে গাঁরে আমেবিকা গমনের পৃব্বে এই 
সমিতির সভ্যগণের সহিত স্বামিজীর *।রিচয় হইয়াছিল। তাহা- 
দের সহিত শাঁনাবিষয়ে আলোচনা হওয়াতে ক্রমশঃ মান্দ্রীজ- 
বাসীরা তাহার অদ্ভুত ক্ষমতাঁবলীর পরিচয় পায় এবং অবশেষে 
তাহাদের চেষ্টাতেই তিনি চিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধশ্মের 
প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হন। এই সকল কারণে এই বস্ভৃতাটি 
বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। 
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শেষ বক্তৃতাটি একটি বৃহৎ তাবুর মধ্যে প্রদত্ত হয়, তাহাতে 
প্রায় চারি সহত্র ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। 

উপরিউক্ত বক্তৃতা দান বাতীত “টেলস।পুরী অন্নদানম্* নামক 
এক দীতব্য ভাগারের সাম্বৎসরিক অধিবেশনে স্বামিজী সতা- 
পতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইখানে একজন বক্তা অন্যাস্ঠি , 
জাতি অপেক্ষা বিশেষভাবে ব্রাঙ্ষণজাতিকে ভিক্গাধান প্রথার 
দোষ প্রদশন করেন । স্বামিজী ঈ বিষষে নলেম, “এই প্রথার 
ভাল মন্দ ছু'দিকই আাছে। ব্রাহ্মণগণই হিন্নজাতির সমুপয় জ্ঞাম 
ও চিন্তাসম্পত্তিণ লক্ষকস্বদ4| যদি তীহাদিগকে মাথার ঘাম 
শাষে ফেলিয়া অন্নের সংস্থান করিতে হয়) তবে তীহাঁদের 
জাঁনচচ্চার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবে ও সমগ্র কিন্দুজাতি তাহাতে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন ।৮ 

ভারতের অধিচারিত দান ও ভগ্যান্য জীতির বিধিবদ্ধ দা 
প্রথার হুলনা করিয়া স্বামিজী বলিলেন, “ভারতের দরিদ্র মুষ্টি- 
ভিক্ষা লইয়া সন্তোষ ও শান্তিতে জীবনযাপন করে, পাশ্চাত্য 
দেশের দরিদ্রকে আইনান্গসারে গরীবখানায় (০০1 130896 ) 
যাতে বাধ্য 'করা তয়) মুনযকিস্ত আহার, অপেক্ষা স্বাধীনতা! 
ভবানুবুরনে, স্থতরাং দে গরীবধানাব না যাউয়৷ সমাজের শক্র চোর 
ডাকাত ভইয়া দীড়ায়। ইহাদিগকে শাসনে রাঁণিবার জন্য 
আবার অতিরিক্ত পুলিশ ও জেল গ্রভৃতির বন্দোবস্ত করিতে 
সমাজকে অতিশয় বেগ পাইতে হয়। সভ্যতা নাষে পরিচিত 
ব্যাধি যতদিন সমাঁজশরীর অধিকাঁর করিয়া থাকিবে, ততদিন 
দারিদ্র্য থাঁকিবেই, সুতরাং দরিদ্রকে সাহায্য দানেরও আঁবশ্তাক 


৬গ৩ 


জ্বামী বিবেকানন্দ । 


থাকিবে । এখন হয় ভারতের ন্যায অবিচারিতভাঁবে দান করিতে 
হইবে, যাহা ফলে অন্ততঃ সন্গ্যাসিগণকে (তাহাদেব মধ্যে 
সকলে অকপট না] হইলেও ) আহাব লাঁভ করিবাঁব জন্য শাস্ত্রের 
ছু"চাবটা কথাঁও শিক্ষা কবিতে বাধ্য কবিষাছে, অথবা পাশ্চাত্য- 
জাতিব ন্যাষ বিবিবদ্ধভাঁবে দাঁন কবিতে হইবে, য|হাৰ ফলে অতি 
ব্যয়সাধ্য দবিদ্রছুঃখ-নিবাধণ প্রথাৰ উৎপত্তি ভইযাঁছে এবং যে 
আইনের ফলে ভিপুককে চোঁব ডাঁকাতে পবিণত কবিষাছে। 
গ্রই হুইটা ছাড়া পথ নাই। এখন কে।ন পথ অবনশ্বনীয়। একটু 
ভাঁবিলেই বুঝা যাইবে ।” 

স্বামিজী একদিন মান্দ্াজ সমাজ নংক্চাব সমিতিব সভাগৃহেও 
গমন 'কবিয়াছিলেন। মান্দ্রাজবাঁসীব! তাহাকে ওখানে একটি 
কিজ্জ খুলিবাব জন্য অন্ুবেধধ করিল। কিন্তু তিনি বলিলেন 
এর মমযে নহে। ইহান পবে আমি কাঁহাকেও পাঠাইয়া দিব, 

ইতিমধ্যে তিনি পাঁশ্চাত্যবাসী শিষ্য ও ভক্তদিগেব নিকট 
হইতে পত্রাদি পাইতেছিলেন। তহাঁব। সেখানে তাহাব আরন্ধ 
কার্যে ক্রমিক উন্নতি ও বিস্তাঁবেব সংবাদ প্রেবণ কবিয়! তাঁহাকে 
সুখী কবিতেছিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
কৰিতেছিলেন। অন্যান্য পত্রের মধ্যে নিয়লিখিত পত্রটি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

ভারতবর্মস্থিত স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্তি-- 
শিক সু ও তাতঃ১ 

আমেরিকায বেদাশুধর্ম ও বেদাশর্শনের ব্যাখ্যার শষটাধযে 
আপনি ষেবপ পারদর্শিতা প্রদর্শন ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ গধ্যে 
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যেরূপ ওৎুক্য ও অনুসন্ধিৎসা স্থজন করিয়াছেন, তাহাতে 
আমরা ধর্ম, দর্শন ও নীতিশাস্ত্রের তুলনামূলক আলোচনকারী এই 
কেছিজ কন্ফারেশ্সের সভ্যগণ--ভবংকৃত দেই কার্যকে বিশেষ 
মূল্যবান বলিয়া স্বীকার করিতে অতিশয় আনন্দবোধ করিতেছি । 
আমাদের বিশ্বাস আপনি ও আপনার সহকারী স্বামী সারদানন্দ 
যে ভাবে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে যে কোন গভীর ত্ 
মাস্বাদনেরই স্থখ আছে তাহ! নহে, পরস্ত তদ্বারা বহুদুরবর্তী 
বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে মৈত্রী ও সৌন্াত্রবন্ধন সুদ হইবে 
এবং মন্থযুজাতির সাধারণ ইষ্ট যে এক এবং তাহাদিগের পরস্পরের 
মধ্যে যে বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বিদ্যমান এই ধারণা (যাহা 
আমরা জগতের সকল উচ্চধর্ম্ের নিকট শ্রবণ করিয়! আসিতেছি ) 
আমাদিগের হৃদষঙ্গম করা৷ সহজ হুইবে। 

আমাদের খুব আশা আছে, আপনার ভারতীয় কার্ধ্য.এই 
মহছুদেশ্য সাধনে আরও অধিক সহায়তা করিবে, এবং আঁপনি 
সেই দূরদেশস্থিত মহান্‌ আধ্যবংশসমুদ্ভূত দাতৃগণের নিকট 
হইতে ভ্রাতৃম্নেহের স্থুমিগ্ধ আশ্বাসবাণী লইয়া পুনরায় আমাদিগের 
নিকট আগমন করিবেন, এবং সঙ্গে সর্ে আনিবেন আপনার 
স্বদেণীয়গণের জীবনযাত্রা প্রণালী ও ভাবের সংস্পর্শ হইতে যে 
অভিজ্ঞতা লাভ ও চিস্তাশালতার উদ্ভব হয় তাহার ফলম্বরূপ 
সুপরিপন্ধ জ্ঞানসস্তার। 

এই কন্ফারেন্সের অধিবেশনসমূহে যে ফলপ্রদ কার্য্যপম্তাবনারি 
ঘার উন্মুক্ত হইতেছে তাহা অবলোকন করিয়া আমর! সানন্দে 
জানিতে উদ্গ্রীব হুইম়্াছি আগামী বর্ষে আপনার কার্যযসমূহ কি 
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ভাবে পরিচালিত হইবে, এবং আপনাকে আমাদের আচার্ধ্যরূপে 
প্রাপ্ত হইবার কোন আশা আছে কি না। আমাদের একান্ত 
ইচ্ছা, আপনি অচিরে আমাঁধিগের নিকট ফিরিযা আসেন ) এবং 
যদি আগনি আসেন, তাহা হইলে পুর্ববন্ধুগণের সকলেই যে 
' স্থায়ের 'কাস্তিকী প্রীতি সহযোগে আপনার নন্বর্ধনা করিবেন 
ও আঁপনাৰ কাঁধ্যে ক্রমবর্ধমান উৎপাঁহেব সহিত যোগ দিবেন 
তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। ইতি-_ 
আপনা 
একান্ত অনুরক্ত ও ভ্রাতৃভাঁবে আবদ্ধ 
লুটম্‌ জি জেন্ম্‌ ডি, ডি ডিরে্টব 
সি, সি, এতারেট ডি, ডি 
উইলিয়ম জেম্ম্‌ 
জন্‌, এচ. রাইট 
যোশিযা রযেস্‌ 
জে, ই, লো 
.. এ) ও, লভজষ 
রাঁচেল কেট টেলর 
সারা) সি, বুল 
জন্‌ পি, ফক্স । 
পত্রের স্বাক্ষরকারীরা সকলেই আমেরিকার বিখ্যাত মনন্থী 
ব্যক্তি। নিয়ে ইহাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয প্রদত্ত হইল। 
ডাঃ জেন্দ্‌-_ক্রকলিন নৈতিক সভার সভাঁপতি। 
গ্রফেসর এভারেট-_হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভীন। 


৯৭২৬ 


মান্দাজে। 


প্রফেসর জেম্দ্‌--হাঁার্ড বিশ্ববিচ্ভালযের দর্শনাধ্যাপক এবং 
পাশ্চাতা জগতের একজন প্রধান দার্শনিক ও 
ও মনস্তত্ববিৎ ৷ 
” ধাইট-হার্ভাড বিশ্ববিষ্ভালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যা- 
গক। পাঠকের ক্ূণ খাঁকিতে পারে ইনিই 
স্বামিজীকে চিকাঁগো ধর্ম্সভায় পরিচিত 
করিষা দিয়াছিলেন। 
শিসেদ্‌ বুল- কেম্ত্রিজ কন্ফারেন্সের একজন প্রধান পৃষ্ট- 
পোষক এবং আমেরিকা ও নরওয়ের একজন 
গণনীয়া রষণী। ০ 
মিঃ ফক্স-_কেম্ত্রিজ কনফারেন্সের অবৈতনিক সম্পাদক | 
প্রফেসর রয়েস_ হাভার্ডেব দর্শনাধ্যাপক এবং উচ্চাজের 
দাশনিক পেখক। ইনি অনেক বিষয়ে 
স্বামিজীর নিকট খ্ী। 
উপরোক্ত পত্র ব্যতীত ককলিন নৈতিকসভা৷ হইতেও স্বামিজীর 


স্ততি প্রশংসা ও বিজয়বা্ভা পরিপূর্ণ আর একখানি পজ আইলে । 
তাহার শিরোনামায় লিখিত ছিল--70 001 11019 131503107 


০0075 2155 41782) 0810)15 (আশাঁদের ভারতীয় আধ্য 
শতৃগণের প্রতি )। 


পত্রের বহুসংখ্যক অঙ্গলিগি মান্দ্রীজে মুদ্রিত ও বিতরিত 


হইয়াছিল! 


ডেট্টয়েট হইতেও ৪২ জন বিশিষ্ট বন্ধুর স্বাক্ষরিত একখানি 


অভিনন্দন লিপি আঁসিযাছিল। তাহাতে লিখিত ছিল “মাঁনব- 


৬৭৭ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


জানভিন্স মাতৃস্থানীষা প্রাচীন আধ্যজাতির এক শাখা কর্তৃক শাসিত, 
প্রাচীন অথচ নবীন এই দেশের এই বহুদূরবন্তী নগরী হইতে 
আমরা আপনাকে আপনার জন্মক্তমি--যেখানে যগধুগাস্তরের জ্ঞান- 
ভাগার নিহিত মছে-_সেই ভারতনভূমিতে আপনা কর্তৃক আমা 
দিগের নিকট আনীত বাণীর প্রতি হদষের একান্ত শ্রদ্ধী ও গ্রীতি 
বিজ্ঞাপিত করিতেছি। আর্ধযবংশোপ্তব প্রতীচ্যবাসী আমরা আমা- 
দের প্রাচ্য ভ্রাতৃুগণের নিকট হইতে এত দীর্ঘক'ল পৃথক্‌ হইয়াঁছি 
যে আমরা যে একই শে|ণিত হইতে উৎপন্ন তাহা আপনার আঁগ- 
মনের পূর্ব পর্য্স্ত একপ্রকার বিস্ৃত হইসাছিলাম বলিলেই হয । 
কিন্ত আপনি এদেশে আসিয়া আপনার দিব্যসাঁমীপ্য ও অনুপম 
বচনচ্ছটায় আমাদের ঘধো সেই নির্বাণপ্রায় জ্ঞানবহ্ি প্রজ্জালিত 
করিয়াছেন, যন্্ারা আমরা জ!নিতে পারিতেছি যে আমেরিকার 
আমরা ও ভারতের আপ্নারী! রিভির নহি_মমলতঃ এক। 
“প্রেমময় ও ড্ঞানময় জগদীশ্বর সকল কাধে) আঁপনার সহায় 
ও নিয়প্তা হউন এবং সর্ধবিধ কল্যাঁণ আপনাকে আশ্রয় করুক । 
দস তৎসৎ ৮ 
অন্তান্তঃ পত্রের মধ্যে একটি পত্রে স্বামিজী বড় আহলাদিত 
হইয়াছিলেন। তাহাতে আমেরিকাবাসিগণ কর্তৃক তাহার গুর- 
ভাইদিগের অভ্যর্থনা ও তাহাদের কর্মের বিস্তার ও সফলতার 
বৃভান্ত ছিল। নিউইয়র্কস্থ “নিউসেঞ্চরি হল,এ বেদাত্তসভার ছাত্রগণ 
শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীকে যে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন তৎপ্রসঙ্গে 
ডাঃ ই, জিঃ ডে (1)4:,0" ও" 1১9 ) বলিয়াছিলেন +₹- 
“শ্রোতৃমগ্ডলীর মধ্যে এমন অনেককে দেখিতেছি যাহার! 


৬৭৮ 


মান্দ্াজে। 


আমাদের অশেষ গুণভূষিত প্রিয়তম আচাধ্য স্বামী বিবেকানলোর 
শ্রীমুখ হইতে বেদান্তের গভীর তত্বোপদেশ শ্রবণ করিবার জন্ত 
সমবেত হইতেন। আরও অনেককে দেগিতেছি ধাহারা সেই 
প্রিয় মিত্র ও শিক্ষাীতা গুরুর স্বদেশগমনে ছুঃখে সম্ভাপিত হুইয়া- 
ছিলেন এবং তাহার পুনরাঁগমনের জন্য দীর্ঘকাল একান্ত চিত্তে 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহার৷ সকলেই শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন 
যে তাহার পরিত্যক্ত কার্য্যভাঁর উপযক্ত ব্যক্তির হস্তেই স্তান্ত 
হইয়াছে । ইহার নাম স্বামী দারদানন্দ। এখন হইতে ইনিই 
আমাদিগকে বেদান্ত শিক্ষা দিবেন। পূর্ববর্তী আচার্যের ন্যায় 
ইহাকেও আমরা আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্থ্য নিবেদনে 
উন্ুখ । আমার দৃঢ় বিশ্বীস ইহাই আপনার্দেধ বর্তমান মনোভাব । 
অত্তএব আস্ন এক্ষণে সকলে মিলিয়া এই নবাঁগত আচার্যযকে 
অভিবাদিন ও অভ্যর্থনা করি 1» 

পরমহংসদেবের নিকট যেমন নানীশ্রেণীর ও নানা সম্প্রদায়ের 
পণ্ডিত, সাধু ও সাধক আদিতেন, স্বামিজীর নিক্ষটও সেইরূপ 
বিবিধ শান্ত্রবিৎ পণ্ডিত ও বিবিধ সন্প্রাদরতুক্ত ব্য আসিতে 
লাগিলেন। আগমবাদী বৈথাঁনস সম্প্রদায়ের একজন বৃদ্ধ তিরূ- 
পাটি হইতে আসিয়া স্বামিজীর গলে মাল্যদান করিলেন এবং 
তাহার চরণযুগগল ধারণ করিয়া সাশ্রনয়নে কহিলেন “ই*নি স্বয়ং 
বিখানস।৮ এই সন্প্রদাযের লোকেরা বিখানসকে বিষ্ণুর 
অধতার বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং ইহারা কর্ম্মযোগের বড় 
অনুরাগী । শ্রই ব্যক্তি স্বামিজীর নিকট কর্দমযোগের ব্যাখ্যা 
শুনিয়া! বলিলেন, আমি আজন্ম কর্ম্মযোগ ও বৈধানস নীতির খধ্যে 


৬৭৯ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


লালিত ও বদ্ধিত হটয়াছি বটে, কিন্তু আপনি আমা অপেক্ষ] 
তাহার তত্ব অনেক বেগা জানেন |” 

কিন্ত এই দেশব্যাপী উচ্চ সন্মান ও দেববৎ পুজা স্বামিজীর 
চিন্তে বিন্দুমাত্রও দস্তরূপ যালিন্যের সঞ্চার করিতে পারে নাই । 
তিনি তাভাদিগের এই ভাব তাহার ব্যক্তিগত সম্মানার্থ বলিয়া 
মনে করিলেন না, কিন্তু দেখিলেন ইাতে ভারতবাসীর আত্তরিক 
ধর্মপ্রিয়তা ও আধ্াঁত্সিক বিষয়ে অন্থুরাঁগ স্থচিত হইতেছে । তিনি 
শুধু ভগবানের দযাঁয় এই এর্মের ব্যাখ্যাতা এবং প্রচানক মাত্র 
হইয়াই তাঁহাদিগের নিকট এতটা শ্রদ্ধাল'ভেক অধিকাবী হইয়া 
ছেঁম! বাস্তবিক এত সম্মান জীর্ণ করা সাধারণ মন্ুম্তের সাধ্যাযস্ 
নহে। আমেরিকা ইংলণ্ড ও ভারতে তিনি সিংহাঁসনা ধিষ্ঠিত 
বৃপতির ন্যায় সন্মান পঠিয়াছেন। স্বীমিজীর দেহত্যাঁগের বহুপরে 
একজন বক্তা এক সময়ে আমেরিকাম বলিয়া ছিলেন__ 
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ভাঁবার্থ £---“বাস্তবিক স্বামী (বিষেফাননদ যেরূপ সম্মান 
সন্বপ্ঘনা ও সমাদর প্রাপ্ত হইকাছেন ভারতের ইতিহাসে 
তাহার তুলনা নাই। বর্তমান ভারতের এই মহান্‌ স্বদেশপ্রেমিক 


৬৮০ 


মান্জাজে। 


সাধু ব্যক্তির প্রতি সকলে যেভাবে হৃদয়ের অকপট ও 'ঈকাস্তিকী 
শ্রদ্ধা অনুরাগ ও কৃতন্রতা প্রদর্শন করিয়াছেন ও যেরূপ উৎসাহের 
সহিত তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় কোন 
রাজা, ব! নহারাজা, এমন কি কোন রাজপ্রতিনিবি পর্য্যন্ত আজ 
অবধি এরূপ সৌভাগোর অধিকারী হয়েন নাই ।» 

কিন্তু তথাপি তাহার অস্তরে বিন্দৃমাত্রও পরিবর্তন হয় নাই 
তিনি যে মাতৃসেবক, সেই মাতৃসেবক। তিনি কখনও হৃদয় 
তইতে সেবার ভাব দূর করিয়া অন্ত ভাব পোঁষণ করেন নাই। 
উক্ত বক্তা বলিয়াছিলেন-_- 
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ভাবার্থ 

“জগতের তিনটি শ্রেষ্ঠ জাতির নিকট হইতে মহোচ্চ সন্মান 
প্রাপ্ত হইয়াও স্বামী বিবেকানন্দের চিত্ত কখনও গর্ব বা আত্মক্লাঘা- 
জনিত পুলকে উৎফুল্প হয় নাই কিংব! তীয় শির মুহুর্তের জন্যও 
তাহার প্রাণপ্রিয় গুরুদেবের প্রীপাদপন্ন হইতে বিষুক্ত হয় নাই। 
চিরদিন সেই একই ভাব--আমেরিক1 আগমনের পূর্বেও যে 


৮ 


.স্বামী_বিবেকানন্দ। 

বালকবৎ সরল ও বিনম্র ভাব তাহাতে ছিল পরেও . তাহার 
'কিনুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। সর্বসময়েই ত্যাগ বৈরাগ্য-বহছি- 
পরিপূর্ণ সে হৃদয় নশ্বর গৌরবের ক্ষণিকত্ব হৃদয়জম করিত ।» 
ব্বাস্তবিক তিনি বৈরাগ্যের মুর্তিমান্‌ বিগ্রহ ছিলেন। নিন্দা 
'স্তিতে কখনও বিচলিত হয়েনে নাই। এখানে স্ততির কথা 
“বলিলাম । অন্তা্র নিন্দার কথাঁও উল্লিখিত হইয়াছে । 


কলিকাতায় । 


মান্্রাজ হইতে স্বামিজী ষ্টিমারে চড়িরা কলিকাতা অভিগুখে 
যাত্রা করিলেন। সেখানে ইতিনধ্যে তাহার সম্মানার্থ বিপুল 
আয়োজন হইতেছিল। স্বয়ং দ্বারবঙ্গাধিপ অভ্যর্থনাসমিতিত্ 
সভাপতি হইয়াছিলেন। কলিকাঁতাবাঁপিগণ তাহার ভারত 
ভূমিতে পদার্পণের দিন হইতেই অতিশষ আগ্রহের সহিত তাহার 
গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও মতামত শ্রবণ করিয়া আসিতেছিলেন ॥ 
এক্ষণে তাহার! তাহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের জন্য ঘথা- 
সাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 

খিদিরপুরে আসিয়া স্টামার থামিল। অভ্যর্থনাসমিতিল বলদো- 
বস্ত অনুসারে ওখান হইতে একখানি স্পেশাল ট্রেনে স্বামিজী ও 
তাহার সহ্যাত্রীরা বেলী ৭॥ টার সময় শিয়াঁলদহ ষ্টেশনে পৌছি- 
লেন। তথায় প্রায় বিংশতি সহশ্র লোক গঁৎসুক্যপূর্ণ চিত্তে 
তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল এবং নিউইয়র্ক ও লগ্ডনের 
লোকেরা তাহাকে যে বিদায়কালীন অভিনন্দন প্রদান করিয়া 
ছিল তাহাই সাগ্রহে পাঠ করিতেছিল। ট্রেন স্টেশনে পৌছিখা- 
মাত্র সহম্্ কণ্ঠে জয়ধ্বনি করিয়৷ উঠিল। স্থামিজী গাড়ীতে দু্ডাঁয়- 
মান হইয়া লমাগত জনগণের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। তাহার 
প্রতিভাদীপ্ত অথচ কমনীয় মৃষ্ঠি দেখিয়া কলিকাতাবাসিগণের মন 
উৎসাঙ্ছে ভরিয়া! গেল। জয় ভগবান্‌ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকি 
জয়__» “জয় স্বামী বিবেকানন্দ কি জয়” শব্দে প্টেশম ঘন ঘন 
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কম্পিত হইতে লাগিল। ইগিডযাঁন মিবব সম্পাঁদক নবেন্্রমাথ দেন 
প্রমুখ অভ্যর্থন। সমিতির কষেকজন সভ্য অগ্রবস্তী হইযা! 
তাহাকে অভিনান কবিলেন ও তাহাকে সঙ্গে লঈযা অতি কষ্টে 
জনতা ভেদ কবিঘা বাহিবে দণ্ডীযমান এবখানি বৃহৎ ল্যাণ্ডে। 
গাড়ীন দিকে গমন কনিতে লাগিলেন। স্বামিজী আশে পাশে 
তাহাব গেকযাবেশধাঁবী গুকপাঁতাদিগবে লক্ষ্য কবিলেন, কিন্তু 
তখন আঁব মাল।পেব বিশেষ লুবিধা হইল না। চতুর্দিক হইতে 
তাহাকে লক্ষ্য কবিয়া অসংখ্য পুষ্প ও ম|ল্যোপহাব বর্ষিত তইতে- 
ছিল। তিনি তাঁহাবই ভাবে শ্রাস্ত ভইযা উ/চলেন। 

অবশেষে স্বামিজী সেভিষব দম্পতীকে সঙ্গে লইধা পূর্বোক্ত 
ল্যাপ্ডোতে আবোহণ কবিবামাত্র স্কল কলেজেব ছাত্রেবা আসিযা 
গাড়ীধ ঘোড়া খুলিযা দিধা নিজেবাই গাভী টানিয| জুউস্া বাইতে 
লাগ্সিল। পিছনে একটি সন্কীর্ভনেব দল আমিতেছিল তাহাব 
গশ্চান্তে অগণন লোকসংখ্যা | পথেব ছুইধাবে লোকে লোকাবণ্য 
প্রধং চতুর্দিকে নানারঙ্ষের নিশান, ফুল ও দেবদাঁরু পাতা দিয় 
সাঁজান। সা্কলাব বোড, স্থারিক্নন রোঁডেব মোড় এবং রিপন 
কল্পেজেব সম্ুখভাগে তিনটি সুসজ্জিত গেট.। স্বামিজী রিপন 
কলেজে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম কুরিয়া বাঁষ পণুপতিনাথ বন্ধ বাহাদুরের 
বাগধাজারস্ত ভবনে গুকলাতাদিগের সহিত মিঙ্সিত হইলেন এবং 
তথায় পশুপতিবাধুর আতিথ্য গ্রহণ কবিয়া অপরাহনে আলম 
বাজারস্থ মঠে গিষা বহিলেন। তাঁহার পাশ্চাত্য শিল্তগণ গোপাল 
লাল শীলের কাশীপুরস্থ উগ্ানে রহিলেন। স্বামিজী মঠ হইতে 
প্রত্যহ তথায় আসিয়া আগন্তকগণকে দর্শন ও নানাৰিধ উপদেশ 
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দান করিতে লগিলেন। এ সমযে তাহার একমুহর্ভ বিশ্রামের 
অবকাশ ছিল না। প্রত্যহ কত লোক যে তীভার সহিত ধেখ। 
করিতে আাগিত তাহার সংখ্যা হয না! তার উপর শত শত পত্র 
ও টেলিগ্রাম ত ছিলই । 

এই ভাবে এক সপ্াহ 'মতাত হইলে অবশেষে ৯৮৯৭ সালের 
২৮শে ফেব্রুযাবী আপিষা উপস্থিত হইল । এই দিন মহানগরীর 
অধিবাপীরা একত্র হইধ| ীষাকে অভিনন্দিত করিবার স্বল্প 
করিযাছিলেন। শোভাবাঁজাবেব পভ” শ্তার বাধাকান্ত দেবের 
বাটার ধিস্তুত প্রাণে দশ্মিলন স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল । ম্বামিজী 
সেখানে উশস্কিত হালে সকলে বিশেষ সমাদর সহকারে তাহাকে 
সভাষধ্যে বসইলেন। সম্ষ অনেক প্রথিতনামা উচ্চপদস্থ ও 
গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বোধ হয় কাহারও অভ্যর্থনা 
জন্য এ নগবীতে এত শিক্ষিত ও সন্তাস্ত ব্যক্তি আর কখনও সমবেত 
হন নাই। উঠানে ও বারান্দায় অন্যুন পাঁচহাজার লোক জমিয়া- 
ছিল। রাজা বিনয়ক্ক্ দেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া” 
ছিলেন। তিনি স্বামিজীকে দ্েখাইয়! বলিলেন “ভারতের জাতীয় 
জীবনে এই পুরুষসিংহ অতুল কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন। লক্ষের 
মধ্যে ক্ষচিৎ একজন এরূপ মহাপুকষ দেখিতে পাঁওয়।! যায়।” 
তারপর তিনি অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলেন ও একটি রৌপ্যপাজ্রে 
করিয় উহা ত্বামিজীর হস্তে প্রদান করিলেন। 

স্বামিজীর আগমনের পুর্বে এদেশের অনেক লোক যেমন 
তাহার অসাধারণ গুণাঁবলীতে মুগ্ধ হুইয়া তাহার অনুরাগী ও 
পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, অপর কতকগুলি লোক আবার তেমনি 


৬৮৫ । 





র্কাপরত হইয়া াহার বিরুদ্ধবাদী রা | 
কোন কোন গোঁড়া কাগজওয়ালা তাহার স্বাভাবিক উদারতা ও 
স্বাধীনতাপ্রিয়তাঁকে উচ্ছ.ঙ্খলতা৷ বলিয়! শ্লেষ ও বিদ্রপ করিতেও 
 কুষ্টিত হন নাই। মোট কথা তাহার এই বিশ্বব্যাপী গৌরবটাকে 
: ানেকে অনেক রকম ভাবে ও বিশেষ কৌতুহলের সহিত দেখিতে- 
পছিলেন ও তৎসম্বন্ধে নিজ নিজ মন্তব্য, সমালোচনা, মতামত ও 
. জক্পনা কল্পনা প্রকাশ করিতেছিলেন। কিন্ত কলিকাতা অভি- 
 নন্দনের উত্তর দিতে উঠিয়া তিনি যে.ওজব্বিনী বক্তৃতা দিলেন ও 
. ক্নরপ 'বিনয় নম্র: বচনে ও আস্তরিক অকপটতাঁর সহিত নিজের 
'রিষয়ে উল্লেখ করিলেন তাহাতে সকলের মতি একেবারে পরিবর্তিত 
নী গেল। সেই বন্তৃতার অস্ত শব্দমাধুধ্য ও ভাবসৌনদ্য 
কালে দকল্কে মোহিত করিয়া ফেলিল। কিমি :উঠিয়াই 
ন,_দ্মীন্থয, আপনার মুক্তি চেষ্টায় জগৎপ্রণেতার স্ন্ধ 
. সক্রকেবারে ত্যাগ করিতে “চার মানুষ নিজ আত্মীয়স্বজন জী 
টি মায়া কাটাইগ্লা সংসার হুইতে দূরে, অতিদূরে 
ইয়া যাঁয়।.. চেষ্টা করে খদেহগতু, সকল মক্বদ্ধ। পুরাতন 
বিকল সংস্কার ত্যাগ করিতে, এমন কি; মান্য নিজে যেস্সা্ধ ত্রিহস্ত 
পরিমিত দেহধারী মানব? ইহা ভূলিতেও প্রাণপণে চেষ্টা করে) 
কিং ভার অন্তরের অন্তরে সে বাত 
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সন্ন্যাসীভাবে উপস্থিত হই নাই, ধর্মপ্রচারক রূপেও নহে। কিন্ত 
পূর্বের সেই কলিকাতাবাসী বালকরূপে তোমাদের সহিত আলাপ 
কবিতে উপস্থিত হুইযাঁছি। হে ভ্রাতুগণ! আমার উচ্ছা! হয় 
এই নগবীব বাঁজপথেব ধূলিব উপর বসিয়া বালকের স্মাষ দরল 
প্রাণে তোমাদিগকে আমাৰ মনেব কথ! সব খুলিয়া বলি।” তারপর 
চিকাগো ধর্ম মহাঁসভার প্ররুত উদ্দেশ্য ও মার্কিন জাতিব সহৃদরতার 
পবিচয প্রদান কবিষ1! বলিলেন,অজ্ঞানই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতির 
মধ্যে বিদ্বেষের মূলীভূত কারণ। কিন্ত লোকে তাহার ভবদয়ের পূর্ণ 
পবিচম পাইল যখন তিনি নিজের রুতাকাধ্যতার জগত খিন্দৃমাঞ্জ 
অভিমান প্রকাঁশ না কবিয়া সকল কর্তৃত্ব প্রীরামক্কষ্গদেবের উপর 
অর্পণ করিলেন। পাঠক দেখুন গুরুব প্রতি কি অপুর্ব ভক্তি! 
“ভদ্র 'পছোদয়গণ ! আপনাবা আমাব হৃদয়ে আর এক 
তন্ত্রী--সর্ধাপেক্ষা। গভীবতম তন্নীতে আঘাত কবিয়াছেন-_আঁথার 
গুকদেব, আমাৰ আচার্য্য, আমার জীবনের আদর্শ, আঁঘার ই, 
আমার প্রাণের দেবতা শ্রীরামক্কষ্চ পবমহংসের নাম গ্রহণ করিয়া । 
যদি আমি কায় মন বাধ্য দ্বারা কোন সৎকার্ষ্য করিয়। থাকি, যদি 
আমার মুখ হইতে এমন কোনি কথা বহির্গত হইয়া থাক্ষে, যাহাতে 
জগতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপরুত হইয়াছে, তাহাতে আমার 
কোঁন গৌরব নাঁই। সকল গৌরব তীহার। কিন্তু যদি আমার 
জিহ্ব। কখন অভিশাপ বর্ষণ করিয! থাকে যদি আমায় মুখ 
হইতে কখন কাহারও প্রতি দ্বণাস্থচরু বাক্য বাহির হইয়! থাঁক্ষে, 
তবে তাহার জন্ত দোষ আমার, তাহার নহে। যাহা কিছু হুর্ধল 
দৌধসুক্ত, সবই আমার । যাহা কিছু জীবনপ্রাদ, যাহা কিছু 
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বি, যাহা কিছু পি নল হানা 
বাণী এবং তিনি স্বয়ং। জত্য, বন্ধুগণ, জগৎ এখনও সেই নরবরের 
সহিত পরিচিত হয় নাই।” সর্বশেষে তিনি কলিকাতাবাদী 
 খুবকগণকে সম্বোধন করিয়! 1 বলিলেন-- 

০ পউদ্ষ্ঠত জাত্রত প্রাপ্য বরান্লিবোধত”__কলিকাতাবাসী 
: যুবকগণ, উঠ, জাগ, কারণ শুভমুহর্ত আসিয়াছে।...... তোমরা 
'বলিয়াছ আমি কিছু/কাধ্য করিয়াছি । যদি তাহাই হয়, তবে 
ইহাও স্মরণ রাখিও যে, আমিও এক সময় অতি নগণ্য বালকমাত্র 
ছিলাম__আমিও এক সময এই কলিকাতার রাস্তায় তোমাদের 
মত খেলিয়া বেড়াইতাম। যদি আমি এতদূর করিয়! থাকি, তবে 
51855 উঠ, জাগ, 
জগৎ: তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে ।......আমিত : এখনও 
কিছুই করিতে পারি নাই; তোঁমাদিগকেই সব ভি হইবে। 
বদি কাল আমার দেহত্যাগ হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই কার্য্যেরও অস্তিত্ব 
বিলু হইবে নান। আমার দূঢ়বিশ্বাস জনসাধারণের মধ্য হইতে 
সহজ সহশ্র ব্যক্তি আসিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিবে এবং এই 
কার্যে এতদূর উন্নতি ও বিস্তার করিবে যে, আমি ক্পনায়ও 
৬ কখনও আঁশা করি নাই। সিডার বেলা টানি 
নী. করি, বিশেষতঃ ,আমার. দ্নেগের যুবকাঁদের উপর-।... রা ৃ 
ঠক জানেন তিনি দশবৎসর ফান কিসে রত 
দ্রমপ করিয়া দেশের অভ্য্তয়ে যে শক্তি ন্ুভাবে নিহিত আছে 
তাহার পরিচয় পাইয়াছিলেন। এক্ষণে সেই শক্তিকে উদ্ুদ্ধ 
যার আস্ত, টি পুর পুনঃ জশবাদীকে যান, করিতে 
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কলিকাতায় । 


লাগিলেন। এই বক্তৃতা ও তাহাব চবিত্র-প্রভাব সর্ধত্র এক 
অভিনব ভাব স্থষ্টি কবিল এবং তিনি বর্তমান বুগেব পথপ্রদর্শক 
বলিরা সহজে সকলেব ববণীয হইলেন। 

ইহাৰ কয়েক দিবস পবে তিনি ্াীব থিযেটাবে *1৩ 
৬০002 10 21] 1 01295555” ( সধ্বাবযব বেদান্ত ) শীষক আব 
একটি বক্তৃতা কবেন, তাহাতে বলেন বোাস্ত প্রচাপ দ্বাবাই 
ভাবতেব সকল সম্প্রদাঁষের সমন্বঘ সাধিত হইবে । 

এ রঃ ১) রক 

কিষদ্দিনেব মধ্যে শ্রীশ্রী বমহংসদেবে জন্মতভিথি উপলক্ষে 
দক্ষিণেশ্ববেব কালীবাডীতে বিবাঁট উৎসবেব মায়োজন হইল । 
স্বামিজীকে পাইঘা এবান সাঁধাবণেব উৎসাহ ও আনন্দেব পবিসীম! 
ছিল না। স্বামিজী তাহাব কযষেকজন গুকপাতা'ব সহিত বেলা 
মটা ৯০টাব্‌ সময় বাগানে উপস্থিত হইলেন। নগ্রপদ , শীর্ষে 
গৈবিক বর্ণেব উষ্ণীষ ও সব্বাঙ্ষ সুদীর্ঘ গৈবিক আলখাল্লায় জাঁবৃত। 
তাঁহাকে দর্শন ও তীহাব শ্রীমুখেব অগ্নিশিখাসম বাণী শ্রবণ কবিবে 
বলিয়া অন্তান্ত বসব "অপেক্ষা এই বৎসব অনেক অধিক লোক 
সমবেত হইয়াছিল । মাঁ কালীব মন্দিব সন্মুখে অসংখ্য. লোক । 
স্থামিজী প্রীত্রীজগন্মাতাকে ভুমি হ্যা প্রণাম. কবিলেদ-_সঙ্গে 
সঙ্গে সহত্র সহত্র শিব আনত হুইল । তাবপর ৬বাধাকান্ত জীউকে 
প্রণাম করিয়া শ্রীরামরুষ্খদেবেব বাসগৃহে গমন কবিলেন। সে 
প্রকোষ্ঠে তখন আব তিলাদ্ স্থান নাই। সমাগত ব্যক্তিরন্দ স্বামি- 
জীব দর্শনলাভে পুলকিত হুইয়া ঘন ঘন “জয় রামক্জ বিবেকানন্। 
ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল'। চতুর্দিকে সন্কীর্ভন দল 
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স্বামী বিবেকানন্দ। 


নাচিতেছে ও গাহিতেছে অদূরে «নহবতের তানতরঙ্গে সুরধুনী 
বৃত্যু করিতেছেন। উৎসাত আকাক্ষা ধর্্মপিপাঁসা ও অনুরাগ 
মুর্তিমান্‌ হইয়া শ্রীরামক্ষ্পার্ধদগণরূপে ইতস্ততঃ বিবাঁজ করিতে- 
স্বেন।” সেবারকার উৎসব যে কি তর্ষেব বন্া বহাইযাঁছিল 
ভাহা ভাঁষাষ প্রকাশ করা অসম্ভব । 

স্বামিজীর সহিত দ্রইটী ইংরাঁজ মহিলাঁও উৎসবে আসিযা- 
ছিলেন। স্বামিজী তাহাদের সঙ্গে কবিষা পঞ্চবটী ও বিহ্মমূল 
দর্শনে গমন কবিলেন এবং যাইতে যাতে শবৎবাধু বচিত উক্ত 
উৎসব সপ্ব্বীধ একটি সংস্কত স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন । 
স্বামিজী উহা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন ও আরও লিখিবার জন্য 
শরত্বাবুকে উৎদাহ দিলেন। 

পঞ্চবটাতে ঠাকুবের অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে 
নাষ্টাচার্ধ্য গিরিশ বাবুকে দেখিবা স্বামিজী প্রণাম করিলেন ও 
বলিলেন “ঘোষজা, সেই একদিন আঁর এই একদ্রিন।” গিবিশ 
ধাবুও প্রতিনমক্কার করিষ! বলিলেন *তা। বটে, কিন্তু ইচ্ছে হচ্ছে 
আরও দেখি।” তারপর উভষের মধ্যে যে সকল কথা হইল 
রাহিবের লোকে অনেকেই তাহাপ্ন মন্ত্র উপলব্ধি করিতে পারিলেন 
মা। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর স্বামিজী 'বিহববৃক্ষের দিকে জসগ্রসর 
হুইলেন। তীহাব প্রস্থানের পর গিরিশবাধু উপস্থিত উক্ত 
মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন--“একদিন হরমোহন (মিপ্র) 
কি খবরের কাগজ দেখে এসে বল্পে যে স্বামিজীর নামে আমে- 
রিকাঁয় কি একটা কুৎসা রটেছে। আমি তখন তাকে ঘলেছিলাম, 
“রেনকে যদি নিজ চক্ষে কিছু অন্তায় কণ্তে দেখি তবে বল্বে। 
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কলিকাতায় । 


আমার চোখের দোষ হয়েছে_চোক্‌ উপড়ে ফেল্বো। ৮ও' 
হুর্য্যোদয়ের পূর্বে তোল! মাখন, ওরা কি আর জলে মেশে 1” 

কিষৎক্ষণ পরে সমাগত লোকেরা স্বামিজীকে ঠাকুরের 
সম্বন্ধে লেক্চার দিতে বলিলেন। কিন্ত সেই বিরাট জনসজ্যের 
কোলাহল শব্দে তাহার কণ্ঠম্বর কোথায় ডুবিবা গেল। তিনি 
অগত্য বক্তৃতার উদ্যম পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া পড়িলেন ও 
সকলেব সহিত সহাশ্তবদনে আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 
তারপর আবার ইংরাজ-মহিলা ছুইটাকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের 
সাধনস্থান দেখাইতে ও তাহার বিশিষ্ট তক্ত ও অন্তরঙগখের 
সঙ্গে আলাপ কবাইয়া দিতে লাগিলেন। ইংরেজ মহিলার! 
ধর্মীশিক্ষার জঙ্ত তাহার সঙ্গে বহুদূবদেশ হইতে আসিয়াছে 
দেখিয়া! দর্শকগণের মধ্যে কেহ কেহ আশ্চর্য্য হইয়া তাহার অভ্ভূত 
শক্তির কথা বলাবলি করিতে লাগিল। 

বেলা তিনটার সময় তিনি আলমবাজার মঠে প্রত্যাগধন 
করিলেন। পথে আসিতে আঁদিতে বলিলেন যে সাধারণের অন্য 
(অর্থাৎ যাহারা উচ্চ দার্শনিক ভাব গ্রহণে অক্ষম ) ধর্মবিষয়ক 
উৎ্সব_ও বাহ পুজানুষ্ঠানের অনেক সমগ্কে দরকার হইয় পড়ে] 
হিন্দুদের বারো মাসে তেরো! পার্ধণ-_এর উদ্দেস্যই ইচ্ছে, ধর্টের 
বড় বড় ভাবগুলি ক্রমশঃ লোকের ভেতর প্রবেশ করিয়ে দেওয়া। 
তবে ওর ব ওর একটা দোষও আ আঁছে। সাধারণ লোকে ক্র সলের 
পরক্কত ভাব না বুঝে ই সব কলে মেতে যায়, তারপর উৎসব 
আমোদ থেমে গেলেই আবার যা, তাই হুয়। 

॥ পপি 
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গোপাল শীলের বাগানে। 


এরই সময়ে যদিও 'তিনি প্রধাঁনতঃ গোপাল লাল শীলের কাঁশী- 
পুরের বাগানে ও আলমবাজার মঠে অবস্থান কবিতেন, তথাপি 
প্রায় অন্তান্ত রামক্কষ্ণভক্তদিগের সহিত সাক্ষাঁৎ*কবিতে যাইতেন ও 
ধনী দরিদ্র সকলের সহিত সমভাঁবে মিশিতেন । স্বামিজীব সুখ্যাতি 
তখন ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রাস্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত | 
সুতরাং নেক খ্যাতনামা ব্যক্তি এবং উৎদাহধীল যুবক ও 
কলেজের ছাত্র প্রত্যহ তাহার দর্শনার্থ শীলেদের বাগানে আসিতেন। 
কে আপিতেন তাহার নিকট জ্ঞানোপদেশ লাভের আশায়, কেহ 
কৌতুহল বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ত; আবার কেহবা আসিতেন 
কেহল তাহার শাল্সজ্ঞান পরীক্ষার উদ্দেস্তে। কিস্তু শেষে 
সকলেই তাহার সহিত আলাপ ও তীহার মুখে শাক্জব্যাখ্য গুনিষা 
তুপ্তিঙ্লাভ করিতেন এবং তাহার অত্যাশ্চার্ধ্য পাপ্ডিত্য দর্শনে স্তম্ভিত 
হইয়া! যাইতেন। তাহার মুখমণ্ডলের অপূর্ব দীস্তি লক্ষ্য করিয়! 
অনেকেই মনে ভাঁবিতেন তাহার যোগৈশ্বধ্য লাভ হইয়াছে। 
স্বায়িশিষ্য-সংবাদ প্রণেতা বলেন পপ্রশ্নকর্তারা স্বামিজীর শান্জ- 
ব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়! যাইত এবং তীহার উত্তিন্ন প্রতিভায় বড় 
বড় দার্শনিক ও বিশ্ববিষ্ভালয়ের খ্যাতনামা পঙ্ডিতগথথ নির্বাক 
হইয়! অবস্থান করিত! ন্বামিজীর কণ্ঠে বীণাঁপাঁণি যেন সর্ধদ! 
অবস্থান করিতেন |” এ 
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তিনি সকলেরই সহিত সমভাবে আলাপ করিতেন বটে, কিন্ত 
তাহার বেশী দৃষ্টি ছিল অবিবাহিত শিক্ষিত যুবকগণের উপর । 
তাহাদিগকে তিনি ত্যস্ত উৎসাহ দিতেন ও প্লে করিতেন, 
এবং যদিও সময়ে সময়ে তাহাদিগের শারীরিক দৌর্ধল্য বা অন্ত 
কোন দৌঁষ দেখিলেই ভত্গনা করিতেন, তথাপি তাহাগিগকেই 
তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল বলিষা মনে করিতেন ও সর্ধদা 
ত্যাগ বৈরাগ্যের উচ্চাদর্শ তাহাদিগের সম্মুখে স্থাপন করিতেন। 
তিনি বাল্যবিবাহের অবিষৃত্যক[রিত। বা যুবকদিগের মধ্যে শ্রদ্ধা 
বীর্যের অভাব ধেখিলে চুপ কবিমা থাকিতে পাঁরিতেন না, কঠোর 
ভাষায় তাহাব প্রতিবাদ কণিতেন। তাঁহার হৃদয়ে নিরন্তর 
যে অফুরন্ত প্রেমের উতম বহিত সে উৎদ সকলের পানে 
শতমুখে ছুটিয়া যাতিত। সুতরাং কেহ তীহাঁব তিরস্কারে বিরক্ত 
হইতেন না। 

আমেরিকাষ তাহার বেদাস্ত প্রচারের কৃতকার্যযতা শ্রবণে 
এ দেশের কতকগুলি বৈষ্ণব ভাঁবিযাছিলেন বোঁধ হয় তিনি 
কৃষেগাক্ত ধর্মের প্রচারে তাদৃশ মনোযোগ করেন নাই এবং 
সেইজন্য তীহার নিন্দা ও তীহ|র কাঁ্যের অকিঞ্চিৎকরত্ 
প্রমাণের চেষ্টা কবিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি একদিন কথায় 
কথায় বলিলেন “বাবাজি, আমি একদিন শ্রী ষন্বদ্ধে আমেরিকায় 
এক বন্তৃতা দিই। তাহাতে এত ফল হয়েছিল €ঘ এক অতুল 
সৌন্দধ্য ও সম্পত্তির অধিকারিণী খুধতী সর্দবন্ব ত্যাগ করিয়। এক 
নির্জন দ্বীপে ক্ষষ্চচিস্তায় জীবনের অবশিষ্টাংশ যাঁপন করিতে 
আরম্ভ করিয়াছিল, “ত্যাগ, সধন্ধে তিনি একদিন বলিয়া" 
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র ছিলেন. ত্যাগি ডি ॥ যাহারা ত্যাগ অভ্যাস না! করে জরা 
সী ধীরে অধঃপাতে যায়, যেমন বললভাচার্য্ের দল !” .. 
“পরের উপকারের জন্ত জীবন উৎসর্গ করা তিনি সেবাধর্মের 
ষ্ঠ 'আদর্শ বলিয়া, মনে. করিতেন। একদিন তিনি একটি 
স্ুবকের সহিত আলাপ করিতেছিলেন |: যুবক বলিলেন “্বামিজী, 
আমি অনেক দলে মিশিয়াছি ) কিন্তু ত্য যে কি তাহা আজও 
বির করিতে পারিলাম না” স্বামিভী সন্েহে বলিলেন “বৎস, 
ভয় নাই। আমারও একদিন $ অবস্থা ছিল। আচ্ছা বল, কোন্‌ 
আন্‌ দল তোমায় কি উপদেশ দিয়েছে, আর তুমি তাহার কতটা 
. প্রতিপালন করিয়াছ।” যুবক বলিলেন য়ে থিওসফি সম্প্রদায়ের 
একজন স্পপ্ডিত প্রচারক তাহাকে মুর্তিপূজার আবগ্তকতা ও 
.: সত্যতা নুনদররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন । . সেই অবধি. তিনি বিশেষ 
মনোযোগ সহকারে প্রত্যহ পুজা ও জপ করিয়া আসিজেছেন, কিন্ত 
তথাপি শাস্তি পান নাই। তারপর আর একজনের উদ্থদেশে ধ্যানের 
নম নক সম্পূর্ণ নির্ষিষন কুয়িতে চেষ্টা করিয়াও তিনি. শাস্তি 
রি পান নাই । বলিলেন মহাশয়, আমি প্রত্যহ ্বারবন্ধ করিয়া ধ্যানে 




















:মেলিয়া চারিদিকে দেখিতে হইবে. জামার আশে: পাশে কত 
. লোক, (তোমার সাহায্যের প্রত্যাশায় হিয়াছে তাহাদিগকে জাহায্য 
স্কর 3 ক্ষুধার্ত অন্ন. দাও, তৃষ্জকে, জল-দা9:.বথাসাধ্য পরের 

উপকার টি ভাতে মনের খাসি ৮2 18. 


৬ 





গোপাল শীলের বাগান । 


যুবক বলিল “কিস্ত ধরুন, যদি পীড়িতের শুশ্রাধা করিতে গিযা 
আমি নিজে বিপদে পড়ি? রাব্তি জাগরণ, অনিয়মিত আহার 
ইত্যাদিতে যদি আমার নিজেবই শরীর, স্বামিজী বিরক্ত 
হই! বলিলেন “থাক থাক্‌, বুঝেছি। তোমার সে ভয় নেই। 
তুমি কোন কালে পরের জন্য রাঁজ্রি জাগ.তেও যাচ্ছ না, আর 
তোমার সেজন্য ব্যাযরামে পড়ারও কোন সম্ভাবনা মেই।' 
তীহার কথাঁব মর্ম এই যে আত্মস্খপবাষণ ব্যক্তি ছ্বারা কোন 
কালে পরের সেবা হয না। 

আঁব একদিন কথাপ্রসঙ্গে রামক্ষ্ণভক্ত জনৈক বিহ্ান্‌ 
অধ্য।পক তাহাকে বলিযাঁছিলেন “তুমি যে কেবল সেবা, দান 
আঁর পরোপকারের কথা বল, ওসব ত মায়ারাজ্যের অস্তর্গীত। 
যখন বেদীস্তের মতে মুক্তিই জীবের চরম লক্ষ্য, তখন মায়ার 
বেড়ী কাটানই দরকার, তবে এ সব প্রচারের দরকার কি? 
এতেও ত শুধু সাংসারিক বিষয়ের দিকেই মনকে টেনে দিলে 
যায়!” শ্বামিজী মুহূর্তমত্র ইতন্ততঃ না করিয়াঃবলিলেন “আচ্ছা 
মুক্তির ধারণাটাও কি মায়ার অন্তর্গত নহে ? বেদাস্ত কি বল্ছেন 
না যে আত্ম চিরমুক্ত ? তবে আবার আত্মার মুক্তির জন্ত চেষ্টা * 
কেন? 

প্রশ্নকর্তা নীরব রহিলেন। তীহার মতে ভক্তিধোগ, ধ্যান 
ও মুজির চেষ্টাই প্রকৃত ধর্মজীবন, আর ধাঁকী সব, এমন কি 
কর্মযোগ পর্যন্ত সবই মায়া। তীহার এ ধারণা ছিল না ঘষে 
জীবন্ুক্তের নিকট সবই মবায়া। কিন্তু প্রবর্তক অবস্থার 'সব 
মার্সেরই উপযোগিত্ঠা আছে। 
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স্বামিজী এদেশে কর্ম্মযোগের প্রচার বিশেষ আবশ্যক বিবেচনা! 
করিয়াছিলেন, কারণ তিনি জানিতেন যে এখানে ধ্যানি ধাঁবণা, 
মুক্তি কামনা ও সংসারপবান্মুখতা যত সুলভ? তেজস্থিতা, আও্ম- 
নির্ভরতা ও কর্মোৎসাহ তত নহে। তিনি বলিতেন সত্বগুণের 
ধুয়া ধরিয়া! দেশটা ধীরে ধীরে জড়তা ও অবসাঁধের তমৌময গর্ভে 
দিন দিন ভুবিতেছে। আমি কিছু নহি, আমি কিছু নহি, অতি 
হীন আমি, অতি নীচ আমি এইকপ ভাবিতে ভাবিতে মানুষ যে 
ক্রমে প্রক্কৃতই হীন হইযা যায়, ইহা তিনি বিশেষভাঁবে লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন সেইজন্য & সকল ভাঁবের বড় একটা প্রশ্রয় দিতেন 
না। একদিন এক ব্যক্তি [27169100006 0:115 ( উশান্থসরণ ) 
নামক পুস্তক ও তাহার রচধিতার প্রতি স্বামিজীর অত্যন্ত অদ্ধা 
আছে জানিয়া ঁ গ্রস্কোক্ত বিনয ও “তৃণাঁদপি স্ুনীচেন” ভাবের 
বড় প্রশংসা করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন নিজেকে তুচ্ছজ্ঞান 
না করিলে ধন্দজীবনে অগ্রসর হওয়] যায না। স্বাঘিজী তৎ- 
ক্ষপাঁৎ ইহার প্রতিবাদ করিয়! বলিলেন, “কি? নিজেকে তুচ্ছ 
ভাবা! কেন? আত্মগ্লানিতে কি লাভ? আমাদের আধার 
' অন্ধকার কোথায়? আমরা জ্যোতিঃব সম্ভনি। যে জ্যোতিঃ 
বিশ্বজগৎ্ উভাসিত করিয1৷ আছে আমরা তাহাতে বাঁচিয়া আছি, 
তাঁহার মধ্যেই ভূবিয়! চলাফেরা! করিতেছি 1” 

আঁর একদিন একব্যক্তি স্বামিজীকে “অবতার' ও "মুক্তপুরুষের” 
মধ্যে গ্রভেদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । তৎপ্রসক্জে তিনি বলেন 
"আমার সিদ্ধাস্ত হচ্ছে বিদেহমুক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা। আমি 
যখন সাধনাবস্থায় ভারতবর্ষের সর্ধত্র ভ্রমণ কঁরিয়াছিলাম তখন 
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অনেক দিন নিঞ্জন গিরিগুহায কাটাইয়াছিলাম এবং মাঝে 
মাঝে মুক্তি দূরবর্তী দেখিয়া প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিবার 
সঙ্কল্প করিতাম। কিন্তু এখন আব আমার মুক্তির আকাঙ্ষ 
নাই। এখন ভাবি ব্রহ্মাণ্ডের একজনও যতগিম অমুক্ত থাঁফিবে 
ততদিন আমার নিজের মুক্তি চাই না” বুদ্ধদেবও একদিন 
ঠিক এই কথ বলিযাঁছিলেন। বোধ হয় ধাহার! ঈশ্বরের বিশে 
কার্ধ্য সাধনের জন্ত মুগীচাধ্যবপে পৃথিবীতে আবিদ্ভূতি হয়েন 
তাহারাই মুক্তিকে এইবণ করতলামলকবৎ বোধ করেন, কারণ 
তাহাদের জীবন শুধু পরকে মুক্তিপথে অগ্রসর করিবার জন্য, 
নিজের মুক্তির জন্য নহে। 

দেশের দুর্দশা দর্শনে তাহার প্রাণ কাঁগিয়াছিল তাই তিনি 
এখন হইতে কায়মনোবাক্যে তাহারই প্রতিকার সাধনে ব্যাপৃত 
হইলেন। এ প্রতিকারের প্রথম সোপান ভারতে জাতি প্রতিষ্ঠ! ৷ 
কিস্তু এখানে মানুষ কৈ! যাঁহাদের লইয়া জাতি তাহার! 
কোথায়? সেইজন্য তিমি বক্তৃতা!) উপদেশ, স্বীয় আদর্শ চননিত্র 
ও স্বীয় আদর্শে গঠিত গুরু ভ্রাতৃগণের উদ্্বল দৃষ্টান্ত দ্বার! এদেশে 
লোকচরিত্র গঠনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন । বন্বর্ষব্যাপী 
অধীনতা, দ্াঁসত্ব ও সামাজিক রাজনৈতিক উভয়বিধ অত্যাচারে 
এ দেশের জনসাধারণ হীনবীধ্য ও মনুয্যত্ব বঙ্জিত হইয়া 
পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্য হতে সমপ্রাণতা, সহানুভূতি, শৌধধ্য, 
বীর্য এককালে ভিরোহিত হইয়া তস্থানে ভীরুতা, কাপুরুষতাঃ 
ঈর্ধ্যা, দ্বেষ ও সর্বপ্রকার ছূর্বলত! রাজত্ব করিতেছে। এইগুলি 
দুর করিতে না পারিলে এদেশের মঙ্গল ব1 উন্নতি সাধন কখনই 
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সম্ভবপর নহে। ইহা বিশেষভাবে অন্রভব করিষাছিলেন 
বলিক়্াই তিনি সর্বদা বলিতেন “শক্তি চাই--পক্তি সঞ্চয় কব।” 
স্বাজ্জাঁজে এক বক্তৃতা বলিষাঁছিলেন “আমাঁদেব আবশ্তাক শক্তি 
স্পপত্তিঃ কেবল শক্তি । আঁর উপনিষৎসমূহ শক্তিব বৃহৎ আকর 
স্বূপ। উহার প্রত্যেক ছত্র আমা শিখাইয়াছে__শক্তি। 
তিনি ভাবিতেন যে ম্বদেশবাঁপীর এই অসীম শক্তি জাগাইয়] 
তোলাই স্তাহার জীবনের প্রধান কার্য । তিনি একজন শিষ্যকে 
একদিন বলিযাছিলেন-_পসংগ্রামপ্ীলতাই জীবনের চিহ্ন। যে 
জাতির চেষ্টা নেই, আত্মরক্ষার ক্ষমতা নেই সে জাত মবেছে__ 
যেমন আমাদের জাত। ভাজার বছর কি তারও বেশী দিন ধরে 
তোঁরা শুন্চিদ্‌ যে তোর! কিছু নয়, কোন কাঁজেবই নষ, শুনে 
শুনে তোঁরা বিশ্বাস কৰ্চিন্‌ বুঝি সত্যই তোঁরা অপদার্থ। কিন্ত 
যদিও এদেশের মাঁটাতে এ শরীরের পযদা হযেছে, তথাপি এক 
মুহুর্তের জন্যও আষি ওবপ চিস্তাকে মনে স্থান দিইনি, নিজের 
ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস । তাই প্রভুর দয়াতে, যাবা এতদ্দিন 
ধরে আমাদের লাঁখিকীটা। মেন্সে আস্ছিল, তাঁরাই আজ আমাকে 
তাদের শিক্ষাদীতা গুক বলে মান্তে আরস্ত ক'রেচছে। ্তোৌরাও 
যদি আপনাদের উপব বিশ্বাদ্‌ রাখিস্‌, শ্রদ্ধা রাখিস্‌১ আত্ম- 
শক্তিতে উদ্ধদ্ধ হ'স তবে তোরাও ঠিক আমার মতন হবি, 
ক্সসাঁধ্য সাঁধম কব্ৰি আমি সেই আদর্শ দেখাতেই তোদের 
মধ্যে এসেছি ! এই সত্যটা শেখ,। আর গ্রামে গ্রামে, নগরে 
মগরে, প্রতি পল্লীতে, প্রতি গৃহদ্বারে উচ্চকণ্ঠে ্মোষণা কর “ওঠো 
জাগো, আর স্বগ্ুঘোরে থেকো ন্./তাদার ভেতর অমিত বিক্রম 
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ও রঃ গোপাল'ঈীলের বাগানে? ' 
রয়েছে তাকে জাগাও।” এমন কোন অভাব, এমন কোম' ূ 
নেই যা, আত্মশক্তিস্ুরণ দ্বারা না দূর করা যায়। এ সব বিশ্বীষ 
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ব্যবস্থা করাও আবশ্তক। এ বিষয়ে যাহাদের দৃষ্টি নাই, তাহাফের 
নিয়লিখিত ঘটন! হইতে পাঠক তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় গ্ ৃ 
কলিকাতা পদার্পণের তিন চারিদিন পরে একদিন স্ািজী.. 
বলিতেছেন এমন সময়ে “গোরক্ষণী সভার” একজন: হিন্দুস্থানী 
চার চীদা আমামের অভ হার নিকট টুপি হইলেন 
্ামিজী জিন্ঞাসা করিলেন “আপনাদের সভার উদ্েস্ত কি: 

প্রচারক । আমর! গোমাঁতাদিগকে ক্রয় করিয়া গজ 
হাত হইতে উদ্ধার কিছ স্থান স্থানে পিলাপোষ স্থাপন ১ 
দিত কল, রুপ ও জাগ্রত  ানকলকে রা 
জর দৎ। ভিতর 

প্র। এই আপনাদের মত পাঁচজন মহাার দাবে। 

স্থা। আপনাদের ফণ্ডে কত টাকা' আছে? ক 

 প্র। : মাড়োরাদী ব্যবসায়ীরাই আমাদের সভার প্রধান. 
কাল পৃষ্ঠপোষক ও ই বনে নি পরিমাণ টা 




























স্বাধী বিবেকানন্দ । 


স্বা। মধ্যভারতে ভারী ছুর্ডিক্ষ হয়েছে । গবর্ণমেণ্ট একটা! 
রিপোর্ট ছাপিষেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে ৯ লক্ষ লোক অনাহারে 
মরেচে । আপনাদের সভা থেকে এই হুর্িক্ষে সাহাধ্যদ!নের 
জন্য কি কোন চেষ্টা হয়েচে? 

প্র। আমরা ভ্তিক্ষ টুরিক্ষে সাভায) করি না। শুধু 
গোমাঁতাগণকে রক্ষা করাই আমাদের কাঁজ। 

স্বা। আপনাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক না খেষে মচ্ছে 
আর একগ্রাস অন্ন দিয়ে তাদের রক্ষা করা কি আপনাদের 
কর্তব্য বলে মনে হয় না? 

প্রচারক মহাঁশয বলিয়া উঠিলেন “না । তারা নিজ নিজ 
কর্মফলে-_পাপের ফলে হুত্তিক্ষে মব্ছে। যেমন কর্ম্দম করিয়াছে 
তেমনি ভূর্গিতেছে |? 

এই কথা শুনিয়া স্বামিজীর বিশাল চক্ষু অগ্নিবৎ জলিয়া 
উদ্ভিল ও মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করিল। কিন্তু তিনি আত্মভাব 
সংবরণ করিয়া বলিলেন “বাপু! মানুষের ছুঃখে যাহাদের প্রাণ 
কাঁদে না, যাহারা নিরন্ন ভায়েদের চক্ষের সম্মথে অনাহারে 
আব্তে দেখেও একমুঠো চলে দিয়ে সাহাধ্য কক্পেমা, অথচ পণ্ড , 
পক্গীকে বাঁচাবাঁর জন্ত অক্তত্র অর্থ ব্যয করে, এমন ক্ষোন সভা 
সমিতির সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব বা সহান্ুভূতি নেই, এরকম 
সভা সমিতির দ্বারা যে কোঁন সৎকাধ্য হতে পারে, এ আমার 
বিশ্বাস হয় না। “কর্মাফলে মচ্ছে মকর” এ রকম নিষ্ঠুর কথা 
ব্লক্কে তোমার লজ্জা হ'ল না? কর্্মফলের কথ! তুল্লপে ত কোন 
প্রকার পরোঁপকার়েরই দরকান্( নেই। তোমার কথাই বলি 
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গোমাতাবা যে কসাইদের হাতে পড়েন সেও ত+ কর্মফলে । তবে 
আব তাধেব বাঁচীবাঁব দৰক।ব কি ?” 

গ্রচাবক ঈষৎ স্প্রতিভ হইয়া বলিলেন "হাঁ আপনি য। 
বাছেন সে কথা সত্য বটে। তবে শানে আছে গাভী আমাদের ৃঁ 
মাতা । 

স্বামিজী ঈষৎ বাজচ্ছলে বলিলেন ্াঁ, গাভী যে তোমাঁদেব 
মাতা তা” বেশ বুঝতে পাঁব্ছি। তানা হলে এমন সব ছেলে 
জন্মাবে কোথা” থেকে ?” 

বোঁধ হয় সেই পশ্চিমী প্রচাবক এই বিদ্রপের মর্ম বুঝিতে 
সমর্থ হইলেন না। সেই ভন্ত আব কিছু না বলিয়া পুনরায় 
স্বামিজীব নিকট আার্থ সাহায্য প্রার্থনা কবিলেন। স্বামিজী বলিলেন 
“দেখিতেছ আমি সন্যাসী মানুষ । টাঁকা কোথায় পাইব? আর 
যদি লোকে আমায় কিছু ভিক্ষা দেয়, তবে আমি সর্বাগ্রে তাঙ্ছা 
মানুষের কল্যাণেব জন্য ব্য কবিব, তাহাদিগকে আহার, বঙ্জ, 
শিক্ষা, ধর্ম প্রভৃতি দিব। তারপব যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে 
তোমাঁদেব সভাষ দিতে পাবি ।? 

লোকটি চলিযা গেলে স্বামিজী বলিলেন “কর্শবাঁদেন্র প্রভাব 
কতদুর পর্ধ্যস্ত চলেছে দেখ । বলে কি তাব! কর্মফল মচ্ছে, তাদের 
সাহায্য করবো কেন? এইতেই আজ দেশেব এই ছুর্গীতি 1৮ 

পূর্বেই বিয়াছি যে শীলেদেব বাগানে ও আলমবাজারের 
মন্ত্ধ অনেক ব্যক্তি ম্বামিজীব দর্শনার্থ আঁসিতেন, এবং সক্ষলেই 
তাহার নিকট হইতে ধর্মের উদ্দারিভাব লইয়া গৃহে ফ্লিরিতেন। 
যত্তই গোঁড়া হউক না কেন। স্বামিজীর নিকট বাহিলেই তাহার 
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দৃষ্টিশক্তির প্রসার বাঁড়িত ও মনেব সঙ্কীর্ণতা ঘুচিযা যাইত। 
উদ্বাহরণন্বরূপ এখানে ছুঈটি ঘটনাঁৰ উল্লেখ কবা যাইতেছে । 
কতকগুলি গুজবাটি পণ্ডিত স্বামিজীব নাম ও বিগ্যাগৌবব 
শুনিয়া পরীক্ষা করিবাঁৰ মানসে একদিন শীলেদেব বাঁগানে 
গিয়া উপস্থিত হইলেন ও তাহাঁব সহিত শাঞ্জবিষষক বিচাবে 


প্রবৃত্ত ভইলেন। তাহাবা সকলেই দর্শনশান্স বিশাবদ ও ব্যাকবণাদি 


শান্সে স্থপত্তিত। বিশেষতঃ তাহাঁদেন সংস্কতে অনর্গল কথোপ- 
কথন করিবার ক্ষমতা ছিল। তীহাঁবা আসিষাঁই স্বামিজীকে 
সংস্কৃত্তে প্রশ্ন করিলেন, মতলব যে তীহাকে বিপদে ফেলিবেন। 
কিন্তু যদিও তীঁহাব কষেক বৎসব ধরিয়। মাঁদৌ সংস্কৃত বলা 
ঘা সংস্কত চচ্চা করা অভ্যাস ছিল না, "তথাপি তিনি অতি ধীব 
গভীরভাবে বিশুদ্ধ ও স্ুললিত সংস্কতে তীহাদিগেব প্রশ্নেব 
উত্তর ও তর্কের মীমাংসা করিতে লাগিলেন। সমাগত সকলেই 
এবং পরে পণ্তিতগণও স্বীকার কবিয়াঁছিলেন যে স্বামিজীর ভাঁষ] 
পত্ডিতদ্িগের ভাঁষ! অপেক্ষা অনেকাংশে সবস ও শ্রুতিমধুব হইযা- 
ছিপ। সকলেই সেদিন তাহাব ক্ষমতা দর্শনে আঁশ্চর্ধ্য হইযা 
্িকাছিলেন। কেবল এক স্থানে তিনি ভ্রমক্রমে "স্বস্তি বলিতে 
'অন্তিৎ ঘলিয়া! ফেলিযাছিলেন। অমনি পণ্ডিতগণ মহা! হাতা, 
চীৎকার ও কোলাহল করিয়া উঠিলেন। স্বামিজী তৎক্ষণাৎ 
মিজ ভ্রম সংশোধন করিষা বলিলেন পেণ্ডিতামাং দাসোত্হং 
ক্ষস্তব্যমেতৎ গ্থলনং-_আমি পণ্ডিতগণের দস.) আমান্গীঃই 
ব্যাকরণ শবলম ক্ষমা করুন। পণ্ডিতের তাহার সৌজন্য ও বির 
দর্শনে সত্তষ্ট হইলেন । 
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গোপাল শীজের ধাগানে। 


বিচারের বিষয়ে বল ও বিবিধ ছিল। তবে মুখ্য বিষয় ছি 
পপর্করমীমাংসা ও উত্তরমীমাংদার মধ্যে কোন্টা শ্রেষ্ঠতর ? 
স্বামিজী বাদে সিদ্ধান্তপক্ষ ও পণ্ডিতগণ পূর্ব্বপক্ষ অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন। অনেকক্ষণ বাদান্ুবাদের পর অবশেষে তাহার সিদ্ধান্ত 
পক্ষেব মীমাংসা পরধ্যাপ্ত বলিযা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন এবং 
যাইবা সময়ে সকলেব সমক্ষে বলিষা গেলেন “ব্যাকরণশাঙ্ধে 
গভীব বুৎপতি না৷ থাকিলেও শানের গৃঁঢার্থ প্রণিধানে স্বামীর ₹" 
অসাধাবণ অধিকার আছে। তিনি প্ররুত শান্তার্ঘদ্রষ্টা এবং উর্ক 
ও বিচারে ক্ষমতাও তাহার অতি অভিনব । আর যেভাঁধে 
তিনি বাঁদ খণ্ডন ও মীমাংসা করিযাছেন তাহাতে তাহার অদ্ভুত 
পাপ্ডিত্য ও অদ্বিতীয় প্রতিভার পরিচয় পাঁওয! গিয়াছে ।” স্বামি- 
জীর তক্তেরা আবও শুনিতে পাইলেন পণ্ডিতের আপনাদিগের 
মধ্যে বলাবলি করিতেছেন “বামিজীর চোখের একটা মাদকতা 
শক্তি আছে। এ শক্তিতেই বৌধ হয উনি জগৎ জয় করেছেন । 
বস্ততঃই তাহার মোহিনী দৃষ্টিশক্তির প্রভাব রোধ করিবার ক্ষমা 
কাহারও ছিল না। সে শুধু পাণ্ডিত্যের আভা ছে, কিন্তু 
্হ্বচধধ্য ও বৈরাগ্যের বিষম তেজ। বাহারা তাহাকে দেখিয়া 
ছেন তাঁহার! অনেকেই বলিয়া থাকেন “অমন চোঁখ কখন জীবনে 
দেখিনি? 
, পণ্ডিতের প্রস্থান করিলে স্বামিজী তাহাদের বিজ্রপ প্রবণ 
করিধা! বলিলেন অনেক বৎসর সংস্কৃতি কথা বল! অভ্যান 
ন! থাকায় ওরূপ হম হইয়াছিল। অবপ্ত সেজন্য তিনি পঞ্তিত- 
গপেব উপর দৌষারোপ করিলেন না তবে বলিলেন পাশ্চাত্য 
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স্বামী বিবেকানদ্দ। 


সভ্যসমাজে কেবল বাদেব মূল বিষষেব প্রতিই সকলেব লক্ষ্য 
থাকে, ভাষাব দোষ বা ব্যাকবণগত ক্রুটীব প্রতি কেহ কোনবপ 
কটাক্ষ কবেন না কাবণ উহ! শিষ্টাচাব সম্মত নহে। আমাদের 
দেশে কিন্ত এ সব তুচ্ছ বিষষ নিষে খুব কচ.কচি হয়। 

স্বামিজীব ওরুদাতাবা তাঁহাকে কিকপ আস্তবিক ভাঁলবাসি- 


খিত ঘটনাটি হইতে প।ঠক তাহাব পবিচষ পাইবেন । 
বাজ বিচাবে নিযুক্ত ছিলেন স্বামী বামকষ্ণানন্দ পার্থেব 


একটি ঘরে বসিযা একা গ্রচিত্তে ক্রমাগত জপ কশিতেছিলেন, 
শেষে জানিতে পাঁবা গেল স্বামিজী যাহাতে জযলাঁভ কবেন তজ্জন্ 
তিনি ঠাকুবেব পাদপন্সে প্রার্থনা কবিতেছিলেন। 

আব একদিন প্রিষনাথ সিংহেব সহিত দুইজন ভদ্রলোক 
স্বামিজীব নিকট পপ্রাণাযাম সম্বন্ধে কতকগুলি জিজ্ঞান্ত বিষষে 
সমাধান জন্য আপিষাছিলেন। স্বাঁমিজীরুত «“বাজযোগ” নামক 
্রস্থ পাঠীবধি শী সকল প্রশ্ন তাহাদিগেব মনে উদিত হইযাঁছিল। 
ত্বাহাদের মধ্যে একজন স্বাঁমিজীব সহগাঠী ছিলেন। ভন্যান্ত 
করেকজন লোঁকেব কয়েকটি প্রশ্থেব উত্তব দেওযা1 শেষ হইলে 
স্বামিজী জিজ্ঞাসিত না হইযাঁই স্বযং প্রাণাঁষামেব কথা উত্থাপন 
করিলেন এবং বেলা তিনটা হইতে সন্ধ্যা সাতটা পধ্যস্ত ক্রমাগত 
প্রাণীয়াম সম্বন্ধে নানা কথা! বলিলেন। তিনি এমন দিশদ কবিষ়া 
বিবি বুধাইলেন যে ধাহাব মনে যে কিছু সন্দেহ ছিল সকল 
সন্দেহ ভঞ্জন হইল ও আব কোন ভিজ্ঞান্ত বহিল না। সকলেই 
বুঝিলেন এগুলি পু'থিগত বিদ্যা নছে কিন্তু অন্ুস্তিব ফল। আব 
তিনি যাহা বুধাইলেন তাহাব অতি দামান্য অংশই শাহাব গ্রন্থে 
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গোপাল শীলের বাগানে ৷ 


সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিশ্বষের কারণ এই স্বামিজী 
কি করিয়! তাহাদের মনোভাব জাঁনিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিবার 
পূর্বেই অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর দিলেন | পবে একদিন সিংহ মহাশক্স 
স্বামিজ্তীর নিকট এই ঘটনার উল্লেখ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন 
“ও দেশেও অনেক সময ঠিক এইরূপ ঘটিত, আর লোকে আমাক 
জিজ্ঞাসা করিত কেমন করিষ| আমি তাহাদের মনোগত ভাব 
বুঝিযা কথা৷ বলি ও তাহাদের প্রশ্নের মীমাংসা করি” কথা 
কথাঁষ জাতিম্মরতা, পরচিত্তজ্ঞতা প্রভৃতি অনেক প্রকার যোগজ 
শক্তির আলোচনা হইল। হ্ঠাঁৎ একজন স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন “আচ্ছা স্বামিজি, আপনি আঁপনাঁব পূর্ধব পূর্ব জন্মের 
বিষয়”জানেন? তিনি উত্তর করিলেন “হী । নিশ্চয়ই, কিন্ত 
যখন তীহাঁরা অতীতের যবনিকা উত্তোলন করিবার জন্য তাহাকে 
নির্ববন্ধাতিশয় সহকাঁবে পুনঃ পুনঃ অন্ুরৌধ করিতে লাগিলেন 
তখন তিনি বলিলেন 'আমি সে সবই জানি এবং ইচ্ছা করিলে 
আরও জানিতে পারি, কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাঁল |, 
বাস্তবিক কেবল কৌতুহলবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ত এ সকল 
গুহ রহস্তের উদ্ভেদ করা যুক্তিসঙ্গত নহে । 

এই সময়কার আর একটি ঘটনা হইতেও আমর! শ্বামিজীর 
অতীন্দ্রিয় দর্শনশক্তির পরিচয় পাই । একদিন সন্ধ্যার সময় তিনি 
মঠের একটি ঘরে বসিয়া স্বামী প্রেমানন্দের দহিত গল্প করিতে 
করিতে হঠাৎ স্তব্ধভাব ধারণ করিলেন। বিয়ৎক্ষণ পরে গুরু- 
ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “তুমি কিছু দেখিলে ? তিনি 
বলিলেন “না” । তখন স্বাখিজী বলিলেন “আমি এইমাত্র একটা 


৭%৫ 





নিও দেখিলাম। পে কাতরভাবে তার রা 
অবস্থা থেকে উদ্ধার প্রার্থনা কর্ছে।” অনুসন্ধানে জানা গেল 
বহু বৎচর পুর্বে ই বাগানে একজন ্রাঙ্গণ ছবারবান বাস করিত 
পর তিক ঘব লই টাকা ধার দিত। একদিন একজন 
তক তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার মৃতদেহ গ্গায় ফেলিয়! 
দেয়। 

:* আরও অনেকবার স্বামিজী এই প্রকার দৃশ্ঠ দেখিয়াছিলেন 
আর সেই সময়ে মৃত ব্যক্তিদিগের আত্মার কল্যাণার্থ প্রাণ খুলিয়া 
আশর্াদ ও ্ীঘনা করিতেন। 
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ঠা ৯৫৪19, রি 
চে %11 না 
রামরুঞ্ণমিশন প্রতিষ্ঠা 


অতঃপর স্বামিজীর প্রধান চেষ্টা হইল গুরুত্রাতাগণকে আপনার 
উদ্দেশ্তান্নবপ শিক্ষাদান। পূর্বেও এ বিষষে কতকটা চেষ্টা 
করিবাছিলেন কিন্তু এক্ষণে সম্পূর্ণভাবে তাহাদিগকে নিজ আদার্শে 
গঠিত করিতে বাগ্র হইলেন । কিন্তু এই পথে এক বিষম অস্তরায় 
ছিল তাহা এস্থলে প্রকাশ করিয়া বলিতেছি। পরমহংসদেবের 
ঈশ্বরৈকনিষ্ঠতা দর্শনে তাহার শিশ্যুদিগের মধ্যে+ অনেকেরই ধারা! 
হইয়াছিল আত্মমুক্তিপাধন বা ভগবতপ্রাপ্তিই জীরের মুধ্য 
উদ্দেন্ত। লোঁকসেবা বা দরিদ্রের ছুঃখমোচন এ সকল গৌণ 
কর্ম। কিন্তু স্বামিজী লৌকসেবাকেই সকল ধর্মের সার ও শ্রেষ্ঠ 
মাধন বলিয়া মনে করিতেন এবং পর্কত্র মুক্তকণ্ঠে প্রচার করি- 
তেন। গুকত্রা্ভারা এ মতটির তত পোষণ করিতেন না কারণ 
স্বামিজীর এ মত পরমহংদদেবের মতের বিরোধী বলিয়া বোধ 
হইত। কিন্তু এক্ষণে তিনি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে 
পরমহংসদেব যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন ভিনি তাহা হইতে 
কোন ভিন্ন মত প্রচার করিতেছেন না! তাহারও লক্ষ্য সেই 
একবস্ত অর্থাৎ ঈশ্বর, তবে তাহার সাধন-প্রণালী আপাতদৃষ্টিতে 
কিঞ্চিৎ স্বতন্্। ধ্যান ধারণ! সমাধি দ্বারা ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় এবং 
পরমহংসদেব তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু সাধারণের পক্ষে 
নিবৃতিমার্গের ঈ পন্থা তত সুগম না হওয়াতে এবং নিবৃদ্তির নাষে 
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অলসতার বিশেষ প্রশ্রয় দেওয়। হয় বলিয়া ( বিশেষতঃ আমাদের 
দেশে ) প্রবৃত্তিমূুলক সেবাধর্শের বহুল প্রচারই আবগ্তক। আর 
এদেশের জন-সাধারণের হীনাবস্থাষ একপ সেবা ও সাহায্যের 
বিশেষ প্রয়োজনীযতাও আঁছে। স্ৃতরাঁং ইহাতে ছুইটি কার্ধ্য 
সিদ্ধ হইতেছে । প্রথমতঃ দেশের ও সমাঁজের কল্যাণ, দ্বিতীবতঃ 
নিরন্তর সাত্বিক কর্মের অনুষ্ঠান দ্বাবা চিত্তের নির্মলতা। সম্পাদন 
ও তৎফলে জীবব্রন্মের অভেদ, বেদাস্তের এই সার সত্যের সম্যক্‌ 
উপলন্ধি। পরমহংসদেবও পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিয়াছিলেন যে 
ভেদাভেদ বর্জনই ধর্মে চরম পদ । বস্ততঃ মে ব্যক্তিব ভেদ- 
বুদ্ধি রহিত হইয়াছে তিনি অতি সহজেই ঈশ্বরপ্রাপ্তির অধিকারী । 
সংসারত্যাগী যোগিগণ তুর্গম গিরিকন্দরে অনশন অদ্ধাশনে 
শীতাতপ-সহিষ্ণ হইয! ধ্যান বা বিচারের সহায়তায় পরিণামে 
যাহা লাভ করেন সংসারসেবাপরাষণ নিফায় কর্মমযে।গীরাও 
পরহিত সাধনে শত বাঁধ! বিদ্বের অতিক্রম, লঙ্জী ঘ্বণা আত্মস্থ 
' বিসর্জন ও অনবহিত-চিন্তে সর্ধজীবের হিতচিস্তনের দ্বারা ঠিক 
সেই ফলই লাভ করিষা থাকেন। স্থৃতরাঁং কর্মমার্গের সাধনা 
ভক্তি জ্রান বা ধ্যানধারণামূলক সাধনা অপেক্ষা কোন অংশে 
হীন বা নিরুটতর নহে। স্বামিজী গুরুত্রাতাদিগকে বুঝাইলেন 
"যে আত্মাভিমাঁন বা! যশোলিপ্পা প্রত কাধ্য সকল সময়েই হেয়, 
কিন্তু অহংভাববঞ্জিত সেবামাত্রলক্ষ্য কর্ম অতীব প্রশংসনীয় ও 
চিত্শুদ্ধির প্ররুষ্ট উপায়। বিশেষতঃ বিশুদ্ধ সত্বস্বভাঁব ব্যক্তি 
ব্যতীত সাধারণ লোকে এবং সকল লোকই যতক্ষণ পর্যন্ত রজস্তম 
গুণকে অতিক্রম করিয়া সত্বভাবে অবস্থিত না| হন ততক্ষণ ধ্যান 
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ধারণা ও জ্ঞানবিচারের পূর্ণ অধিকারী হইতে পারেন না।, 
পরমহংসদেবের শিক্ষা ও উপদেশ ধাহার! প্রকৃতপক্ষে হৃদয়জম 
করিযাছেন তাহারা স্বামিজীর কথার সহিত তাহার গুরুর 
কথার বিন্দুমাত্রও অসামঞ্জন্ত দেখিতে পাইবে না। তাহার 
গুঞ্শ্রীতারা অনেকেই ক্রমে তাহার কথার তাৎপর্য্য খুধিলেন 
এবং তাহা কার্যে সরিণত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। বিশেষতঃ 
স্বামিজীর উদব তাহাদের সকলেরই প্রগাঁড় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল 
এবং তাহারা জাঁনিতেন স্বয়ং পপ্মহংসদেব বারংবার তাঁহাকে 
নিতাসিদ্ধ ও আঁচ!্যকোটির থাক্‌ খলিণ। উল্লেঘ করিয়া গিয়াছেন 
সেইজন্য তাহারা বরাবর স্বামিজীর কথ] গুরুবাক্যবৎ মান্য 
করিতেন এনং এক্ষণেও ত্প্রদর্ণিত পথে "চলিতে স্বীকৃত হই- 
লেন। ইহার প্রথম ফলন্ববস স্বামী বামরুষ্ণানন্ন (যিনি বার 
বৎসবের মধ্যে একদিনের জন্যও ঠাকুরের পুজবিতি ত্যাগ করিয়া 
মঠের বাহিরে ষাঁন নাই ) মান্দ্াজে প্রচারকাধ্যে গেলেন, এবং 
স্বামী অখগ্ডানন্দ মূর্ণিদাবাদে ছূর্ভিক্ষপীড়িতদিগের সাহ্বাধ্যার্থ 
গমন করিলেন। আর স্বামী সারদানন্দ ও অভেদানন্দের 
আমেরিকা গমনের সংবা ইতিপূর্কেই প্রদত্ত হইয়াছে । এইরাপে 
ধীরে ধীনে সেবাশ্রম গঠন দ্বারা সুবিখ্যাত ন্বামুষ্ঙ মিশনের ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠিত হইল । রি 

্রশ্রজাবস্থায় আবু “ব্ধতের মন্নিকটে স্বামিজী পুজ্যপাদ 
স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ব্রঙ্গানন্দ স্বামীকে দেখিতে পাইয়া যাহা বলিয়া 
ছিলেন তাহা আজও আমাদের কর্ণে প্রতিধ্বশিত হইতেছে «-_. 

“আমি শমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি এবং সম্প্রতি মহারাষ্ট্র 


৭০৯ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


ও পশ্চিম-ঘাট ঘুরিয়া আদিতেছি। কিন্ত হায়, স্বচক্ষে দেশবাসীর 
যে ছূরদশা দেখিয়া! আপিয়াছি তাহাতে অশ্রসংবরণ করা যায় না। 
এ্রধম আমি বেশ বুবিতেছি যে দেশের এ হীনতা ও দারিদ্র্য 
ন! ঘুচাইতে পারিলে ধর্ম গ্রচারের চেষ্টা সম্পূর্ণ বৃথা । এই জন্তাই 
অর্থাৎ ভারতের মুক্তির উপাঁষ বিধানের জন্যই বর্তমানে আমি 
আমেরিকা যাত্রা স্থির করিয়াছি।” 

কিন্ত কলিকাতার জলবায়ুতে স্বামিজীর স্বাস্থ্য ক্রমশঃ আববও 
খারাপ ইইতে লাগিল । অগত্যা চিকিৎসকগ্গণের পরামর্শানুসারে 
তিনি দার্জিলিং যাত্রা করিলেন ৷ মিঃ ও মিসেস্‌ সেভিয়র পূর্ব্বেই 
লেখানে গিয়াছিলেন। স্বামিজীও এক্ষণে তাহাদ্দিগের সহিত 
ফ্লিলিত হইলেন এবং তীহার সঙ্গে স্বামী ্রঙ্গানন্দ, ত্রিগুণাতীত, 
জ্ঞানানন্দ, গুডউইন সাহেব, গিরিশবাধু) ডাঃ টার্ণবুল এবং 
মান্ত্রীজের আলাসিজ। পেরুমল, জি, জি, নরসিংহাচার্ধ্য ও শিঙ্গার- 
বেনু মুদালিয়ার প্রস্ভৃতি অনেকে গমন করিলেন । দাঁরজিলিং 
* প্রবাসী মিঃ এম, এন, ব্যানীঞঙ্জি মহাশষ অতি সমাদরে তাহাদের 
লকলকে আঁপন গৃহে স্থানদাঁন করিলেন। কিছুদিনের জন্য বর্ধ- 
মানের মহারাজও স্বীয় “রোজ-ব্যাঙ্ক” নাঁমক প্রাসাদের একাংশ 
তাহাদের অবস্থানের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। স্বামিজীকে তিনি 
অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন 
ু উপরোক্ত বন্যযোপাণ্যায় মহাশয়ের বাটাতে একটি আশ্চর্য 
।ঘটনা ঘটে, মতিলাল মুখোপাধ্যায় (ধিনি পরে স্বামী সচ্চিদানন্দ 
নাঁমে পরিচিত হন) সে সময়ে এ বাটার" ভিলেন, একদিন 
তাহার ভয়ানক জর ও সঙ্গে সঙ্গে বিল্নম গ্রলাঁপ উপস্থিত। 
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স্বামিজী তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া যেছনি তাঁহার মুস্তকে 
হস্তা্গণ কবিলেন অমনি সেই প্রবল জর মন্দীভূভ হইতে লান্ির 
এবং কিষৎকাঁলের মধ্যে একেবারে অস্তহিত হইল । যে রোগী 
বোগযাতনায় ছটফট. করিতেছিলেন তিনি বেশ শাস্ক রুস্থ হইয়া 
উঠিলেন। উনি বড় ভাঁবপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন এবং সন্বীর্ভনাদির 
সমরে মাঝে মাঝে দশ! প্রাপ্ত হইতেন। $ অবস্থায় তিনি মার্টাডে 
শুইযা পড়িয! হাত পা! ছ'ড়িতেন ও চীৎকার বা গ্ৌ গো করিতেম 
-সে এক বিষম কাণ্ড। একদিন কিন্ত স্বানিজী 
হত্ত স্পর্শ করিযা দেন। আশ্চর্যের বিষয়, সেই হইতে তাহার 
ভাবপ্রাণতা কিয়! যাঁয় ও দশাপ্রাণ্তিও বন্ধ হয় এবং তিমি 
জ্ঞানযোগ ও অদ্বৈতবাদের অতিশয় পক্ষপার্তী“হইয়] উঠেন। ॥& 

দাজ্জিলিঙ্গে স্বামিজী পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুস্থবোধ করিলেও 
মোটের উপর বড় ভাল ছিলেন না। এই সময়ে তাহার স্বাস্থ্য 
এত অধিক পরিমানে ভগ্ন হইযাঁছিল যে চিকিৎসকেরা তাঁহারিক 
কোনও প্রকার শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম, এমন কি পুস্তক 
পর্যন্ত পাঠ করিতে নিষেধ কবিয়াছিলেন। কিন্ত তিন্নি 
অলসভাবে দিনযাঁপন মৃত্যু অপেক্ষাও কষ্টকর মনে করিতেন 
সুতরাং ইনার গার ররর হাাছরোর কলিকাতায় ফিরিয়! 
আসিলেন। 

কলিকাতায় আপিয়া এ সমন্ধে অন্যান্য কর্শের মধ্যে দ্বাম্জী 
নিয়লিখিত কয় ব্যক্তিকে দন্্যাসধর্্ে দীক্ষিত করেন $-- 
বিরজানন্দ, নির্ভয়ানন্দ, প্রকাশানন্দ ও নিত্যাসন্দ। তগ্মধ্যে 
বিরজানন্দ প্রায় ১৮৯১ সাল হইতে ঘঠে অবস্থান করিতেছিলেন 
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এবং পরের দুইজন স্বামিজীর পাশ্চাত্যদেশে অবস্থানকালে মঠে 
প্লোগদান করেন। সর্বশেষোল্লিখিত ব্যক্তি স্বামিজী অপেক্ষা বযসে 
অনেক বড় ছিলেন এবং স্বামিজীর ভারতাগমনের অব্যবহিত 
পূর্বে মঠে আসিয়! উপস্থিত হন। মঠের সন্্যাসিগণের মুখে শোন। 
যায় ইহাদের মধ্যে একজনের পূর্বজীবন ভাল ছিল না বলিষা 
তাহাদের অনেকেই তাঁহাকে সন্যাস প্রদানের ঘোরতর বিরোধী 
ছিলেন। কিন্তু স্বামিজী বলিলেন “আমর! যদি পাঁপী তাপী দীন 
ছুঃখী পতিতের উদ্ধারসাঁধনে পশ্চাঁৎপদ হুই, তা হলে কে আব 
তাদের দেখবে? তোমবা এ বিষষে কোনরূপ প্রতিবাদী হইও 
না। আর তা” ছাঁড়া ও ব্যক্তি খন মঠে আশ্রষ নিষেছে তখন 
এটা বোঝা যাচ্ছে ওর মন বদ্‌?লে গেছে । আঁর তোমর] যদি 
অসৎ ব্যক্তিদিগকে সংশোধন ক'ত্তে পারেব না মনে কর, 
তবে গেরুষা ধারণ করেছ কেন, আর আঁচাধ্য হতে যাচ্ছ 
কি কলে? স্বামিজীর ইচ্ছাই বলবতী হুইল। অনাঁথশরণ 
পতিতপাবন ম্বামিজী নিজ কৃপাগুণে তাহাকে সন্ন্যাস দিতে 
ক্কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আর সকলের আপত্তি ভাসিযা গেল। দীক্ষা 
যথাবিধি সম্পন্ন হইল। দীক্ষালাভেচ্ছুগণ দীক্ষণ গ্রহণের পুর্বধিবস 
মস্তকমুণ্ডন, উত্তরীয় ধারণ ও নিজ নিজ শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিলেন । 
ত্বামিজী অতিশয় উৎসাহ সহকাঁরৈ ত।হাঁদিগের অভীষ্ট পূরণ করি- 
লেন, বলিলেন সংসারে আজ থেকে এদের মৃত্যু হ'ল, কাল থেকে 
এদের নুক্ধন দেহ, নৃতন চিন্তা, নূতন পরিচ্ছদ হবে__এবা ব্রহ্মচর্ষ্য 
প্রদীপ্ত হয়ে জলত্ত গাঁবকের স্তাঁয় অবস্থান করবে । “ন ধনেন ন 
চেজ্যয়া ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ1 স্বামিজীর আদেশে 


৭১২ 


রামকৃষ্ণমিশন প্রতিষ্ঠ৷ ৷ 


শ্রীযুক্ত শরৎচন্্র চক্রবর্তী মহাশয এট শ্রাদ্ধ ক্রিয়ার পৌরোছিত্যপদে 
ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি বলেন-_-পকৃতশাদ্ধ ব্রহ্মচারিচতুষটয় 
যখন গঙ্গাতে পিগাঁগি নিক্ষেপ কবিয়া আসিয়া স্বামিজীর পাদপর্জী 
বন্দনা করিলেন তন স্বামিজী তীহাপিগকে আঁশীর্ধাদ করিয়া 
নলিলেন “তোমরা মানব জীবনেব শ্শেষ্টব্রত গ্রহণে উৎসাহিত 
হইয়াছ ; ধন্য তোমাদের জন্ম ধন্য তোমাদের বংশ- ধস্কয 
তোমাদের গর্ভপাঁরিণী। কুলং পবিভ্রং জননী ক্কৃতার্থা।” সেই 
বাত্রে মাহাবান্তে স্বামিজী অগ্নিমধী ভাঁষাঁষ কেবল ব্রঙ্গচর্ম্য ও 
সন্ন্াসেরই মহিমা কীর্তন করিতে লাগিলেন । সন্ন্যাস হক 
ব্রহ্মচারিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, * মাআ্বনো মোক্ষার্থং 
জগদ্ধিভাষ চ-_-এই হ”চ্ছে সন্নযাসের গ্রকৃত উদ্দেশ্য । দব্ধ্যাস না 
হইলে কেহ কদাচ বঙ্গজ্ঞ হতে পাঁধে নাএকথা বেদ বেদান্ত 
ঘোষণা কচ্ছে। যাঁরা বলে-এ সংসারও কন্ব, ব্রন্মভু.ও হব-- 
তাঁদেৰ কথ|। আদপেই নিবিন। ওসব গ্রচ্ছন্নভোগীদের স্তোক- 
বাক) । ইত্যাঁদি-_৮ বলিতে বলিতে স্বানিজীর মুখমগুল এনির্বচন্নীদ্ব« 
তেজোদীন্তিতে পরিপূর্ণ হইযা উঠিন-তিনি যেন মুর্তিমান 
সন্যাসৰপে প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন “বহুজন 
হিতায বহুজন সুখাষ সন্নযাসীব জন্খ | নর্যাস গ্রহণ করিঘ] যারা 
এই উচ্চ লক্ষ্য তুলে যান--“বুথৈর তন্ত জীবনং' ।- পবের জন্য 
প্রাণ দিতে, জীবেব গগনভেদী ক্রন্দন নিবাবগ কর্ড, বিধবার 
অশ্র মুছাতে, পুত্রবিয়োগবিধুবার প্রাণে শাস্তিদান করে, অজ্ঞ 
ইতর সাঁধারণকে জীবন সংগ্রামেৰ উপযোগী কত, শাস্্োপদেশ 
বিস্তারের দ্বারা দকলের পহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল কত্তে এবং 


৭১৯৩ 


স্বামী বিবেকানম্দ 


জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রস্থপ্ত ব্রহ্মসিংহকে জাগরিত কতে 
জগতে দন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে ।” পরে নিজ শ্রাতৃগণকে লক্ষ) করিয়া 
"বলিতে লাগিলেন, “আত্মনো। মোক্ষণর্থং জগদ্ধিতায় ৮” আমাদের 
জন্ম। কি কচ্ছিস সব বসে বক্সে? ওঠ জাগ-_নিজে জেগে 
'অপর সকলকে জাগ্রত কব্--নরজন্ম সার্থক করে চ'লে যা. 
উত্ভি্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাঁন্‌ নিবৌধত ।” 

ইহার কয় দিবস পরে স্বামিজী পুনবাঁয় দুইজনকে দীক্ষা প্রদান 
করেন | শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী (দম্বামিশিষ্যসংবা দ-প্রণেতা ) 
ও স্বামী শুদ্ধীনন্দ। স্বামী শুদ্ধানন্ন তখন ব্রদ্মচারিবপে মঠভুক্ত 
হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত তান্ত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই ) এ 
দিন শরত্বাবু ও তিনি উভযে এই ভাবে দীক্ষিত হইলেন। 
৯৩০৩ সালের ১৯ শে বৈশাখ ঈ কাধ্য সম্পন্ন হয়। দীক্ষান্তে 
স্বামিজী পুজাঘর হইতে বাহির হুইযা নিশ্লানন্দ স্বামীকে 
দেখিযা আনন্দ সহকারে বলিষ! উঠ্ঠিলেন “তুলসি আজ ছুটে 
বলি হোলো ।, তারপব অনেকক্ষণ ধবিষা পাপের উৎপন্বি, 
অহংভাঁব নাশ ও আত্মজ্ঞানলাভের উপায় সম্বন্ধে কথাবার্ভা বলিতে 
লাগিলেন। । 

এই সমষে স্বামিজী আলমবাঁজারের মঠে ও কথন কখনও 
কলিকাতায় বলরাম বস্থু মহাশয়ের বাগবাঁজারস্থ ভবনে থাকিয়া 
যুৰবকগণের মধ্যে বর্তমান কালোপযোগী শিক্ষা ও উপদেশ দান 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু বহুদেশ ভ্রমণের ফলে তাহার ধারণা 
হইয়াছিল যে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাধ্য না করিলে কোন বৃহৎকর্্ 
সম্পন্ন হওয়|! লুকঠিন। সেজন্য তিনি ১৮৯৭ সালের ১লা মে 

৭১৪ 


রামকৃষ্ণ মিশন আতিষ্ঠা। 


তারিখে বলরাম বাবুর বাঁটীতে শ্রীরামকষ্ণদেবের সমুদয় গৃহী ও 
সন্ন্যাসী শিষ্যকে আহ্বান করিয়া একটী সঙ্ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব 
করিলেন। প্রথমে সঙ্ঘগঠনের আবস্তকত! সকলকে বুঝাইয়া! দিয়া 
বলিলেন “তবে আমার মনে হয এদেশে এখন যেরূপ শিক্ষা 
বিস্তীবেব অভাব তাহাতে সাধাবণতন্ত্র সজ্ঘ এ দেশের পক্ষে 
আপাততঃ স্ববিধজনক নহে।' সেই জন্য এই লজ্বের একজন 
[0159091 বা প্রধান পরিচালক চাঁই। সকলকে তার আদেশ 
মেনে চল্তে হবে । কার কালে সাধাউদের চিত নারিত 
হইলে সকলেব মত লয়ে কার্য করা হবে।” | 

এই বলিধা বলিলেন “আমর! যাঁর নামে সন্ত্যাসী হয়েছি, 
আপনারা ধাঁকে জীবনের আদর্শ করে সাঁংসারাঁশ্রমে কষার্ধ্যক্ষেত্রে 
রযেছেন, ধাহার দেহাবসানের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য জগতে তাহার পুণ্যনাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য্য প্রসার 
হযেছে, এই সঙ্ঘ তাহারি নামে প্রতিঠঠিত হবে। আমরা গ্রতুর/ 
দাস। আপনারা একাধ্যে সায় হোন |” 

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত গৃহিগণ সকলে 
একবাক্যে এ প্রস্তাবের অঙ্কুমোদন করিলে সঙ্বের নাম ও ভবিষ্যৎ 
কাধ্য-প্রণালী কিরূপ' হইবে তত্সন্বন্ধে আলোচনা চলিতে 
লাগিল। গিরিশবাবু প্রস্তাব করিলেন উহীর নাম হউক 'রামরুষ্ক 
প্রচার ৷ কিন্তু পরে উহা পরিত্যক্ত ভইণ1 সর্বসম্মতিক্রমে “রাঁম- 
কৃষ্ণ মিশন” এই নামই স্থিরীকৃত হয়। নিয়ে উহার উদ্দেশ প্রভৃতি 
বিকৃত হইল।-__ 

“এই জঙ্ঘ রাম মিশন নামে পরিচিত হইবে । 


ণ১৫ 


স্বার্মী বিবেকানন্দ। 


ইহার উদ্দেশ্ত £_-রামকষ্ণদেব জগতের হিতার্থে যে সকল সত্য 
উপদেশ দিয়া গিষাঁছেন এবং নিজ জীবনে যাহা প্রতিগাঁদিত 
করিয়া গিধাছেন তাহাই প্রচার কবা এবং জনসাধারণকে 
তাহাদের ইহিক ও পাঁরমার্থিক মঙ্গলের জন্য ঈ সকল তত্ব 
কার্যে পরিণত করিতে দাহায্য কর!। 

ব্রত-_ শ্রীশ্রীরাঘরুষ্ণদেব জগতের সকল ধর্মকেই এক অক্ষষ সনাতন 
ধর্মের বপান্তর প্রত্যক্ষ কবিযা ভিন্ন ভিন্ন ধর্রপন্তীদিগের মধ্যে 
আত্মীবত৷ স্থাপনের জন্ত যে কার্যের অবতাবণ! কবিষাছিলেন 
তাহাঁর রিচ।লনা ই এই “প্রচারের (মিশনেব) ব্রত। 

কাধ্যপ্রণালী--(ক) যাঁভাতে সাধারণ লোঁকেব সাংসাবিক ও 

আধ্যাত্মিক কল্যাণ হব একপ জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা! দিবাঁব 

জন্য উপযুক্ত শিক্ষক প্রণযন। 

(খ) শিল্প-কল।|ধিব বিবদ্ধন ও উৎস|হ দাঁন। 

(গ) বেদাস্ত ও অন্যান্ত ধন্মভাঁব বাঁমক্ষ্জজীবনে যেখপ 

ব্যাখ্যাত হইয়াছিল তাহা জনসমীজে প্রবর্তন । 

ভারতবর্ষাঁয কার্য বিভ।গ ₹-_যে সকল হন্ন্যাসী বা গৃহস্ত অপরকে 
শিক্ষা দিবার জন্য জীবন উৎ্পর্গ করিতে প্রস্তত তীহাদিগকে 
আচাধ্যব্রত সম্পাদনোপযোগী শিক্ষা দিবার জন্য ভারতের 
নগরে নগরে মঠ ও শাশ্রম স্থাণন করা হবে এবং যাহাতে 
তাহারা এক প্রদেশ হইতে ভন্ঠ প্রদেশে গমন করিয়। জন- 
গণকে শিক্ষিত করিতে পারেন তাহার উপাঁয় বিধান করিতে 
হইবে। 

বৈদেশিক কাধ্য বিভাগ ৮ভারতেতর। দেশে ধর্ম প্রচাার্থ 
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'ত্রতধারী+ প্রেরণ এবং তত্তৎপ্রদেশে স্থাপিত আশ্রম সকলের 

সহিত ভারতীয় আশ্রম সকলের ঘনিষ্ঠতা ও সহানু়ূতিবর্ধন 

এবং নুতন নৃতন আশ্রম সংস্থাপন । 

সজ্বেব উদ্দেশ্য ও আদর্শ লোক-সাধারণের সেবা ও আঁধ্যা" 
ঝ্সিক উন্নতিবিধান। রাঁজনীতিব সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ 
নাই । 

উদবোক্ত উদ্দেগ্তগুলির সহিত ধাভাব সহানুভূতি আছে ব! 
যিনি বিশ্বাস কেন শ্রীরামকষ্চদেব জগতে কোন বিশেষ কার্ধা- 
সাধনের জন্ঃ আবিদ হইযাছিলেন তিনিই এই সঙ্বে' গনেশ 
কবিবার অপ্বিকাঁবী ।” 

স্বামিজী সর্বসম্মতিক্রমে ইহার সাধাবণ সভাপতি হইলেন 
এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও যোগানন্দ যথাক্রমে কলিকাতাকেন্ত্রের 
সভাঁপত্তি ও সহকাঁবী সভাপতি হউলেন। স্থিব ₹ইল প্রতি 
রবিবার অপরাক্নে বলরাম বাঁবুব বাটাতেই সভাব অধিবেশন 
হইবে এবং গীতা উপনিষদাদি শাক্সপাঠ ও আবি বা কোন 
বিষষ-বিশেষ অবলম্বন করিষ! বন্ৃতাদি হউবে। শ্বামিশিষ্া- 
সংবাদ প্রণেতা শাজ্জপাঠকৰপে নিব্বাচিত ভইলেন। তিম 
বসব রামকুষ্জ-মিশন এইখানেই ছিল এবং স্বামিজী পুমরায় 
পাশ্চাত্যদেশে গমন করিবাঁব পুধ্ব পথ্যস্ত' সমিতির অধিবেশন- 
সমূহে উপস্থিত থাকিয়া প্রা উপদেশদাঁন বা কিন্নরকণ্ঠে গান 
গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিতেন । 

[ ৯৯০৯ সালের এপ্রিল মাঁসে যখন রামকষ্ণ মিশন মাইনান- 
সারে রেজেস্ত্রী কর! হুয় তখন কতকটা আইনের খাতিরে 
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কতটা অন্তান্ঠ কারণে উপরোক্ত দিযমাদির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন 
সাধিত হয়। ] 

রামক্কৰ্$-মিশন স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইযাছে 
গুরুপ্রাতার৷ সকঙ্পে ইহার উদ্দেশ্যের পৌষকতা কবিতেন না। 
লভাভঙ্ষের পর সভ্যগণ চলিয়া গেলে যোগানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য 
করিয়া! স্বামিজী বলিতে লাগিলেন “এইবপে কাঁজ ত আর্ত 
,করা গেল) এখন গ্াখ, ঠাকুরেব ইচ্ছা কতদূব কি হয ।» 
যোগানন্দ স্বামী বলিলেন “সভ! করা, ব্ভূতা দেওযা, লোকেৰ 
উপকার করিব এবপ অভিমাঁন করা এসব বিদেনা ভাঁব। ঠ|কুবের 
উপদেশ কি এপ ছিল? স্বামিজী বলিলেন “তুই কি করে 
জান্লি এ সব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্ত ভাবময় ঠাকুরকে 
ভারা বুঝি তোদের বুদ্ধির গণ্ডীতে বদ্ধ ক'রে রাখতে চাস্‌? 
তা” হবে না। আমি এ গণ্ডি ভেঙ্গে তার ভান পৃথিবীময় ছড়িয়ে 
দিয়ে যাব। আমাকে তিনি কখনও তাঁর পুজা প্রচার কর্তে 
বলেননি, ধ্যান ধারণা আর ধর্মেব যে সব উচু উচু ক! 
আমাদের তিনি শিখিষে গেছেন সেইগুলি উপলব্ধি করে জগৎকে 
শিক্ষা দিতে হ'বে। মনে করিস্নি আমি আর একটা নৃতন দল 
কর্তে বসেছি। প্রভুর পদতলে আশ্রষ পেষে আমরা! ধন্য হয়েছি । 
ভ্রিজগতের লোককে*তাঁর ভাঁবসমূহ দিতেই আমাদের জন্ম।+ 

যোগাননদ স্বামী চুপ করিয়া! রহিলেন। স্থামিদ্দী পুনরায় 
বলিতে লাগিলেন ₹_ দেখ, প্রতুর দয়ার নিদর্শন সুয়োভূযঃ এ. 
জীবনে পেয়েছি, বেশ অঙ্থতব করেছি 'ভিমি আয পেছনে 
ধাঁড়িয়ে এ সব কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। যখন খেতে লা! পেয়ে 
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গ্রাছতলায় পড়ে থাক্তুম, যখন কৌগীন বাধবাঁর কাপড় পর্য্যন্ত 
ছিল না, যখন এক পয়সা সম্বল নেই অথচ পৃথিবীটা ঘুব্বে! মনে 
করেছি তখন দেখেছি তীর দয়াঘ যেখানে গিয়েছি সেইখীনেই 
সাহাষ্য পেয়েছি। আবার যখন এরই বিবেজাননাকে দেখবার 
জন্য চিকাগোর রাস্তায় মেয়ে-মদ্দর গদি লেগে যেত তখনও 
তারই দয়াতে তত মানসম্তর-যাঁর শতাংশের একাংশ পেলেও 
সাধারণ লোক ক্ষেপে যায়-_অনায়াসে হজম করেছি । প্রন 
ইচ্ছায় যেখানে গিছি বিজয়লাভ করেছি। এখন চাই--এই 
দেশের জন্য কিছু কর্তে। তোরা সন্দেহ ছেড়ে আমার কার্য্যে 
সাহায্য কর্‌ দেখবি তীর ইচ্ছায় সকলের কল্যাণ হবে। 
যোগানন্দ। তুমি যা ইচ্ছে করবে তাই হবে। আমরা ত 
চিরদিনই তোমার আকল্তান্গুবর্ভী। ঠাকুর যে তোমার ভিতর 
দিয়ে এ সকল কচ্ছেন, মাঝে মাঝে তা স্পষ্ট জখতে পাই। 
তবু কি জান, মাঁঝে মাঝে কেমন খটকা আসে-ঠাকুরেক " 
কাধ্যপ্রণালী অন্যবপ দেখেছি কি না। মনে হয় বুবিবা 
তার শিক্ষা ছেড়ে অন্য পথে চল্ছি। তাই তোমা লাবধান 
করে দিই । 
স্বামিজী। কথা... কি.জুুনিদ? সুধূরুণ ভক্তের! তকে 
ফটক বুঝেছে তিনি বাস্তবিক ততটুকু নল। নীলা 
উন্ভুত-_ভাঁব অসংখ্য! তাকে বোধবার যো নেই। তার, 
-উপমাঁতিনিই। নি বর্গ বন্তরও ধারণা হয় কিন্তু 
তার অনন্ত অলীম ভাঁবের ইয়ত্তা হয়,না। তিনি মনে কূলে 
কাদে লি ই তরল 
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বদি তিনি তা না ক'রে আমার ভিতর দিয়েই তাঁর কার্য 

সাধন কর্‌তে চাঁন, তবে আমি কি কর্‌তে পারি বল্‌! 

এই বলিয়া স্বামিজী কার্য্যান্তরে অস্ত্র প্রস্থান করিলেন। 
বাস্তবিক বিশেষ বিবেচনা কবিষা দেখিলে প্রতীষমাঁন হবে যে 
স্বামিজীর ভিতধ যে সব্ধভূতে প্রেম, অপবের ছুঃখে সহানুন্ভূতি, 
কাৰ্ণ। প্রভৃতি গরিলঞ্ষিত হইত তাভার সবগুলিই পবমহংসদেবে 
পুর্ণমাত্রায ছিল৷ কিন্তু তাহাব ঈষ্বরমুখী বৃত্তিগুলি এত 'মধিক 
পরিমাণে বিকশিত হইযাঁছিল যে সচরাচন্ু সেউগুলিই সাখাবণের 
দৃ্টি'থে পতিত হইত, অন্যান্য ভ।বগুলি বিশেষ সুম্মভ।নে অন্নধাবন 
ন। করিলে সহজে জদযস্গম হইত ন। | সেই জন্য মনেকে মনে 
করিতেন বুঝি তিনি ব্যান ভজন ব্যতীত অন্ত ভাবে ইঈশ্বব সাধনের 
পক্ষণাতী ছিলেন না। ভক্তি আশ্রষপুব্বক মনন্যচিত্তে ঈশ্বরার।ধনা 
ইহাই তাহার একমাত্র উপদেশ। কিন্তু প্রকৃতই যে তাা নহে 
ইহা যাহারা তীহাব থে জীব তত্র শিব “জীবভাবে শিবসেবা' খত 
মৃত তত পথণ প্রভৃতি উন্ভি? সহিত পরিচিত আছেন তাহাব। সহ- 
জেই বুঝিতে পারিবেন এবং তদ্পদিষ্ট ত্যাগ বৈরাগ্য সাধন ভজন 
প্রভৃতি ঈশ্ববৌপনব্ধিব চেষ্টাব সহিত স্বামিজী প্রবন্তিত লোকসেবা, 
মঠ মিখন প্রতিষ্ঠা, প্রভৃতি জনহিতকর অনুষ্টানসমূহের বিন্দুমাত্র 
বিরোধ বা। অসামঞ্জপ্ত দেখিতে পাইবেন না। আপাতদৃষ্টিতে মনে 
হইতে পারে বটে যে শেষোক্ত কাধ্যসমূহ দ্বারা মন বহি হইযা 
যাইবাঁঝ সম্ভাবনা এবং উহা ঈশ্বর প্রাপ্তির অস্তরায় কিন্ত কুগদৃষ্টিতে 
বুঝা! যাইবে উভয় আদর্শের গুঢ লক্ষ্য এক ব্যতীত দুই নহে। 
খরামক্কঞ্চদেবের সকল শিষ্বোর মধ্যে একমাত্র স্বামিজিই গুরু সি 
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দত সমাক প্রণিধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেখিয়া-. 
ছিলেন, তিনি কেবল শুঞ্ক ত্যাগ-বৈরাগোর উপদেষ্টা-মাত্র নহেন, 
তাহার অন্তর মুর্তিমতী করুণার অমল পদ্মাসন। যে হৃদয় তৃণগুচ্ছের 
বেদনায় পর্য্যন্ত হাহাকার করিয়া উঠিত, পশ্ুপক্ষীর দুঃখে বিদীর্ঘ: 
হইয়া যাইত তাহা যে অনাথ আতুর নরনারীর দৈন্ঠ ছুর্দশায় কিরূপ, 
ব্যথিত ও আকুল হইত তাঁহী কি কাহাঁকেও বলিয়া দিতে. 
হইবে? কে না দেখিয়াছে অত্যাচারক্রিষ্ট, ৃতক্ষা-নিপীড়িত: 
হতভাগা, মানবগণের যন্ত্রণা দেখিয়া তিনি কিরূপ অস্থির হইতেন: 
এবং তাহা নিবারণের ভন্য কিরূপ সচেষ্টব্যগ্রতা প্রদর্শন 
করিতেন ? ধিনি জীবনের নি জীবমাত্রকেই নারারণ 
জ্ঞান করিতেন তীঁহার বিশ্বপ্লাবী প্রেম কি মানবের কাতর কর্ন 
শ্রবণে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে? না, প্রেমৈকলক্ষ্য মানব-সেবারীত র 
তাঁহার নিকট হেয় বা অনভিপ্রেত হইতে পারে ? স্বামী বিবেকাপ, 
নন্দ তাহার অসা মাস 'চরিত্রের সকল দিক্‌ বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ, 
করিয়াছিলেন বলিয়াই এ তথ্বটি বুঝিরাছিলেন ৷ এবং বুঝিরা যে: 
তিনি নির্ভয়চিত্তে মুক্তকঞ্ঠে তাহ। সর্বসাধারণের নিকট, ব্য 
করিয়! সকল বাঁধা বিশ্ব অতিক্রম করিয়া ভ্ীগুরুর উদ্দ্া্ারী 
কাধ্য সফল করিতে পারিয়াছিলেন ইহাই তাহার র্বলেট 
কৃতিত্ব। ধজন্ত তিনি মানব মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র বি 

কিন্তু এ কাধ্যটি যত সহজ বোঁধ হইতেছে ্্তপক্ষে তত. 
সহজে ক্রি্ধ হয় নাই। গুরুত্রাতাগণকে: স্বীয় মতে: আনয়ন 
করিতে স্তাহাকে যে বিশেষ বেগ পাইতে হইরাছিল রি 
৮০১০ | 
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যোগানন্দ স্বামীর সহিত উপরোক্ত কথাবার্ভার পর একদিন 
সন্ধ্যার সময বলরামবাবুর বাটিতে বসিষা স্বামিজী গুরুলাঁতাঁগণের 
সহিত রহন্তালাঁপ করিতেছেন এমন সময় পুনরাঁষ পূর্ববৎ একজন 
গুরুপ্রাতা সহসা বলিযা উঠলেন তিনি কেন শ্রীরামকষ্জদেবকে 
প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন না এবং শ্রীবামকষ্দেব প্রদত্ত 
শিক্ষা ও উপদেেশের সহিত তৎপ্রবর্তিত কাঁধ্যসমূহের টক্য 
কোন্‌ খানে? বাহিরের লেকের নিকট তিনি একজন 
বিশ্ববিখ্যাত আচার্ষেব পদবীত্টে আবঢ হইলেও গুকদাঁত! 
ও অন্তরঙ্গ ভক্তমগ্ডলীর নিকট তিনি চিরদিনই সেই কৌতরক- 
পরাঁষণ ব্যঙ্গ-রহন্তপ্রিন নরেন্্রনীথই ছিলেন। তাহাদেব 
সহিত আলাপ কালে তীহাব হৃদয মম্পর্ণ উন্মুক্ত হইত। 
কোথাও এতটুকু আবরণ থাঁকিত না। সবল বালকের ন্যাম 
কত কথা কাটাকাটি কবিতেছেন, কত হাসিতামাঁসা হুইতেছে, 
কত রঙ্গ কত বিদ্রুপ চলিতেছে । কখন শঁতিনি তাহাদিগকে 
আঁক্রমণ করিতেছেন কখনও বা তাহারা তাহাকে আক্রমণ 
করিতেছেন, এমন কি শ্রীত্রীগুকদের পর্য্যস্ত এ প্রেম কলহের 
উচ্ছল আৌঁতোবেগের মুখে ছ একটা আঘ।তেব হস্ত হইতে 
অব্যাহতি পাইতেন না। এ সকল দৃষ্ত প্রেমরহস্তের অন্তর্মর্শীন- 
ভিজ্ঞ পাধারণের জন্য নহে, কারণ তীহারা হযত উহা! হইতে 
কিছু বুছিতে ন! পারিয়া বিকৃতার্থ করিয়া বসিবেন। কিন্তু গুক- 
ভাইর] সব বুঝিতেন, এবং অনেক মর ইচ্ছা করিযা তাঁহাকে 
ধাটাইয়! মজা দেখিতেন। যত বেণী গালি খাইতেন ও কঠোর 
কথা শুনিতেন ততই যেন অধিক আনন্দ বোধ করিতেন । 

৭২২, 


রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠী। 


এদিনও তাহাই হইতেছিল। সুতরাং স্বামিজী প্রথমে ব্যঙ্গ 
চ্ছলে উত্তর করিলেন--্তুই কি জাশিদ্‌্? তুই ত ঘোর মূর্খ! 
যেমন গুরু তার তেমনি চেলা ! প্রহ্লাদদের মত “ক” দেখেই 
কেদে সারা । তোরা সব ভক্তের দশ, অর্থাৎ কতকগুলো! 
ভাববোগগ্রস্ত উন্মাদ। তোবা ধন্মেব ফি জানিস? শুধুকচি 
খোকার মত নাকে কাঁদতে পারিস্‌ “ওহো প্রতুঃ তোমার কি 
সুন্দৰ নাক, কিবা চোঁখু। কিবে সব আহামরি” উত্যাদি। মনে 
করেছিদ্‌ এতেই তোদের যুক্তি হাতের ভেতর, আর শেষ দিনে 
শ্রীরামকঞ্জদেব এসে তোদের হাতে ধবে একেবাদে গোলোকে 
টেনে নিয়ে যাবেন ! মার জ্ঞানের চচ্চা লৌকশিক্ষী আর্ত অনাথের 
সেবা এ সব মায়া-কেন না পরমহংসদেব ওসব করেন নি। 
আর কাকে কাঁকে নাকি বলেছিলেন “আগে ভগবান্‌ লাভ 
কর, তার পর আর সব। পরের উপকার কর্তে যাওয়া 
অনধিকার চর্চা-যেন ভগবান লাভ কণা মুখের কথা! 
ভগবান একটা খেল্না কি না যে খুঁজলেই মুঠোঁর মধ্যে 
পড়বে! 

বলিতে বলিতে তিনি হঠাৎ গম্ভীর ভাব ধাঁরণ করিলেন 
এবং উচ্ছ্বসিত জদয়বেগ দমন করিতে না পারিয়] গর্জন করিয়া 
উঠ্ঠিলেন--ণতোমরা মনে করেছো, যে তোমরাই তাঁকে বুঝতে 
পেরেছে আর আমি কিছুই পারিনি। তোমরা মনে কর জ্ঞানটা] 
একটা নীরস শুষ্ক জিনিষ। তার চ্চা কল্তে গেলে প্রাণের 
কোমল ভাবটাকে একেবারে গলাটিপে মানতে হয । তোমরা 
যাঁকে ভক্তি বল্ছে! মেটা যে একটা দারুণ মাহাম্মোকি, কেবল 


দহ 
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মানুষকে ছুর্ধল করে মাত্র, তা! বুঝ চোঁনা। যাও, কে তোমার 
রামকুষ্তকে চায়? কে তোমার ভক্তি মুক্তি চায়? দেখতে 
চায় তোমার শাস্ত্র কি বল্ছে? যদি আমি আমার দেশের 
লোককে তমোঁকুপ থেকে তুলে মানুষ ক'রে গড়তে পারি, 
যদি তাদের ভেতর কর্্মযোগের আদর্শ জাগিয়ে তুল্তে পারি 
তাহলে আমি হাঁসতে হাঁসতে দহত্্ নরকে যেতে রাজী আছি । 
আমি রামকৃ্চ টামকষ্ কারুর কথা শুন্তে চাইনি। যে 
আমার মতলব অনুসারে কাজ কশ্তে চাষ তারই কথা শুন্বো। 
আমি রামকুষ্। কি কারুর দাস নই--শুধু যে নিজের ভক্তি বা 
মুক্তি গ্রাহ না ক'রে পরের সেবা করতে প্রস্ত ত তারই ধাঁস।” 
বলিতে বলিতে তাহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও চণ্ু প্রদীপ 
হইয়া উঠিল, স্বরবদ্ধ হইবার উপক্রম হইল এবং সমস্ত শরীর 
ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি বিচ্যুদ্বেগে ঘরের 
বাহিরে গিয়া বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং দ্বারবন্ধ করিষা 
দিলেন। তাহার গুরুশ্রাতারা ইহা অবলোকন করিঘা অত্যন্ 
্রস্ত হইলেন এবং তাহার নিকট উপরোক্ত প্রসঙ্গ উত্থাপন 
করিয়াছিলেন বলিয়। অনুতপ্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে 
কয়েকজন সাহস অবলম্বন করিয়া অতি অস্তপণে তাহার 
কক্ষাভিমুখে অগ্রসর হুইয়া দেখিলেন স্বামিজী নিশ্চলভাৎে 
যোগাসনে উপবি আর তাহার স্তিমিত চক্ষু হইতে দরবিগলিত 
ধারায় অশ্রু নির্গত হইতেছে । দেখিয়া বেশ বোধ হইল তিনি 
তখন ভাবরাঁজ্যে। তাহারা স্থিরভাঁবে দশ্তাঁষ» ণ "ছিলেন কিং 
কেহ তাঁহার ভাঁবভঙ্গ করিতে সাহসী হইলেন »। প্রায় এব 
৭২৪ 
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ঘণ্টা পরে স্বামিজী গৃহের বাহিরে আসিলেন এবং মুখাদি 
প্রক্ষালিত করিয়া ধীর-পদবিক্ষেপে বন্ধুবর্গের নিকট আসিয়া 
বসিলেন। মূর্তি প্রশান্ত ও গন্তীর। সকলেই তাহার মুখ 
নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলেন তাহার হ্বদয়তটে একটি বিষম ঝটিকা 
প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে । কারণ তখনও সিগ্ষোজ্জল ললাঁট ও 
জ্যোতিন্্ষ ব'নমগ্ডল ভাবাবেগে আরক্তিম রহিয়াছে । কিয়ৎক্ষণ 
কাহারও বাক্য নিঃসরণ হইল না। অবশেষে স্বামিজী নিস্তব্ধতা 
সঙ্গ করি! বলিলেন-_ 

মানুষের প্রাণ যখন _ভক্তিতে রিযা উঠে, তখন তাঁর য় 
ও নাধু সকল এত, নরম. হয যে তাতে ফুলেব ঘ] পর্য্যত্ত সহ হয় 
না।/ তোমরা কি জানো যে আজ কাল আমি উপন্যাসের 
প্রেমকাহিনী পধাস্ত পড়তে পাঁরি না? ঠাকুরের কথা খানিক- 
ক্ষণ বল্তে বা৷ ভাবতে গেলেই ভাঁবোদ্েল না হয়ে থাঁকৃতে 
পারি না? সেই জন্ত কেবলই এই ভক্তিজোতটা চেপে যাবার 
চেষ্টা করি, আর জ্ঞানের শেকল দিয়ে নিজেকে বাঁধতে চাই, 
কারণ এখনও মাতৃুমির প্রতি আমার কর্তব্য শেষ হয়নি। 
সেই জন্তে যেই দেখি উদ্দাম ভক্তিপ্রবাঁহে প্রাণটা ভেসে যাবার 
উপক্রম হয়েছে, অমনি তার মাঁথায কঠোর জ্ঞানের অস্কুশ দিয়ে 
আঘাত কত্তে থাকি। ওঃ এখনও আমার অনেক কাজ বাকি 
রয়েছে ; আমি ত্ীরামকুঞ্জদেবের দাঁসান্ুণাস। তিনি আমার ঘাড়ে 
যে কাঁজ চাঁপিয়ে গেছেন যতদিন না সে কাজ শেষ হয় ততদিন 
আমার বিশ্রাম নেই! বাস্তবিক আমার ওপর তার কি 
ভালবাসাই_ স্টু  ' 
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স্বামী যোগানিন্দ প্রভৃতি পুনরায় তাহার ভাবাস্তর লক্ষ্য 
করিয়া গ্রীষ্মের অছিলাঁয় তাহাকে সঙ্গে লইয়া সান্ধ্যনমণে 
বহির্গত হইলেন এবং তাহার মনকে অন্যদিকে ধাঁবিত করিবার 
চেষ্টা করিতে লাঁগিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইলে স্বামিজী 
পুনরায় প্ররুতিগ্থ হইলেন। 
+. এই ঘটনায় আমর! দেখিতে পাই স্বামিজীর মনের স্বাভাবিক 
গতি কোন্‌ দিকে । উহা যে অন্তঃসলিল! ভক্তি-প্রবাঁহে নিরন্তর 
দিঞ্চিত ও জ্ঞানকর্ম্বের বাহা উপলাবরণে আচ্ছাদিত এবং সেই 
জ্ঞানকর্ম্েরে আবরণ রক্ষা করিবার জঙ্ঠ তাহাকে যে নিশিদিন 
প্রবল অন্তর্দ্ধে নিযুক্ত থাকিতে হইত তাহা সহজেই বুঝিতে 
পারা যায়। তাহার গুরু ভ্রাতাগণও জানিতেন যে সেই 
কঠিন শৈলাবরণ ভেদ করিয়া যেদিন তাহার জদয়নিভিত 
প্রেম-ভক্তির প্রবল উৎস ছুটির়া ধাঁহির হইবে সেধিন আর 
তাহার ভঙ্গুর পাঁধিব দেহ তাহার বেগধারণ করিতে সমর্থ 
হইবে না। সেইজন্য তাহারা তাহাকে বিন্দুমাত্র বিমনা 
দেখিলেই তীহাঁর মনের গতি ভিন্ন পথে প্রবাহিত করিবার চেষ্টা 
করিতেন। 

আরও একটি কারণে, উল্লিখিত ঘটনাটি স্মরণ করিবার 
মৌগ্য। উহা! যেন স্বামিজীর দুর্বোধ্য চরিত্রের একটী সরল 
টাক! স্বরপ। যে চরিজে আপাঁতবিরোবী বহুবিধ ভাঁব- 
সমাবেশে সাধারণের নিকট একটা জটিল প্রহেলিকাঁর ন্যাষ 
বোঁধ হয়, তাহা উক্ত চিত্রে দর্পনের মত স্বচ্ছ হইয়া ফুটিয়! 
উঠিয়াছে। উহা হইতে আমরা "পরিক্ষার" বুঝিতে পারি 


৭২৬ 


রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ৷ 


কেন তিনি সমষে সমষে এক একট! ভাবেব উপর অতিমাত্রাষ 
জোব দিতেন, কেন কর্মার্গকে ভক্তিমুক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতব 
বলিষা উল্লেখ কবিতেন। যাহা হউক এদিনকাব এই প্রবল 
ঝটিকা স্বামিজীব গুকভাইদেব মন হইতে সন্দেহের মেঘ- 
বাঁশি উডাইযা লইযা! গেল। এপিন হইতে আব তীাহাবা রখনধ 
স্বামিজীব কাধ্য-প্রণালী সন্বন্ধে কোন প্রকার প্রতিবাদ বা 
সমালোচনা কবেন নাই। তাহাদেব সকলেব দৃঢ় প্রতীতি 
হইযা গেল ঠাকুব সত্য সত্যই তাহার মধ্য দিয়া আপনাক্স 
উদ্দেষ্ত সাধন করিতেছেন । 


দ্৭ 


ভক্তসঙ্গে । 


স্বামিজী যে কয়দিবস কলিকাতায় রহিলেন সে কযদিবস 
তাহার আর বিশ্রামের অবকাশ ছিল না। দিনরাতই লৌক 
যাতায়াত করিতেছে, দিনরাতিই কথাবার্ডা চলিতেছে । 
ধলরামবাবুর বাটীতে প্রায় নিত্যই এইবপ আসর জমিত, তাঁ 
ছাড়া আবার অনেকে পৃথক ভাবে তাহাকে স্ব স্ব গৃহে 
লইযা গিয়া সৎসঙ্গ করিতেন। এই উপাষে ধীরে ধীরে 
লোকশিক্ষার পথ প্রশস্ত হইতে লাগিল। কত বিষষের যে 
আলোচনা হইত তাহার ইয়া! ছিল না। ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা 
দীক্ষা, বিভিন্ন দেশের রীতিনীতি, বিভিন্ন সমযের এতিহাঁসিক 
কাহিনী প্রভৃতি নানাবিধ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইত। বলিতে 
বলিতে তাহার উৎমাহ-বিস্ফারিত নয়নযুগলে অপূর্ব তেজ 
ফুটিয়া উঠিত, শ্রোতৃবর্গ স্তব্ধ হইয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতেন। 
ধস্তত; তাহার ভিতরে এমন অদ্ভূত উৎদাহ ছিল এবং সেই 
উৎ্দাহ তাহার মুখের প্রত্যেক কথায় এমন প্রবল তেজের 
লহিত্ঠ প্রকাশ পাইত যে শ্রোতৃবুন্দ তাহার প্রভাব অতিক্রম 
ঈীরিতে পারিতেন না। তিনি যখন যে বিষয়ের অবতারণা 
করিতেন তখন তাহাতেই মাতিয়! উঠিতেন। মনে হইত 
বুঝি জগতে উহা! অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নাই। এঁতি- 
হাসিক ঘটনাসমূহ বর্ণনকালে॥, তাহার আবেগময়ী ভাঁষার 
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কুহকে বিষষটা একপ প্রোজ্জল হইযা উঠিত যে শ্রোতৃগণ 
দেশক।লপাত্র বিশস্বাত হইযা মনে কবিতেন যেন ঘটনাটি 
তাহাদিগেব সম্মথেই সংঘটিত হইতেছে এবং তাঁহাদের মুদ্ধ মন 
কল্পনা-ইগ্রধন্ধা বিবিধ বর্ণে ব্তিত হউযা এক বিচিন্ মাথা- 
লেকে বিহাপ ববিত। তিনি বুঝিয়াছিলেন দেশে এখন এরম 
শিক্ষা প্রচলনেব আবগ্ঠক হইযাছে যাহাতে প্রকৃত মনুষ্য গ্রচিত 
হয, বিচাবশঞ্ি উন্মেষ হয ও প্রন্ঠিতাৰ সম্যক বিকাশ 
হয়। স্ই জন্য তিনি বৈদিক ও পৌবাণিক যুগেব শিক্ষাঁদর্শ 
পুনঃ প্রচাবিত করিয়া মৈত্রেধী গাগী থণ| লীলাবতীব স্তায় 
বিদূষী ও ব্যাসবাল্মীকি কালিদাঁদাপিব ন্তাষ কবি ও দনস্বী সৃষ্টির 
সহাযত। কখিবাধ জন্য সকলকেই চেষ্টা ববিতে বলিতেন। 
বাস্তবিক পুব্বে এদেশে সব্বতোমুখী প্রতিভা ও সর্ববিষষে উৎকর্ষ 
পবিলক্ষিত হইত কিন্তু এখন সকলই বিলুপ্ত হইয়াছে ) তাহার 
কাবণ আব কিছুই নহে, প্রক্কত সংশিক্ষাব অভাব। যে দেশে ঈ 
ভী্ম-দ্রোণাপিব ন্যায বথী, অজ্জুনেব ন্যাষ শিষ্য, ভবত লক্ষণের 
ন্যাষ অজ, যুধিষ্টিবাধিব ন্যাষ ধম্মশাল নৃপতি আবিভূতি হুহয়া” 
ছিলেন, সে দেশের লোক এমন কাপুকষতাঁৰ কলঙ্কভাব মস্তরকে 
বহন কথিতেছে ্রবং গৃহ-বিবাদ ও দ্বেষহিংসায় উৎসপ্ন যাইতে 
বপিয়াছে! ইহা অশেক্স! পৰিতাঁপেব বিষষ আব কি হইতে 
পাবে? মে আদর্ণ এখন আব নাই, সে শিক্ষা, সাধনা, সংঘম ও 
শিষ্টাচাৰ এখন তস্তহিত হইয়াছে । এমন কি ঈতিহাসিক 
যুগেব প্রতাপসিংহ, পৃথবিবাজ, শিবাঁজী প্রভৃতির ন্যায় ব্ণকুশল 
যোদ্ধাও এখন বিল। কথাঁষ কথায় একদিন গুরুগোবিন্দ 
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দিংহের প্রসঙ্গ উঠিল। গুকগোবিন্দ সিংহকে তিনি ভারতীয় 
বীরবৃন্দের তালিকায় অতি উচ্চাসন প্রদান করিতেন। যে 
মহাপুরুষ ধম্ম“ষ্ট হিন্ুগণকে যবনধর্ম্বেরে কবল হইতে উদ্ধার 
করিয়া, পুনরায় স্বধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ধাহাব কার 
আত্মত্যাগ, তপশ্ত্্যা ও কর্তব্যপরাযণতা অত্যাচারমথিত 
শিখজাতির হৃদষে নবপ্রাণ সঞ্চাগ করিযাঁছিল এবং ধিনি খীরের 
ন্যায় পুতসলিল! নন্মণতীরে আঁত্মজীবন বিসজ্জন ধিখাছিলেন 
তাঁহার চরিত্র কীর্ভন করিতে করিতে স্বামিজী আবেগে বিহ্বল 
হইয়! পড়িতেন। বলিতেন-_ 
“নওয়! লাখ পর এক চড়াউ”। 
যব্‌ গুরুগোবিন্দ নাম শুনাউ” ॥” 
গুকগোবিন্দের নিকট নাম শুনিলে অর্থাৎ দীক্ষা গ্রহণ 
করিলে এক জনের বাছতে সওয়। লক্ষ বলীর বল সঞ্চারিত 
! হইত অর্থাৎ এক একজন শিষ্য লক্ষাধিক শক্রনিপাঁতে সমর্থ 
হইতেন। বাস্তবিক স্বধন্্দ ও স্বজাতির প্রাধান্য স্বাঁপনকল্সে 
সেই মহাপুরুষের আঁজীবনব্যাপী পরিশ্রম কিরূপ সফলতা লাভ 
করিয়াছিল, সমুদ্রতর্গসম চৌঁগলচমূর সম্মুখে মুষ্টিমেয় 
শিখবীরের নিভীক আত্মদানই তাহার প্রকৃই প্রমাণ । 
স্বামিজীর বাক্যে শ্রোতৃগণের ধমনীতে খরতর শোণিতজ্রোত 
বহিত; তাহার! দিব্যচক্ষে দেখিতেন দেশে একসময়ে কি দিন 
ছিল, আর আজি কি দিন আসিয়াছে। কোথায় বাসে 
কর্মপ্রাণথতা, কোথায় বা দে অটল দৃঢ়তা! এইরূপে প্রত্যহ 
কতযে প্রসঙ্গ আলোচিত হইত কত যে নব নব ভাব উৎকর্ণ 
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ভক্তসঙ্গে । 
শ্রোতৃমগ্ডলীর হৃদয়দ্বারে আঘাত করিয়া ফিরিত তাঁহার সম্পূর্ণ 
বিবরণ কেমন করিয়া দিব ! তিনি শয়নে, ভোঁজনে, গমনে। 
উপবেশনে, দণ্ডায়মানাবস্থায় সর্ধদ| লোককে উপদেশ দিতেন, 
সর্বদা তাহাদিগকে শ্রদ্ধা ও বীধ্য অবলম্বনপুর্বক মাত্কর্তু 
সাঁধনের পথে অগ্রসর হইতে পরামর্শ দিতেন । পু রি 
স্বামিশিষ্-সংবাদ প্রণেতা শ্রীযুক্ত শরচ্ন্তর চক্রবত্তী মহাশিয় 
লিখিষাঁছেন যে, এই সময়ে একদিন তিনি শ্বামিজীর নিকট 
সায়নের ভাঁষ্বসমেত বেদ পাঁঠি করিতেছিলেন। সাঁযনাচীর্ধ্য ' 
বেদের মপৌরুষেয়ত্ব প্রমাণের জন্য যে সকল ষুক্তি প্রদর্শন 
করিয়াছেন সেগুলি কিরূপ গভীর চিন্তাসমূডূত তাহা স্বামিজী 
বুঝাইতেছিলেন আর সাঁয়নের প্রশংসা করিতেছিলেন। 
স্থানে স্কানে আবার স্বয়ং অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়। সায়নরূত 
ব্যাখ্যার সমালোচনা করিতেছিলেন। 
কথাপ্রসঙ্গে মোক্ষমুলরের কথা উঠিল। স্বামিজী বলিলেন 
“আমার বিশ্বাস স্বয়ং সায়ন মোক্ষমূলর রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 
তাঁহাকে দেখিয়া অবধি আমার এ বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। কি 
অদ্ভুত অধ্যবসায়, আর বেদ বেদাস্তাদি শান্সে কি অসাধারণ 
পারদণিতা ! অক্সফোর্ডে বৃদ্ধ ও তীহাঁর পড়ীকে দেখিয়া আমার 
বশিষ্ঠ অরুন্ধতীর কথা মনে পড়িয়াছিল। আর বিদায়কালে 
বৃদ্ধের যে অশ্রপাত 1, 
শরৎবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা; তাহাই যদি হয়, তবে 
সায়ন এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ ন! 
করিয়া শ্লেচ্ছকুলে জগ্মগ্রহণ করিলেন কেন? ততহুত্তরে 
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স্বামিজী বলিলেন “জ্ঞানের নিকটই ম্তরেচ্ছ” “আধ্য এ সকল 
গভেদ। কিন্তু যিনি বেদে ব্যাখ্যাকর্তা, জ্ঞানেব জলস্ত মুভিঃ 
তার নিকট আবাব বর্ণাশ্রম জাতিভেদ কি? মন্ুষ্তজাতির 
ক্ষল্যাণের জন্য তিনি থা ইচ্ছা জন্মগ্রহণ কবিতে পাবেন। আর 
একটা কথা এই যে, এ দবিদ্র দেশে জন্মিলে তার পুস্তক প্রকা- 
শের খরচ জুটিত কোথ। হইতে! জানতো! ইস্ট ই্ডিয়া কোম্প|নী 
এজন্য নযলক্ষ" টাকা সাহাধ্য ক'রেছিলেন। তাহাতেও হয 
নাই। মাদিক বেতন দিয়াই এ দেশেব কত পণ্ডিতকে নিষুক্ত 
করিতে হইযাঁছিল। বিগ্যাপ্রচাবের জন্য এদেশে এবপ অর্থব্যষ 
ও বিপুল পরিশ্রমের কথা কেহ কখনও শুনিযাছে কি? ভূমিকাষ 
মোক্ষমূলর স্বয়ং লিখিযাছেন যে, ২৫ বসন ধরিয়া তিনি শুধু 
হস্তলিখিত পু'থির নকল করিবাছেন, তারপর আরও বিশবৎসব 
লাগে ছাপাইতে । একটা গ্রন্থের জন্য জীবনের ৪৫ বৎসর 
অক্লীস্ত ভাবে যাপন কর কি সহজ কথা? আমি কি সাধে 
বলি তিনি স্বয়ং সায়ন ?” 

আবার পাঠ চলিতে লাগিল । স্বামিজী সাধকের নিব্বিকল্প 
অবস্থায় আরোহণ ও তাহা! হইতে পুনরায় বাহৃজগতে প্রত্যা- 
বর্তনের সহিত জগতের প্রলয় ও স্থষ্টির তুলনা করিতে লাগি- 
লেন। এমনভাবে অবস্থা হইতে অবস্থাস্তর-প্রাপ্তি বুঝাইতে 
লাগিলেন যে শরৎবাবুর পরিষ্কার বোধ হইতে লাগিল স্বামিজী 
স্বয়ং এ সকল অবস্থার মধ্য দ্রিষা! অনেকবার সমাধিভুমিতে গমন 
করিষাছেন, নতুবা ওবপ বিশদভাবে বুঝান সম্ভবপর হইত না। 

এমন সময়ে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ আসিলেন। পরস্পর 
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অভিবদান্তে স্বামিজী রহস্য করিরা বলিলেন “জি, সি, * তুমি ত 
এ সকল কিছুই পড়লে না। শুধু কে্টোে বিছু নিয়েই দিনটা 
কাটালে।” গিরিশবাবু বলিলেন “ভাই, আমার আর ওসব পড়ে 
কি হবে? আমার শক্তিও নেই, সময়ও নেই আমি দৃর 
থেকে বেদবেদীস্তকে নমস্কার ক'রে ঠাকুরকে শ্মরণ কর্তে কর্তে 
পাঁড়ি মান্ব। তোমাকে দিযে তাঁর লোকশিক্ষা দিবার দরকার 
ছিল, তাই তোমাকে ওসব পড়তে হয়েছে।” এই বলিয়া 
ভক্তশ্রে্ঠ সেই বৃহৎ বেদগ্রস্থগুলিকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে 
লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন “জয বেদরী শ্রীরামকুষ্টের জয় 1” 

গিরিশবাবু স্বামিজীর স্বভাব উত্তমবপে অবগত ছিলেন। 
স্বামিজী যে প্ররুতই ভক্তিমার্গের নিন্দা করিবার উদ্দেশ্তে £ী 
কথাগুলি বলেন নাই তাহা বুঝিতে পাঁরিলেন, কারণ তাহার 
স্বভাবই ছিল যখন যে বিষয়ে বলিতেন তখন তাহার উপর ধিশেষ 
জের দিয়া গভীর ভাবে তাহা মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়। দিতেন। 
সেইজন্য বলিলেন “আচ্ছা নরেন, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাস 
করি। বেদ বেদান্ত ত তুমি ঢের পড়েছ, কিন্তু তাহাতে ছুঃঘীর 
ছুঃখ, বুভূফ্টর আর্তনাদ, আর ব্যভিচ।রাদি পাঁপজোত নিবারণের 
কোন ব্যবস্থা আছে কি? রোঁজই শুনি, 'ী অমুক বাড়ীর গি্সি-- 
যার বাঁড়ীতে এককালে প্রত্যহ ৪০৫০ খানা পাত পড়তো 
আজ তিনদিন হাড়ি চাপাঁয়নি ) অমুক বাঁড়ীর এক অনীথা 
কুলক্্রীকে ছুষ্টদের অত্যাচারে প্রাণ হারাতে হয়েছে) অমুক 





ক স্বানিহী গিরিশবাবুকে জি, পি, বলিয়। ডাকিতেন,। 
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পরিবাবের একজন যুবতী বিধবা কলঙ্ক গোগনের জন্য ভ্রণহত্যা 
করেছেন) অমুক জুযোচুরী ক'রে বিধবাঁর সর্ববন্ব হরণ করেছে। 
বলতো এ সব রহিত করবার কোন উপায় বেদে আছে কিনা ? 
গিরিশবাবু সমাজের এই সকল গাঁচ কালিঘালেপিত চিত্র অঙ্কিত 
করিয়া গ্রেখাইতে আন্ত করিলে স্বামিজী নীরবে উপবিষ্ট 
রহিলেন এবং হ্বদয়ভাঁব সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া সাশ্র- 
নয়নে গৃহের বহির্দেশে গমন কবিলেন। 

গিরিশবাবু তখন শরৎ চক্রবন্তী মহাঁশকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন “দেখলি রে তোর গুকর জদয়টী। এইযে 
পরের ছুঃখে অশ্রমোচন, এই যে মহাপ্রাণতা-_এই জন্যই আমি 
তাকে বড় বলে মানি-_বিষ্টে বুদ্ধির জন্য নয়। ছুঃখ দুর্দশার 
কথা যেই শোনা, অমনি বেদ বেদান্ত ফেলে উঠে যাওয়া। 
সমস্ত বিদ্বে বুদ্ধি যেন পরপ্রেমে গলে গেল! তোর স্বামিজী 
যেমন জ্ঞানী ও পণ্ডিত, তেমনি ঈশ্বরভক্ত ও লোক সেবক ।” 

কিঞ্চিৎ পরে স্বামিজী প্রত্যাগমন করিলেন এবং পাত্র 
বিশেষে যুক্তি তর্ক ও বিশ্বাসের প্রযোজনীয়তা বুঝাইয়! দিলেন । 
এমন সমযে স্বামী সদাঁনন্দ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
তাহাকে দেখিয়া স্বমিজী ব্যাকুল তইযা তস্তঃ সামান্য ভাবেও 
শ্রকটা সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা বলিলেন। সদানন্দ স্বামী 
“যো হুকুম মহারাজ-বান্দা তৈয়ার হায়” বলিয়া তৎক্ষণাৎ 
স্বামিজীর অভিরুচিমত কার্য আঁরস্ত করিতে স্বীকৃত হইলেন। 
অনভ্বর স্বামিজী গিরিশবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন" “দেখ 
'জি দি, আমার মনে হয় যদি জগতের দ্বঃখ নিবারণের জন্য-_ 
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এমন কি একটি জীবের ছুঃখও কিঞ্িংৎ পরিমাণে লাঘব করিবায় 
জন্য আমায় সহত্রধার জঠরবাস-ক্লেশ সহ কর্তে হয় তাতেও 
আমি প্রস্তত। শুধু একলা নিজের যুক্তি নিয়ে কি হবে? 
সকলকে সঙ্গে নিষে ঈ পথে যেতে পারি তবে তো !” 

এই সমবে একদিন তিনি শরত্বাবুকে সঙ্গে লইয়া! প্রীতঃ- 
প্রননণীয়। মাতাজী তপন্থিনীর প্রতিষ্ঠিত মহাঁকালী পাঠশালা 
পরিদর্শন করিতে গমন করিলেন। মাঁতাঁজী স্বয়ং তাহাকে 
কষেকটি শ্রেণী দেখাইলেন। একশ্রেণীর ছাত্রীরা তাহার সম্মুখে 
দেবাধিদেব মহাদেবের একটি স্তোত্র আবৃত্তি করিল এবং শিবা- 
চ্টনার সমুদ্য বিধি প্রদর্শন করিল। একটি বুদ্ধিমতী বালিকা 
কালিদাসের “রঘুবংশ” হইতে একটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া সংস্কৃতে 
উহার ব্যাখ্যা করিল। স্বাঁমিজী অত্যন্ত সন্ত হইয়া বালিকাকে 
আশীব্বাদ করিলেন। তিনি মাতাজীকে তাহার দু অধ্যবস্থায়ের 
জন্য পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিলেন এবং “দশকবৃন্দের মন্তব্য পুস্তকে” 
একটি দীর্ঘ মন্তব্য লিখিয়া সর্বশেষে লিখিলেন “এই বিদ্যালয়ের 
কার্য; ঠিক পথে চলিতেছে ।” 

পথে শরৎবাবুর সহিত স্বামিজীর জ্ীশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক 
কথা হয়। স্বামিজী এদেশের জীলোৌকদিগকে শিক্ষা দিবার 
জন্য আদর্শ জ্্ী-বিগ্ভালয় স্থাপনের আবশ্তকত। সম্বন্ধে অন্নেক 
কথা বলেন। তাহার মতে বালিকাঁগণকে উত্তমরূপে শিক্ষিত ' 
না করিলে এবং বালিকাবিবাহ নিবারণ না করিলে এদেশের 
উন্নতি হওয়া অসস্ভব। এতদর্থে বিদ্যান্ঞানসম্পন্না ব্রহ্মচারিণীগণ 
কর্তৃক পরিচালিত ৰিষ্ভালয় স্থাপিত হওয়া কর্তব্য। মাতাজী 
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তপস্ষিনী স্বয়ং সংসারত্যাগিণী হইয়াও এই স্দূর বঙ্গদেশের 
বালিকাঁগণকে স্থুশিক্ষিত করিবার জন্য যে ভাবে আত্মজীবন 
নিয়োজিত করিয়াছেন--তাহা সর্বতোভাবে প্রশংসনীয় । তবে 
জীপিক্ষা জীলোকের তঙ্জাবধাঁনেই হওয়া বাঞ্চনীয় । মহাঁকালী 
পাঠশালায় যে পুকষ শিক্ষকের দ্বারা অধ্যাপনার ব্যবস্থা আছে 
এটুকু স্বামিজী অনুমোদন করিলেন না। 

এইভাঁবে কিয়দ্দিন গত হইলে ৬ই মে তারিখে চিকিৎসক- 
গণের পরামর্শে স্বামিজীকে বারুপরিবর্তনার্থ মালমোড়া যাত্রা! 
করিতে হঈল। ইতিমধ্যে মি্‌ মুলার বিলাত হতে আপিয়া- 
ছিলেন। তিনি ও গুডউইন সাহেব কযষেক দিবস পুন্বেই 
সেখানে গমন করিয়াছিলেন। এক্ষণে স্বামিজীও অ।লমৌড়া- 
বাসিগণের সনির্ধন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া কয়েকজন 
গুকুলাঁতা ও শিষ্য সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন । 


আলমোড়ায়। 


আলমোড়! যাইবার পথে স্ব+খিজী লক্ষৌএ এক রাত্রি বাঁস' 
করিয়! তত্রত্য অধিবাঁসিগণের আনন্দবন্ধন করিলেন। কাণঠ্র- 
গোঁদীম হইতে মিঃ গুডউইন ও কযেকজন ভক্ত তাহার সহযাত্রী 
হইলেন। তারপর আলমোড়ার নিকটবর্তী লোদিয়া নামক 
স্থানে এক বিপুল জনসজ্ঘ ত।হাকে অভার্থনা করিয়া ক্রমাগত 
জয়ধ্বনি ও আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা স্বামিজীর 
জন্য একটা স্থসজ্জিত অশ্ব আনিয়াছিল। তিনি তাহাঁতেই 
আরোহণ করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। তাহার অভার্থনার 
জন্য প্রতি গৃহদ্বার "দীপমা!লায় উদ্ভাসিত এবং রাজপথসমূহ খ্বাল্য 
পতাঁকাদিতে স্থুশোভিত কর] হইয়াছিল এবং বাঁজারের একাংশে 
ষ্ঠ চন্রাতপ বিমঙ্ডিত একটি বৃহৎ পটমওপ নির্মিত হইয়াছিল" 
পথে গমন কালে শত শত বাতায়নবন্ঠিনী কুলরম্ণী ছমিজীর 
শিরোপরি পুষ্পলাজ বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সভাস্থিলে 
তাহাকে দর্শন করিবার জন্ প্রায় পাঁচ সহজ ব্যক্তি সঙ্গত 
হইয়াছিলেন। প্রথমে অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে পঞ্জিত, 
জালাদত্ত যোশী হিন্দীতে একটা অভিনন্দন পাঠ করিলেন। তৎপর: 
লাল! বদরি সা-র হইয়] পণ্ডিত হরিরাম পড়ে আর একটা 
অভিনন্দন পাঠি করিলেন। ম্বামিজী যতদিন আলমোড়ায় ছিলেন, 
ততদিন এই সাজীর অতিথি হইয়াই বাস করিয়াছিলেন । 


৭৩৭ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


তারপর আর একজন পণ্ডিত একটি সংস্কত অভিনন্দন পাঠ 
করিলেন। 

স্বামিজী সংক্ষেপে যখন প্রাণম্পশী ভাষায় ভারতীয় চিন্তার 
উপর সাধুজন-সেবিত গিরিরাঁজ হিমালথের প্রভাব বর্ণনা করিয়! 
বলিলেন “এই হিমালয়ের সহিত আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠতম 
স্থৃতিসমুহ জড়িত। যদি ভাঁরতের ধন্মেতিহাস হইতে হিমালয়কে 
বাদ দেওয়! বায়, তবে উহার অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে। 
অতএব এখাঁনে একটি কেন্দ্র হওয়া চাইই চাই--এই কেন্ত্র কর্্ম- 
প্রধান হইবে না, এখানে শান্তি, নিস্তব্ধত। ও ধ্যানলশীতা পূর্ণ- 
মাত্রায় বিরাজ করিবে, আর আমি আশ) করি একদিন না একদিন 
এই ইচ্ছ! কার্যে পরিণত করিতে পারিব।” 

আলমৌড়ায় প্রত্যন প্রাতে ও অপরাহে অশ্বারৌহণে ভ্রমণ 
করিয়া তাহার স্বাস্থ্য পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নতিলাভ করিল 
টে এবং শরীরেও যথেষ্ট বলাধান হইল কিন্ত তথাণি জনকয়েক 
ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির অত্যাচারে সময়ে সময়ে তাহার শাস্তির 
ধ্যার্াত ঘটিতে লাগিল। ভারতবর্ষে পদার্পণের দিন হইতে 
তাহার দেশব্যাপী উচ্চসম্মান দর্শনে মর্মাহত হইয়া এ দেশের 
কোন কোঁন আমেরিকান পাদ্রী আমেরিকার তাহার কার্যের 
ক্ষীতিনাধন মানসে এদেশ হইতে নানাবিধ মিথ্যা সংবাদ সে 
দেশের সংবাদপত্রসমূহে প্রেরণ করিতেছিল এবং যুক্তরান্ধ্যে 
উ সকল পত্রের বহুল প্রচার দ্বার স্বামিজী ও তাহার কার্যে 
বিরুদ্ধে পোকের মনে বিদ্রোহের উত্তেজনা সৃষ্টি করিতেছিল। 
সেখানকার বজ্ধুবাদ্ধবের আবার সংবাদপত্রের এ সকল অংশ 


৭৩৮ 


আলমোড়ায়। 


কাটিয়। রাশি রাঁশি তাহার নিকট প্রেরণ করিতেছিলেন, 
স্বামিজী কিন্তু উহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না৷ হইয়1 নীরব অবজ্ঞার 
সহিত এ গুলিকে উপেক্ষী করিতে লাগিলেন। তবে হুঃখের 
বিষর এই যে চিকাগে! ধন মহাসভাঁর সভাপতি ভাঃ ব্যারোজের 
মত একজন বড়দরের সাহেবও এই সকল ম্ুদ্রলোকের দলে 
যোগ দিয়া আপনার ক্ষুত্রত্বের পরিচয় দিতেছিলেন। কিছুদিন 
পুর্বে তিনি ভারতল্রমণে আসিয়াছিশেন। এ দেশের লোকে 
যাহাতে তাহার যথোপযুক্ত সনীদর করে তজ্জন্ত স্বামিজী ১৮৯৬ 
সালের শেষভাগে লগ্ডন হইতে কলিকাতাষ ইগ্ডিয়াঁন মিরর ও 
অন্ান্ত পত্রে একখাঁনি লিপি প্রেরণ করেন । *% ফলে ব্যারোজ 
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সাহেব এখানে খুব সন্মান প্রাপ্ত হয়েন। কিন্ত তাহার ধর্মমত 
তত উদার না থাকাতে তিনি এদেশীয় জ্নসমাজের মনের 
উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। সুতরাং 
বিরক্ত হইয়া! তিনি আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানে 
স্বামিজীর কার্ষ্েের বিগ্লোৎপাঁদন মানদে তাহার নামে কতকগুলি 
অমুলক কুৎসা রটনা করেন। তাহার স্থুলমর্ত্ম এই বে, স্বামিজী 
মিথ্যাবাদী, তিনি আমেরিকার বমণাদিগের অযথা নিন্দাবাদ 
করিয়াছেন, তিনি ক্রাহ্ণ নহেন, শূদ্রঃ অর্থাৎ নীচজাতিদের 
অন্তর্গত, সুতরাং সমুদ্রঘাত্রা কর।য তাহার জাতি গিয়াছে বলিয়া 
যে কথাটা বটিয়াছে সেট৷ ভুল, ভারতবর্ষে লোকে সকলে 
তাহার মতাবলম্বী নহেন, সেখানে তাহার প্রভাব অতি সাঁমান্ত, 
বিলাতে ও আমেরিকা তাহার প্রচারকাষ্যে যে ফল হইয়াছে 
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তিনি তাহা অতিরঞ্জিত করিয়! স্বদেশীয়গণের নিকট কীর্তন 
করিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি । পাঠক দেখিবেন, এগুলি গাত্রাহ 
জর্জরিত ধ্যক্তির প্রলাপোক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহা 
হউক, স্বামিজী এ সকল অকিঞ্চিৎকর বিষয় লইয়া আন্দোলন 
করা অগ্লাঘ্য বিবেচন! করিতেন, সুতরাং প্রকাশ্যে ইহার কোন 
প্রতিবাদ করেন নাই। তবে আমেরিকায় তাহার শিষ্বের! 
বিশেষতঃ মিসেস্‌ সারা বুল তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া পত্রাদি 
লিখিরাছিলেন এবং তিনি স্বয়ং ব্যারৌজ সাহেবের অকৃত- 
কাধ্যতায় দোষ কাহার তাভার আলোচন। করিয়] নিজ শিষ্যদের 
মধ্যে কাহাকে কাহাকে ছু" একখানি পত্রে একটু আধটু কিছু 
লিখিরাছিলেন। চিকাগোর জনৈক বন্ধুকে ৩*শে জানুয়ারীর 
একটি পত্রে দেখি লিখিতেছেন_- 

প্ডাক্তার ব্যারৌোজকে ভালরূপ অভ্যর্থনা করিবার জন্য 
আমি লগ্ডন হইতে আমার দেশে একখানি চিঠি পাঠিয়েছিলাম। 
সেখানে তার অভ্যর্থনাও বেশ সমারোহে হয়েছিল। কিন্তু 
তিনি বে কলিকাতায় কোন প্রতিপত্তি বিস্তার কথ্‌তে পারেননি, 
সেটা কি আমীর দৌঁষ? এখন শুন্চি ব্যারোজ আমার নামে 
কত কি বল্চেন | জগতের গতিকই এই |” 

৯ই জুল।ই তারিখে স্বামিজী আখেরিকার আর এক বন্ধুকে 
নিয়লিখিত পত্রখাঁনি লেখেন। উক্ত বন্ধুটি সংবাদ-পত্রসমূহে 
স্বামিজীর বিরুদ্ধে নানাবিধ আক্রমণ পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত 
হইতে দেখিয়া উহ। দ্বারা তাহার আরব-কার্যের সমূহ ক্ষতি 
সম্ভাবনায় বিশেষ চিস্তিত ও উদ্বিগ্ন হইয়] গড়িয়াছিলেন। 
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তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্ত স্বামিজী এই পত্রথাঁনি লেখেন। 
ইহার আরন্তে দেখিতে পাই বারংবার আত্মসম্মানে আঘাত 
পাওয়ায় উদ্চতরোষ নন্ন্যাসীর কঠোর ভ্রভঙ্গ ও অসহিষ্কুতা, 
আবার শেষে দেখি আজন্ম সংবমীর অদ্ভুত তিতিক্ষা, তরহ্মনিষ্টের 
দাঁংসারিক বিষে সম্পূর্ণ নিলিপ্তত। ৷ বাস্তবিক ইহার প্রতি ছত্রে 
নির্দোয়ীর শ্টায়সগত ক্রোধের ভাঁব এবং বৈবাীব স্বাভাবিব 
উদ্বাীনতা ও বিরক্তি অতি সুন্দরভাবে পবিষ্বুট হইযাছে। 
লিপিসাহিতো এবপ পত্র অল্ল্ট দেখিতে গ1ওযা যীঘ | শ্গাঁমল। 
নিষ্নে উহার ভাবার দিবার চেষ্টা করিলাম ।-- 

“রিস্তর আমেরিকান কাগজের টুকরা] টুকব। অংশ আ)) 
হস্তগত হইযাছে, তাহাতে দেখিতেছি আমেন্সিকান বমণীগণ 
সম্বন্ধে আমার উক্তি লইযা ভিন্ন ভিন্ন আমেরিকান পত্রে বি 
ভর়ঙ্কর সমালোচনা ও আমি জাতিচ্যুত হইযাছি বলিযা কি 
আশ্চর্য সংবাদই প্রকাশিত হইয়াছে । বেন সন্ন্যাসীরও আবাব 
জাতি বলিয়া একটা যাইবার কিছু আছে ! 

আমার গাশ্চাত্যদেশ গমনে জাঁতিনাশ ত ভযই নি) ববং 
উহা দ্বার! সমুদ্রান্রার বিঝ্ুদ্ধে যে একটা প্রব আপত্তি ছিল 
তাহা প্রভূত পরিমাণে ক্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে । আমাকে যদি 
জাতিচ্যুত করিতে ইত, তাহ! হইলে অর্ধেক দেশী রীজ। 
ও প্রীয় সমস্ত শিক্ষিত ভারতরাসীকেও যে সেই সঙ্গে জাতিচুত 
হইতে হইত! কিন্তু তাহা না হইযা হইয়াছে কি? না, 
সন্ন্যাস গ্রহণের পুর্বে আমি যে জাতিভুক্ত ছিলাম সেই জাঁতি* 
একজন প্রধান রাজা আমার সম্মানের জন্য গ্রক ভোজ দিযা 
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তাহাতে ঈজাতীয় সমস্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে নিমন্ত্রিত 
করিয়াছিলেন ! ৭ + 5 প * আর প্রিয় ম- এই পা 
চ'খানা বোধ হয় শ'খাঁনেক রাজবংশীয় ব্যক্তি কর্তৃক ধোয়ান, 
মুছান হইযাছে ও পুজ! পাইযাছে, আর দেশের উন্নতি এখন 
যেমন হুহু ক'রে এগিশে চলেছে এপ আগে আর কখনও 
তযনি। এইটি বল্লেই বোঁধ হয যথেষ্ট হবে যে আমি ক্পান্তায় 
-বকলেই লোকেব ভিড় ঠিক বাখ্বার জন্য পুলিস পাহাঁর। 
মৌতায়েন রাখতে হয়েছে। একেই কি বলে 'জাতিচ্যুভি, 
সমাজচ্যতি? অবিশ্তি ওতে 'মিস্্” (মিসনরী) বেচারাদের 
মুখটি চুপে গেছে। কিন্তু তাঁরা এখানকার কে? 
কেউই নয় । আমরা তাদের অস্তিত্ব টেরও পাইনে__দিব্যি 
আছি। একটা বক্তৃতাষ আমি এই ঘিশ্থু'দের সম্বন্ধে ও 
তাদের উৎপত্তি নিয়ে দু'একটা কথা! বলেছিলাম--অবশ্ত 
ইংরেজ ধর্মযাঁজকদের বাদ দিয়ে__-আর সেই সঙ্গে আমেরিকার 
চার্চওয়ালী জ্রীলোকদের ও তাদের কুৎসা! উদ্ভাবনের শক্তি 
সম্বন্ধে একটু উল্লেখ করেছিলাম । এইটাকে নিয়ে মিস্থুরা 
খুব লাফালাফি করে বলে বেড়াচ্ছে আমি নাকি সমস্ত আযে- 
রিকাঁন নারীজাতির নিন্দা করিছি-_মতলব আর কিছুই ময়, 
ওদেশে আমি যে কাজট1 ক'রে এসেছি সেটা পগু করা; 
কারণ ওরা খুব জানে ও কথা বল্লেই ওদেশের লোকের কাছে 
ওদের একটু সুবিধে হবে। প্রিয় ম--, ধর যেন আমি হয়ান্কি- 
দের (আমেরিকানদের ) বিরুদ্ধে তর সব অযথা কথা বলেছি, 
--কিস্ত তাহলেও তারা আমাদের মাতা বা ভগ্মীর সম্বন্ধে যে 
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সব কথা বলে, ওটা কি তার লক্ষাংশের একাংশও হবে? 
এই (ভারতেব বিধন্্ীদেব' বিকদ্ধে খৃশ্চান ইযাঙ্কি নরনারী যে 
বিজাতীয় ত্বণা প্রকাশ করে, অগুসমুদ্রের জলেও তা” ধো ওয়া 
যায় না! অথচ আমর! গুদেব কি করেছি! আগে ওরা 
অপরের মুখে নিজেদের সমালোচনা শুনে ধৈর্য ধক্তে শিখুন । 
তারপর যেন পরের সমালোচনা করেন ! মনস্তত্ববিদ্র৷ জানেন 
এটা মানব মনের একটা আশ্র্স্য ধর্ম যে যাবা দিনরাত পবকে 
খোঁচা! দেম তাঁরা নিজেদেন সম্বন্ধে পরের সামান্ত একটা কথার 
ভরও সইতে পারে না। আর তাছাড়া ও'রা আমাব করেচেন 
কি? তোমার পরিবাঁরবর্গ, মিসেস্‌ বি-, মিঃ ও মিসেস্‌ ল-- 
আর জনকতক সহ্ৃদয় ব্যক্তি--এ'রা ছাঁড়া আর কে আমার 
কাঁজে বিন্দুমাত্র সাহায্য কবেচেন? আমি মুখ দিয়ে রক্ত উঠে 
খেটে এখন ত মরবার দাখিল হ্যেছি-_জীবনের সারাংশট! 
আমেরিকাঁষ কাঁটিষে এনুম, নিজের যতটা শক্তি ছিল সব 
খোঁধালুম-_কেন? নাঃ ওদেশের লোককে উদাঁর উন্নত কর্বার 
জন্য ও ওদের আধ্যাত্মিক মার্গে নিষে যাবার জন্য! ইংলগ্ডে 
আমি মাত্র ছ”মাঁস খেটেছিলুম। সেখানে আমার বিরুদ্ধে 
কেউ কোন কথা বলেনি-__শুধু একবার ছাঁড়া--তাঁও একটা 
আমেরিকান স্ত্রীলোকের কা্্য-_শুনে আমার ইংরেজ বন্ধুরা 
হাফ ছেড়ে বাচেন! শুধু যে কেউ আমায় কোন আক্রমণ 
করেনি তা? নয়, বরং ইংরেজ ধর্দনায়কদের মধ্যে অনেক ভাল 
ভাল লোক আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন । সেখানে 
আমি না চেয়েও অনেক সাহাষ) পেয়েছি, এবং জাঁনি পরে 
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আরও পাঁবো। একটা সমিতিই হয়েছে আমার কার্য দেখ বাধ 
ও ভার জন্য সাহায্য সংগ্রহ কব্বার জন্য এবং সে দেশের 
চারজন অতি ভদ্রবংশীয় ব্যক্তি আমার কার্যের সহায়তা কব্বার 
জন্য সব বাধা বিদ্ব অগ্রাহ্ ক'রে আমার সঙ্গে ভারতে এসে- 
ছেন। আরও অনেকে আস্তে প্রস্তত ছিলেন, আর এবার 
যদি যাই, বোধ হয় আরও শত শত বাঞ্তি আস্তে চাইবেন। 
প্রির ম-তুমি আমার জন্ত একটুও ভয় করো না। এ 
পৃথিবীটা! প্রক।৩--খুবই প্রকাও-_ন্ুতরাঁং “ইয়াঙ্কীদের ফৌস্‌ 
ফৌসানি গর্জানি, সত্বেও এখানে আমার জন্য একটুখানি 
জায়গা মিল্বেই । 

যাই তোক্‌ আমি আমার কাজে খুসী আছি। আমি 
কখনও মতলব এ'টে কোঁন কাঁজ করিনি । যেমন কাজ এসে 
জুটেছে, তেমনি কবে গিছি। আমার মাথায় শুধু একটা 
চিন্তা বরাবর স্থির ভাবে জলেছে--ভারতের সাধারণ নর- 
নারীকে উন্নত করার উপাঁষ বিধান করা, এবং কতক পরিমাণে 
তা” আমি কর্তেও পেরেছি । আমার ছেলেরা দুভিক্ষ, রোগ, 
দারিদ্রের মাঝখানে কেমন করে কাজ কচ্ছে, কেমন করে 
কলেরা রোগগ্রস্ত হাড়ি ডোমের পর্যন্ত সেব! কচ্ছে, চগ্ালের 
ক্ষুধাতুর মুখে আহার যোগাচ্ছে, আর ভগবান কেমন করে 
আমার ও তাদের সকলকেই সাহায্য পাঠাচ্ছেন, তা দেখলে 
তোমার বড় আনন্দ হ'তো। মানুষ ৫ক?তিনি আমার 
সঙ্গে ফিব্ছেন--সেই প্রাণবল্লভ--যিনি আমেরিকায়, ইংলগ্ডে 
এবং ভারতের চতুর্দিকে যখন আমি অপরিচিত ভিক্কৃকের 
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মত ঘুরে বেড়িষেছি তখনও আমার সঙ্গ ত্যাগ করেন নি। 
লোকে কি বলে না বলে, তা”তে আমার কি আসে যায়? 
ওরা ওসব ছুপ্ধপোষ্য শিশুর দল- আঁ ওর চেয়ে বেশীই বা 
কি জানে? কি! আমি ঈ সব অপোগণ্ডের কিচ.কিচিতে 
আমার লক্ষ্যত্র্ই হব? যে আমি প্রত্যগাত্মার সন্ধান পেয়েছি,_ 
সমস্ত ছুনিয়াটাকে অসার মাঁয়াজাল বলে বুঝেছি ?__-আমাকে 
দেখে কি তাই মনে হয়? 

নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা বল্তে হচ্ছে, তাঁর মানে 
তোমায় এগুলে! বল! উচিত মনে করি। দেখ, আমি বেশ টের 
পাচ্ছি আমার কাঁজ ফুরিয়ে এসেছে-_-আর বড় জোর তিন 
বছর কিচাঁর বছর বাঁচবো। নিজের মুক্তির জন্য আমার 
এক তিল আঁকাজ্ষা নেউ। পৃথিবীর ভোগস্খ আমি কখনও 
চাইনি। আমি শুধু দেখবো আমার কলটা (সেবক সম্প্র- 
দায়) কাজ কব্বার মত হয়ে ধ্রীড়িয়েছে, তারপর যখন নিশ্চিত 
বুঝবো জগতের ভালোর জন্য (আর কোথাও না হ”ক' অন্ততঃ 
ভাঁরতবর্ষেও ) চাড়া দেবার মত এমন একটা কিছু খাড়া কর্তে 
পেরেছি, যা কোন শক্তিতেই টলাঁতে পাঁব্বেনা তখন চির- 
নিত্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম, গ্রহণ কর্বো-_তারপর যা হয় হোক্গে। 
আর এই আমার কামনা যে আমি যেন সহস্র ছুঃখভোগ্ের 
জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মাই, ধেন তাঁতে ক'রে সেই একমাত্র ভগ- 
বানের সেবা কর্তে পারি-যে তগবান্‌ ছাড়া অন্ত ভগবানে 
আমি বিশ্বাস করি নাঁ_অর্থাৎ িনি সকল জীবের সমষ্টিভূত 
নারায়ণ বা বিশ্বদেব) সকল জাতির পাপী-তাঁপী, সকল জাতির 


৭8৬ 


আলঙ্োড়াম্স। 


দীনদুঃখী-_তারাই আমার দেবতা, তাঁরাই আমার ভগবান্‌-" 
মামি শুধু যেন তাদেরই সেবা কর্তে পারি। 

“যিনি তোমার অন্তরে বাহিরে, ভুমি যাহার স্থুলদেহ ও 
ষিনি দসর্কতঃ পাণিপাদে”__শুধু সেই বিরাট আত্মার পুজা কর, 
আব সব ঠাকুব ভাঙ্গিয়া ফেল। 

“যিনি উদ্ধ? অধঃ, সাধু, গাপা ও ব্রহ্ম হতে কমিকীট পর্যন্ত 
সব্বত্র বিছ্বামান, যিনি দৃশ্য, জ্ঞেয়। সত) ও সর্বত্যাগী-_ শুধু 
তাহাকেই পুজা কর, আর সব দেবতা চূর্ণ করিয়া ফেল। 

“যাহার ভূত ভবিষ্যৎ নাই, মৃত্যু নাই, গমনাগমন নাই, 
ধাহাতে মাঁমরা বিদ্যমান আছি ও চিরদিন থাকিব, তাহারই 
উপাসনা কর আর সব দেবতা ভায়া ফেল। 

“আমার সময় সংক্ষিপ্ত । তবে যা বল্বার আছে তা 
বল্তেই হুবে--তাতে যাঁর যেখানে ঘা লাঁগে লাগুক। সুতরাং 
প্রিয় ম- আমার মুখ থেকে যা গুন্ছ তাতে করে ভয় পেয়ে! 
না-ক্ষারণ আমার পশ্চাতে যে শক্তি রয়েছে-০সে বিবেকা- 
নন্দের শক্তি নয়, তারই শক্তি-_সেই প্রভু, যিনি জানেন কিসে 
ইষ্টানি, গুভাশুভ। যদি আমায় জগৎকে খুনী কর্তে হয় তাতে 
জগতের অনিষ্ট হবে) অধিকাংশ লোকের কথাটাই ঠিক নয়, 
কাঁরণ দেখ, তারাই ত জগতের এই ছুঃখ কষ্ট স্থষ্টি করেছে। 
নৃতন চিন্তা বা ভাব দেখলেই লোকে তার পিছনে লাগবে" 
সভ্যসমাজে হয়ত একটু বাহ্‌, ভদ্রতার খাতিরে নাদিকা কুষ্চিত 
ক'রে, আর অসভ্য চাষার দলে ভীষণ চীৎকার, গলাবাজী ইতর 
গালিগালাজ ও অভদ্র অপবাদ রটনা করে। কিন্ত এই দব 


৭8৭ 


স্বামী ঘিবেকানন্দ। 


মৃত্তিকাভোজী কেঁচোর দলকেও তুলতে হবে। বালকের 
দলকেও আলো দেখাতে হবে। আমাদের দেশে কত শত 
উন্নতির শআ্োত এল গেল। আমরা যে শিক্ষা পেযেছি তা, 
কাল্কের ছেলের কেমন করে বুঝবে বল? এ সব “কুছ, 
নেহি হ্যায়--সব ভোজবাজি-_মাঁব ! সব ছেড়ে ছুড়ে দাঁও-_ 
মজা পাবে। কামকাঞ্চন ছাড়-আনন্দ মিল্বে। নান্তঃ 
পন্থা বিদ্যতেযনায । রম্ণস্ুখ আব টাঁক|কড়ি এবাট ত যত 
আঁপদের মূল। এ গুলো! গেলেই দিব্য চক্ষু খুল্বে- আত্মা 
আপনার অনস্ত শক্তি ফিরে পাঁবেন।” 

বাস্তবিক মানুষের অকৃতজ্ঞতা দর্শনে মনে যে কষ্ট হব তাঁহার 
তুলনা নাই। যাহাদের জন্ত অকাতরে হ্ৃদয়শোণিত পাঁত 
করা যায় তাহারা খন বিষধর সর্পের সাধ ফণা বিস্তার করিষ! 
দংশন করিতে থাকে তখন মনে যে কি হুঃসহ ক্লেশের সঞ্চার 
হয় তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কে অনুভব করিতে পাঁরে ?- 
বিশেষতঃ যখন বিদ্বান্‌ ব্যক্তিগণ কুটিলতার আশ্রয় গ্রহপূর্ধবক 
সত্যকে আবুত করিষা বিদ্বেষের হলাহুল বর্ষণ করিতে থাকেন। 
ডাক্তার ব্যাবোজ জ্ঞানী, গুণী, বুদ্ধিমান ও সন্ত্রস্ত পুরুষ। কিন্ত 
তিনি ১*ই মে তারিখে এদেশ হইতে কালিফর্ণিয়ায পদার্পণ 
করিয়াই “ক্রণিকল্‌্” পত্রে স্বামিজী সম্বন্ধে যে সকল তীব্র মন্তব্য 
প্রকাশ করেন উহার সকল গুলিই অযথা ও মিথ্যা । * স্বামিজী 





* এসম্বদ্ধে মিসেস সারাবুল ৭ই জুন 'তাঁরিখেব ডাঃ লুইস জেন্সকে 
যে গতর লেখেন তাহাতে একটা সুন্দর কথ! লিখিযাছেন। 
পিজাতত। 99011971855 05109215 01209- 1 9505 07 
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আলম্মোড়ায়। 


তাহার কোন প্রকাণ্ত বক্তৃতায় বা সামাজিক আলাপে ঘুণাক্ষরেও 
আমেরিকায় বা ইংলগ্ডে তিনি যে কাধ্য করিষ! আসিযাছিলেন 
তাহার জন্য বাহাছুরী প্রকাশ করেন নাই। বরং ও সম্বন্ধে 
কোন কথা বলিতেই' চাহিতেন না, চুচাঁপ থাঁকিতেন। তবে 
নিতান্ত গীড়াঁপীড়ি করিলে অতি বিনীতভাঁবে ও সাবধানে 
দুএক কথা বলিতেন। ভারতেব কত স্কানে কত অভিনন্দনে 
ত্বাহার সফলতার গন্য প্রশংসা! কর] হইয়াছে কিন্ত তিনি তাহার 
একই উত্তর দিযাছেন “আমি আর এমন কি কবিয়াছি ? আঁপ- 
নারা বে কেহ উহা আমার চেষে ভাল করিষা করিতে পারি- 
তেন।” আর কখনও বলেন নাই তাহার কৃতকার্য্যতা অত্যন্ত 
অধিক আশান্ুুবপ হইযাভে। কুস্তকোনম্‌, মান্দ্রাজ কলিকাতা 
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থ্বামী ধিবেকানন্ৰ । 


্রস্ৃতি প্রত্যেক বড় বড় বন্তৃতাতেই বলিয়াছেন “কতকটা পথ 
পরিষ্ষার ও কাষের সুবিধা হইয়াছে বটে, আর মার্কিণজাতির 
সহ্ৃদয়তার জন্য পুনঃ পুনঃ মুক্তকণ্ঠে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। ইহাতেও থে ব্যারোঁজ সাহেব কি করিয়া লিখিযা- 
ছিলেন 47৩ 969009 (6০ 1:8৩ 105 179 1১৩৪+ (বিবেকানন্দের 
মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে) এ কথটা আমরা বুঝিতে পারি 
না। কিন্ত স্বামিজী কিছু বলুন বা না বলুন, বেদান্তের প্রভাব 
যে পাশ্চাতাদেশেব শিক্ষিত সমাজে ক্রমশঃ বহু বিস্তৃত হইয়া 
পড়িতেছিল তাহা সারা বুলের চিঠিতেই বুঝিতে পারা যাঁয়। 
তিনি লিখিতেছেন-_ 

51100 09108050100155 036. [05119 01150091155 
800 ০0৫ 0/0. [0051500 (590 10 08 20007201615 
10018115005. 029৮ ড5081700 0500209755095 05 
ড/591510 000817 ০£ 6০-0807,” 

অর্থাৎ 'জর্ম্মাণ ও ইংরাজ পণ্ডিতগণ ও আমাদের এমাসনের 
সঙ্গে কতটা! পরিমাণে মিশিয়াছে।” বাস্তবিক বেদাস্তের এই সার্ব- 
ভৌমিকত্বের উল্লেখ করিয়াই স্বামিজী সময়ে সময়ে বলিয়াছেন 
50800521705 10. 005 556 812. ড898001555 (পাশ্চাত্যের 
শতশত লোক আজ বেদান্তের ভক্ত ) কথাটা কি মিথ্যা? না, 
অতিরঞ্জিত? ॥ 

তারপর তৎকর্ভৃক আমেরিকান রমণীগণের নিন্দা। কথাটা 
ষে সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও বিক্কৃত তাহা তাহার যে কোন 


৭৫০ 


আলমৌড়ায়। 


ভারতীর বক্তৃতা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাঁয়। কোথাও 
আমেরিক রমণীগণের বিরুদ্ধে একটি কথাও নাই। বরং 
তিনি যে তাহাদের গুণে ষুগ্ধ ছিলেন ও অতিশয় প্রশংসাই 
করিতেন তাহা ঈ সময়ের তিন বৎসর পুব্দে খেতড়ির রাজাকে ,' 
লিখিত একখানি পত্রে অবগত হওয়া যায়। এ পত্রে তিনি 
লিখিতেছেন £₹-- 
আমেরিকা, ১৮৯৪ 
“আমি আমেপ্রিকার ারিবারিক জীবন সম্বন্ধে অনেক 

বাজে গঞ্স শুনিয়াছি--শুনিয়াছি নাকি সেখানে নারীগণের 
নারীর মত চাঁলচলন নভে,_তাহারা নাকি স্বাধীনতা তাগুবে 
উন্মত্ত হইয়া! পারিবারিক জীবনে সকল সুখশাস্তি পদদলিত 
করিয়া চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া ফেলে, এবং আরও শী প্রকারের 
নান! আজগুবি কথা শুনিম্নাছি । কিন্তু এক্ষণে একবৎসর কাল 
আমেরিকার পরিবার ও আমেরিকার নারীগণের সম্বন্ধে 
অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া গেখিতেছি & প্রকারের মতামত কি 
ভয়ঙ্কর অমূলক ও ভ্রান্ত! আমেরিকাঁবাসিনী রদ্ণীগণ ! 
তোমাদের পণ আমি শতজন্মেও শোঁণ করিতে পারিব না। 
তোমাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আমি ভাঁষায় প্রকাশ করিয়া 
উঠ্ঠিতে পারি না। প্রাচ্য মানবের সুগভীর কতজ্ঞতা জ্ঞাপনের 
একমাত্র উপযুক্ত ভাষা প্রাচ্য অতিশয়োক্তিই-_ 

“অসিতগিরিসমং স্তাঁৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে । 

সুরতরুবর শাখা লেখনী পত্রমুব্বী । 

লিখতি দি গৃহীত্বা সাদ! পর্বকালং_” 
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পর িদি সাগর মন্তাঁধার। হিমালয়পর্ত মসী, পারিজাতশাখা 
লেখনী ও পৃথিবী পত্র হয়, এবং যদি স্বয়ং সরস্বতী লেখিকা 
ক অনস্তকাল ধরিয়। লিখিতে থাকেন”__তথাঁপি এ সকল 
তোমাদের প্রতি মামার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অদমর্থ হইবে 
গতবৎসর গ্রীষ্মকালে আমি এক বহু দূরদেশ হইতে 
আগত, নাঁম-যশ-ধন-বিগ্াহীন, বন্ধুহীন, সহাঁয়হীন, প্রায় 
কপর্দ্দকশূহ্য, পরিব্রাজক গ্রচারকরূপে এদেশে আসি। সেই 
সময় আমেরিকার নারীগণ মামীকে সাহায্য করেন, আহার ও 
আশ্রয় দেন, তাহাদের গৃহে লষ্টয়া যাঁন এবং আমাকে 
তাহাদের পুত্ররূপে, সহোদররূপে ধন করেন। যখন তাহাদের 
নিজেদের ধর্্পদেষ্টগণ এই “বিপজ্জনক বিধন্মী”কে ত্যাগ 
করিবার জন্য তা1হধিগকে প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, 
' ষখন তাহাদের সব্বাপেক্ষা অস্তর্্গ বন্ধুগণ এই “নজ্ঞাতকুলশল 
বিদেশীর (হয়ত বা বিপজ্জনক চরিত্রের” ) সঙ্গ ত্যাগ করিতে 
উপদেশ দিতেছিলেন, তখনও তাহারা আমার সহিত বন্ধুভাবে 
ব্যবহার করিতেছিলেন। কিন্তু এই মহামনা, নিঃস্বার্থ, পবিত্র 
বঙ্ণণীগণই চরিত্র ও অস্তঃকরণ সম্বন্ধে বিচার করিতে অধিকতর 
নিপুণা-_কাঁরণ নিষ্মল দর্পণেই প্রতিবিস্ব *ড়িয়া থাঁকে। 
কত শত সুন্দর পারিবারিক জীবন আমি দৃষ্টিগোচর 
করিয়াছি--কত শত জননী দেখিয়াছি ধাহাদের নির্্ল চরিত্রের, 
ধাহাদের নিঃস্বার্থ অপত্যজেছের বর্ণনা করিবার ভাষা নাই 
কত শত কন্তা ও কুমারী দেখিয়াছি যাহারা প্ডায়ানা দেবীর 
ললাটস্থ তুষারকণিকার ন্তায় নির্মল” আবার বিলক্ষণ 
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শিক্ষিতা এবং সর্ধবিধ মাঁনসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পন্ন । 
তবে কি আমেরিকার নারীগণ সকলেই দেবীম্বরপা? তাহা 
নহে) ভালমন্দ সকল স্থানেই আঁছে। কিন্ত যাহাদিগকে 
আমরা অসৎ নামে অভিহিত করি, জাতির সেই অপদার্থ 
অপার অংশ দর্শনে সমগ্র জাতির ধারণা] করিলে চলিবে না। 
কারণ উহারা ত আগাছাঁর মত পশ্চাতে পড়িয়াই থাকে 9 
যাহা সৎ, উদার ও পবিত্র তাহা দ্বারাই জাতীয় জীবনের দিন্মল 
ও সতেজ প্রবাহ নিব্বপিত হইযা থাকে |» 

এ সম্বন্ধে আর অধিক প্রমাণ প্রযোগ অনাবপ্তক | "যাহার! 
স্বামিজীপ চরিত্র পুব্বাপর অবগত আছেন তাহারা বেশ 
বুঝিতে পান্নিবেন মে চরিত্রে অরুতজ্ঞতার কলঙ্কম্পর্শ কোন 
মতেই সম্ভব নহে। 

এই সকল অপ্রীতিকর ঘটনা পরিত্যাগ করিয়া যখন আমর! 
এই সময়কার নন্ন্ত ঘটনার প্রতি নেত্রপাত করি, তখন 
আমাদের জদষ আনন্দে উৎফুল হয। কারণ এই সময়ে 
স্বামী অখগ্ডানন৷ ছুর্ভিক্ষ পীড়িত মুর্শিদাবাদের গ্রামে গ্রামে 
গমন করিয়া নিজে কণপর্দকশৃন্য হুইয়াও প্রত্যহ চারি পাঁচশত 
ব্যক্তিকে অন্নগান করিয়া তাহাদের প্রাণরঙ্গা করিতেছ্িলেন 
এবং স্বীয় মৃত্যুভয় বা স্বাস্থ্যভঙ্গ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া অক্লান্ত 
পরিশ্রমে শত শত ম্যালেরিয়া ও কলেরাগ্রস্ত নরনারী ও 
বালকবালিকাঁর দেব শুশ্রাষা করিতেছিলেন। স্বামিজী তাহার 
সাহাধ্যার্থ স্বামী নিত্যানন্দ ও ব্রহ্মচারী স্ুরেশ্বরানন্দকে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন এবং অর্থসংগ্রহের জন্ত একটি ধনতাওার স্থাপন 
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করিযাছিলেন। উহাতে কলিকাতা, বেনাবষ, মান্রাজ এবং 
মহাবোধি-সোসাইটী হইতে চাদা উঠিতেছিল। অখও)নন্দ 
স্বামীর নিঃন্বার্থ মানব-সেবা দর্শনে মুশ্শিদাঁবাদেব ডিছ্রিক্ট 
ম্যাজিষ্টেট, মিঃ ই, ভিঃ লেভিঞ্জ মহোঁদয অতীব প্রীত ভইয) 
গবর্ণমেণ্টেব গক্ষ হইতে তাহাকে অর্থ ও লোকবল প্রেবণ 
করিষ! সাহায্য কবিতে অগ্রসব হইলেন এবং যাঁহাঁতে চাঁউলাদি 
খাচ্চদ্বামগ্রী প্রচলিত মুল্য অপেক্ষা অপেক্ষারুত অল্পমূলো 
তাহাৰ নিকট পনুছিতে পাবে তাহা বন্দোবস্ত ও অন্যান্ত 
নানাবিধ স্ব্যব। কবিয়াছিলেন। এমন কি যেদিন অখগ।নন্দ 
ক্বামী পাঁচশত বক্তিকে বস্ত্র বিতবণ কবেন, সেদিন লেভিঞ্জ 
সাহেব প্বষং তথায় উপস্থিত থাকিয়া বলিযাছিলেন “মুশিদাবাঁদিল 
দুর্ভিক্ষ দমনেব জন্য আমি স্বামী অখণ্ডানন্দেৰ নিকট পগা। 
তিনি আমায সবিশেষ সাহায) কবিষাছেন এবং যে ভাবে উক্ত 
কাধ্য নির্বাহ কবিযাছেন। তাহাতে গবর্ণমেণ্টেব সাভাষা- 
ভাগ্ডাব উপধুক্তভাবে নিযোজিত কবিবাৰ জন্য নামী 
একবিন্দু ভাবিতে হয নাই 1” 

পাঠকগণেব বোধ হয মনে আছে যে এই অখগানন্দ স্বামী 
একদময়ে হিমালয লমণে স্বামিজীব সাথী ছিলেন। ইনি 
বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম লাভের প্রব্বেই নিঃসঘ্ধলে চাবিকাঁব 
হিমালষ অতিক্রমপূর্্বক তিব্বত দশন কবিযাছিলেন। এই 
সকল ভ্রমণের বমণীষ বৃত্তান্ত অতি হৃদযগ্রাহী ভ।ষাঁ কষেক 
বৎসর পুব্বের উদ্বোধনে প্রকাশিত হইযাছিল। স্বামিজী 
যখন আমেবিকাষ ছিলেন সেই লমযে কযেকবর্ধ তিনি 
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রাজপুতানায় অবস্থান করিয়া খেতড়ির রাজার সাহায্যে দরিদ্রদিগের 
শিক্ষার জন্ত বিষ্ভালয়াদি স্থাপন কবির।ছিলেন। 

আরও একজন গুঝ্প্রাতার কায্যদশনে স্বামিজী এই সমস্নে 
আনন্দিত হইয়াছিলেন। ইনি পুণ্যস্বতি স্বামী রামকুষ্ণানন্ব। 
মাচ্চ মাসের শেষভাগে এই মহাপ্র।ণ পুকষ মান্দ্রাজ ও তন্িকটবর্তী 
স্থানসমুহে গমন করি] আপনার দেবোপম চরিত্র ও মধুময় 
উপদেশে স্থানীয অধিবাসীখন্দের মনে গভীগ এভাঁব বিস্তার 
করিতে সমর্থ ভইযাছিলেন, এবং প্রবল উদ্যমে শ্রীচৈতন্ত, রামা্ুজ, 
শঙ্কব, মধ, বুদ্ধ, জবতুষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের 
পুতচবিত্রের আলোচনা ও স্ধোস্তধর্শনের ব্যাথ্যা এবং গীতা 
ও উপনিষদেব পঠন ৮1ঠনা দ্বাবা ঞোইণগের ধন্ম-পিপাসা চরিতার্থ 
করিতেছিঘেন। 

ক্রমশঃ স্বামিজীর স্বাক্তোন্নতি হইতে লাগিল এবং রোগের 
উপসর্থাদ্দি কমিযা আসিল। তিনি পুনরায় শৈলাবাস ত্যাগ 
কবিষা শিক্ষা ও প্রচারকার্যা আরম্ভ করিবার জন্ত ব্যগ্র 
হইলেন। 

স্বামিজীর চলি! যাইবার পিন নিকটবর্তী হইয়া আসিলে 
আলমৌড়ার ভক্তগণ তাহাকে একটি বক্তৃতা দিবার জন্য 
অনুরোধ করিলেন। স্কানীব ইতংরাঁজ অধিবাসিগণও তাহার 
বন্ৃতা শুনিবাঁর জন্য আগ্রহ প্রকাঁশ করিয়া তাহাকে ইংলিশ 
ক্লাবে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ক্লাবে একশতের অধিক 
লোকের স্থান না থাকায় স্থির হইল একটি বন্তৃতা হিন্দীতে 
স্থানীয় জেল! ক্ষুলে দেওয়া হইবে, আর একটি ক্লাবে ইংরাজীতে 
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হইবে। স্বামিপী কখনও হিন্দী বক্তৃতা করেন নাই, আর 
হিন্দীভাষাও আুললিত বক্তৃতা প্রদানোপযোগী বলিয়া পূর্বে 
কাহারও ধারণা ছিল না। কিন্ত স্বামিজী প্রথমে ধীরভাবে 
আরম্ত করিয়া শীগ্তই বিষষের গুরুত্ব প্রভাবে ভাষার দৈন্ত 
অতিক্রম কন্পিলেন এবং স্ুম্পই অথচ ওজস্থিনী ভাষায় তাহার 
বক্তব্যসমূহ বিবৃত করিতে লাগিলেন। ঘকলেই বিশ্মিত ভইরা 
দেখিল ভাষা যেন উহার হস্তে যন্ত্রবিশেষ হইয়া যথেচ্ছ 
পরিচালিত ভইতেছে-_এমন কি তিনি ন্তন নৃতন পন্ধ প্রণরন 
দ্বার! তাঁহাকে বিবিধ অলঙ্কাঁরে ভূষিত করিঘা অনর্গল »|নার 
মনোভাব বাক্ত কত্িতেছেন। যাঁহাদের ধারণা ছিল ভিন্দীভাষা! 
অসম্পূর্ণ তাহাদের লম দূর হইল এনং হিন্দীভাষ|ভিগু ব্যক্তি 
মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন উক্ত ভাষায় এরূপ নিজস- 
লাভ এই প্রথম, অর্থাৎ স্বামিজী এ ভাষায় বক্তৃতা করিধা 
যেরূপ কৃতকাঁধ্য হইলেন, এরূপ আঁর কেহ কখনও হন নাই-_ 
পগুধু তাহাই নে, তিনি তাহার ব্তৃতা দ্বারা ইহাও প্রমাণ 
করিয়াছেন যে, হিন্দীভাঁার মধ্যে এমন যথেই উপাদান 
আছে, যদবলম্বনে ভাষার অচিস্তিতপুব্ব উদ্নতিসাঁধন করিয়া 
উহাকে ওজন্িনী বক্তৃতার উপযোগিনী করা যাইতে পায়ে” 
এই বক্তৃতায় প্রায় চারিশত বাছা বাছা উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির 
সমাগম হইয়াছিল। 

ইংলিশ ক্লাবে যে বক্তৃতা! হয়, তাহাতে স্থানীয় সমুদয় ইংরাজ 
অধিবালীই উপস্থিত ছিলেন। গুর্থ! রেজিমেন্টের কর্ণেল পুলি 
(001. 18116) ) সভাপতির আপন গ্রহণ করিয়াছিলেন। 


৭৫৬ 


আলমোড়ায়। 


এতঘ্যতীত ডঃ হ্াশিল্টন, ডেপুটি কমিশনব মিঃ গ্রসী ও 
তাহাব পঙ্গী, কর্ণেল ভ্াবিসনেব পরী, আীধুক্ত ও এমতী হুইশ 
/ ডারগালগ ) লাকিন ও ম্যাকফ|লন, মিঃ স্পাই) লাল! 
পদিশা, তাল। চিবপ্রীলাণ শা, জানাও যোশী ও স্বামিজীব 
হ্নবগুলি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রধান প্রান স্বানীয ভদ্রলোৌকও 
উপস্িত হ৯থাছিলেন। বত্তাণ 1 মখ ছিল--“বেদের উপদেশ 
_আা্িক ৪ ব্যশহারিকত ৬৫৫1০ 2 6801108 0) 110500 
৭71091800০০ ) স্বামিআী প্রথণে £জ ভা । দেক্উ |সনাপ উৎ ভি 
০ দেশবিজ ছ।খ। গাব বিস্ুঠি। অং হনিভাস বর্ণনা 
বটা| খেধে বিবণ বলিতে "10৩ খাঁপপেশ। বেদ কি 
আছ) বেদধেব উাদেশ বিঃ সংগে তাহ বর্ণন। বখিষা 
শীজতঙ্ধ বিচাবে নিক্ত হহগেন। ভাবখপ? পাশ্চাভা-প্রণ।লাক্প 
(বাহ খ্যহাজগণ্ হভ্তে জীবনে ৩৭৩৬ব সণগ্তা সমহের 
গম।পান চেক বশে) এহিত প্রাঢ্য-প্রণলীব (খাহা বহিঞগতে 
সউহ।ব উত্ত। না হিষা আস্তজগণে ভা” অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় ) 
লনা কবিঞেন ১» বলিলেন, ভিক্দুজাতিহ এস অস্তঙগৎ অন্ধগন্ধান 
প্রণালীঘ আবিধর্ত-ইহ! এই জ।তিব শিশেষ সম্পর্তি--আর 
এবমাত্র * প্রণাঁলীব সহাঁধতাতেহ তাঁহাব) ধন্ম ও আধ্যাত্মিকতা" 
কপ মহাবন্র আবিধাবৰ কবিখা সমগ্র জগৎকে উহ! প্রদান 
কবিযাঁছেন। ক্রমশঃ অগ্রসব হমযা স্বামিজী আত্মাব সহিত 
পবমাত্মাৰ সম্বন্ধ এবং উভবেব স্ব তঃ এক্ত্ব বিবৃত কবিতে 
আবস্ত কন্তিলেন। মিস্‌ হেনবিয়েটা মুলাঁধ ধলেন “তখন 
কিযৎন্ণেব জন্য বৌধ হইল বক্তা, বক্তৃতা ও শ্রোতৃবৃন্দ সব এক 
৭৫৭ 


৮ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


হইমা গিয়াছে ; যেন “আমি “তুখিঃ উহা? ইহা” এই ভেদবোধ 
আর নাই। যে সকল বিভিন্ন বাক্তি তথাধ সমবেত হইযাছিলেন 
তাভারা যেন সেই কম মুত্তত্ত আচাধ্যবরেব দেহনিণস্যত 
আধ্য।স্বিক জে)তিঃপ্রাহে আত্মহরা ভইব। মন্রমুগ্ধবৎ অবস্থ।শ 
করিতে লাগিলেন । 

যাহারা স্ব/মিসীব বক্তা অনেক্ৰ।র আবণ করিষাছেন, 
এখণ অনুভূতি তীহাদেব নিকট নহন নহে। তাহাধা জানেন 
মবে) মব্যে এমন ছু” একট) মুভ আসে যখন আব বোধ হয না 
তিনি অবধহিতচিত্ত দোষগুএ সম|লোচক খোতৃএন্দেব সমঙ্গে 
বর়ৃতাক।না স্বখী বিখেকাশপ্ব_সে সমযে দব ভেদবুদি ৪ 
ধ্ঞ্িগত বৈশিষ্ট্য শণকাঁলে? জন্য অন্তহিত হয-_নাঁদখ। উড়িযা 
যাঁষ-কেবল থাকে একম।অ চৈতন্য সত্বা--ব।হ|তে বক, খাক্া 
ও শ্রোতি। এক হহয। [লিখা যাধ ৮ 

দার্জিলিং ও আলমোড়াষ শ্বামিজী কর্মে আহ্বান হইতে 
অনেকটা দূবে ছিলেন। এ সমযকার মুখ) উদ্দেশ্যই ছিল 
ভগ্নন্বাস্থ্যের উন্নতিসাঁধন। পূর্বের স্বাস্থ্য আর ফিরিজা ন৷ বটে, 
কিন্তু ষে ভাবে শরীর ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এই বাযু 
পরিবর্তন ও বিশ্রামে তাহার বেগ কিঞ্চিৎ কমিল। কিন্ত তিনি 
বুঝিয়াছিলেন সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ আর তাহার অদৃষ্টে নাই, 
পরলোকেব ঘনীভূত ছায়া ধীরমন্দ পদক্ষেপে ক্রমশঃ তাহার দিকে 
অগ্রসর হইতেছে । সেইজন্য, তিনি ভারতবাঁসীর নিকট তাহার 
যাহা কিছু বলিবার ছিল তাহা শুনাইবার অভিলাষে তৎপব 
হইয়া পুনরায় অমিত উদ্যমে কাধ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। 


৭৫৮ 


উত্তর ভারতে প্রগর | 


সাদ্ধ ঢুই মাঁসকাল আলমোড়াধ অবস্থানের পৰ স্বামিজী 
পঞ্জীৰ ও কাশ্মীবের অধিবাসিগণেব অন্থবৌধে ণাব্বতভূমি ত্যাগ 
কবিঘ। নিম্নে আগমন কবিলেন ও নানাস্তানে মণ করিতে 
লীগিলেন। এই সমঘে তিনি ইংবাঁজীতে অধিক বক্তৃতা দেন 
নাই, অধিকাংশ বক্ৃতাই হিন্দীতে দিয়াছিলেন। কিন্ত সে 
সকলের বিপোর্ট সংগ্রহ কবিতে ণাবা যায নাই। সমাগত 
ভদ্রলোকদিগের সহিত যথেষ্ট চর্চা হইত এবং যেখানে যাঁইতেন 
সেইখানেই ছাঞ্রগণেব মধ্যে বিশেষভাবে কাঁধ্য করিতে প্রয়াস 
শাইতেন। ৯ই আগষ্ট তারিখে তিনি বেরিলিতে উপনীত 
হইলেন। এস্থানে চালি দিবস থাকিযা ভাষ্যসমাঁজ প্রতিষ্ঠিত 
অনাথালয় পরিদর্শন ও শাবীবিক অস্তুস্ততা সত্বেও অনেক 
সন্তাস্ত লোককে পনম্মের সাবতত্ব সম্বন্ধে উদ্দীপনাপূর্ণ উপদেশ 
দিযা ১২ই আগষ্ট রাত্রি ১১টাব গাড়ীতে অন্বালায় গনন করিলেন। 
বেবিলিতে তিনি স্বামী অচ্যুতানন্দ নামক আর্ধযসমাজের জনৈক 
প্রচারককে বলিষাঁছিলেন যে তিনি আল পাঁচ ছষ বৎসর মাত্র 
জীবিত থাকিবেন। উপর্য্যপরি এই বিবযেব উল্লেখ দেখিলে 
মনে হয, তিনি যেন এই সময় হইতে কতকটা স্পষ্টই বুঝিতে 
গারিয়াছিলেন যে তাহার লীলাঁসংবরণের আর অধিক বিলম্ব 
নহি। আর বাস্তবিক এ অনুমান মিথ্যাঁও হয় নাই, কাঁরণ ১৯৯২ 
সালের ৪ঠা জুলাই স্বামিজীর দেহত্যাঁগ হয় । 


৭৫৯ 


স্বামী বিবেকানন্দ। 


অন্বালাতে তিনি এক সপ্তাহ রহিলেন। মিঃ ও মিসেস্‌ 
দেভিয়র সিমল! হইতে এখানে তাহাকে দর্শন করিতে আসিয়া 
ছিলেন। শরীর পৃৰ্বাপেক্ষা একটু ভাল বোধ হওয়াতে সকলেই 
আনন্দিত হইলেন ও অনেক সন্ত্ান্ত শিক্ষিত লোক তীহার সভিত 
সাক্ষাৎ করিতে আদিলেন। তাহাদিগের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, 
ব্রাহ্ম, আধ্যসমাজী প্রভৃতি বিভিন্ন মতাবলম্বী লোক ছিলেন 
স্বামিজী তাহাদের সহিত নানাবিধ তবের আলোচনা করিলেন, 
বিশেষতঃ আধ্যসমীজীদেন সহিত বিশেষভাবে শান্্রালোচন। 
হউল। তাহারা তাহাকে নানাবিধ কুট প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, 
কিন্ত তিনি যথাষথ উত্তর দানে সকলকেই নিরস্ত করিলেন । 
এমন কি, একদিন উদরের যন্ত্রণার জন্য রাত্রে অনাহারে থাঁকি্াও 
দেড় ঘণ্টা যাবৎ জদয়গ্রাহী উপদেশ দিয়াছিলেন, ১৬ই তারিখে 
লাহোর কলেজের জনৈক মধ্যাপক একটি ফনৌগ্রাফ যন্ত্র লইয়া 
আসিয়া তাহাকে উহার মধ্যে বক্তৃতা করিতে ভন্থুরৌধ করিলে 
তিনি তাহার অন্থুরোঁধ রঙ্গা করিয়া একটি বক্তৃতা দিলেন। 
মোটের উপর এখানে তিনি থে কদিন ছিলেন দেশভক্তি, 
সমাজনীতি এবং তত্ববিদ্ঠার আলোচনা, ইউরোপ, আমেরিকা 
ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানাবিধ কথাবার্তা এবং স্বদেশোননতির 
প্রকৃত উাঁয় প্রার্শন করিয়া সকলকেই গ্রীত ও মুগ্ধ 


' করিয়াছিলেন । 


২*শে আগষ্ট তিনি ভক্তগণ সমভিব্যাহারে অমুতসহরে 
গমন করিলেন। ষ্টেশনে অনেক ভদ্রলোক অভ্যর্থনা করিতে 
আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি চারি পাঁচ ঘণ্টা মাত্র তোড়রমল 


৭৬০ 


উত্তর ভারতে প্রচার । 


নামক একজন ব্যারষ্টারের বাটীতে থাকিয়া বিশ্রাম লাভার্থ 
ধন্শাঘা নাশক স্থানে গমন করিলেন ও তথয কয়েক দিবস 
যাঁদন করিষা পুনরায় অমুতসহরে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং 
তই ধিবস এখানে থাকিয়) রায় মুলবাজ প্রভৃতি আধ্যসমাজীদের 
প্রথান প্রণান ব্যক্তির সহিত নানাবিধ আলোচনায় ব্যাপুত 
র্হিলেন। ৩১শে আগষ্ট তিনি অমুতসহর হইতে মেলে 
রাওলপিণ্ডি গন করিলেন। ষ্টেশনে ডাক্তার ভক্তরাঁমের 
শত তাহার জন্য পগি প্রভৃতির আয়োজন করিষা অভার্থনার 
জন্গ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু শরীবের অস্থস্থতা উত্তরোত্বর 
বৃদ্ধি পাওয়|তে তিনি বাঁওলপিগ্ডিতে অবস্থ।ন না করিয়া তৎক্ষণাৎ 
সেভিযারি দম্পতীর সহিত টঙ্াধ মরি পাহাড়ে চলিয়া গেলেন। 
অন্যান্য সঙ্গিগণ পশ্চাৎৎ একফি করিয়া তথা গমন করিলেন 
এনং সকলে উকিল হংসরাজের বাটাতে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। এ স্থানের বাঙ্গালী মধিবাঁসিগণ একদিন স্বামিজীকে 
নিমন্ত্রণ করিলেন। স্বামিজী তাহাদের গৃহে বাইয়া অনেক 
ধর্-বিষর়ক গাঁন গাঁহিলেন এবং উপদেশ দিলেন। তারপর 
৬ই সেপ্টেম্বর সঙ্গিগণ সমভিন্যাহারে কাঁশ্ীরাভিমুখে যাঁতা 
করিলেন। সেভিয়ার দম্পতীরও এই সঙ্গে যাইবার কথা 
ছিল। কিন্তু মিসেস্‌ পেভিরর সহদা অনুস্থ হইয়া পড়াতে 
তাহাদের যাওয়া স্থগিত হইল । যাত্রার পূর্ববধিবস মিঃ সেভিয়ার 
একথাঁনি পত্র মধ্যে স্বামিজীকে ৮০০২ পাঠাইয়া দেন। স্বামিজী 
উদ্বিগ্রভাবে একজন বন্ধুকে বলিলেন “আমরা ফকির, এত 
টাকা লইয়া কি করিব যোগেশ? থাঁকিলেই খরচ হইয়া 


৭৬১ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 
যাইবে। তার চেয়ে অর্ধেক লওয়া যাঁউক আঁর বাকী ফেরত 
দিই। ইহাতেই আমার ও সঙ্গীদের লমণব্যয় নির্বাহ হবে 1১ 
এই বললিয়া তিনি সেভিয়ার পাঁহেবের সহিত দেপা করিয়া অর্ধেক 
টাকা ফিরাইয়া দিলেন। 

মরি ত্যাগ করিয়া ৮ই তারিখে তারা টঙ্গাযোগে 
বারামুল্লায় উপস্থিত হইলেন। এখান হইতে নৌকায় আরোহণ 
করিয়া শ্রীনগরে যাঁওয়া হইল, পথে নাঁনা বিষয়ের আলোচনা 
হওয়ায় বড়ই আননে কাটিল। 

শ্রীনগরে পৌছিয়া তিনি কাশ্মীরপ্রবাসী প্রসিদ্ধ চিফ. জ্টিস 
খষিবর মুখোপাধ্যায়ের অতিথি হইলেন। মুখোপাঁধ্যায মহাঁশয় 
তাহাকে নিজগৃহে রাঁখিয়। বিশেষ যত্রের সহিত পরিচর্যা করিতে 
লাগিলেন। বহু কাঁশ্মীরী পণ্ডিত স্বামিজীর নিকট আসিয়া 
নানাবিধ দণ্চর্চা করিতে লাঁগিলেন। তৃতীনণ দিবসে তিনি 
রাজপ্রাসাদ দর্শনে গমন করিলেন। পরদিবস রাজভ্াতা 
রাজা রামসিংহের সহিত সাক্ষাৎ হঈল। মহারাজ তখন জন্মৃতে 
ছিলেন। রাঁজা রামসিংহ স্বামিজীর প্রতি দাতিশস সম্মান 
প্রদর্শন করিয়া একখানি চেয়ারে বদাইলেন এবং স্বয়ং পাত্র- 
মিত্র ও সভাসব্গণ সহ্‌ নিষ্লে উপবেশন করিলেন। ছুই ঘণ্টা 
পর্যন্ত নানা বিষয়ে, বিশেষতঃ ধর্ম ও সাধারণের উন্নতি বিধান 
সম্বন্ধে আলোচনা হইল। রাজা স্বামিজীর সহিত আলাপে 
নিরতিশয় মুগ্ধ হইলেন ও তীহার প্রস্তাবিত কার্যে সহায়তা 
করিতে প্রতিশ্রুত হঈলেন। 

শ্রীনগরে স্বামিজী, সাধু পণ্ডিত, বিস্যার্থী, উচ্চরাজবর্ধচারী ও 


৭৬২ 


উত্তর ভারতে প্রচার । 


নাঁগরিকগণ কর্তৃক আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় 
এবং প্রা সর্ধক্ষণই ধর্ীলোচনীয অতিবাহিত হইত, পশ্চাৎ 
সঙ্গীতাধি হইত । এইভাবে বিস্তর" পাঞজাবী ও কাশ্মীরী লোকের 
সহিত তাহাকে ইংরীজীতে ও হিন্দীতে শাঁলাঁ। করিয়া তাহাদের 
শঙ্কাসমাধান করিতে হইত। সকলেই তীহাকে যথোচিত 
সমাদর করিতে শাগিলেন। তিনিও কাশ্মীরের অতুলনীয় 
নিসর্গশোভা ও নানা দর্শনীষ বস্তু সনর্শন করিনা সাতিশয় 
ভ্রীতিাভ কবিলেন। বাঁজা অমন্রসিংেৰ উজীর তাহার একজন 
ভক্ত হইয়া উঠিব|ছিলেন। তিনি স্বামিজীর জন্য একখানি 
হাউস বোঁটেব বন্দোবস্ত করিষাছিলেন। স্বামিজী সেইখানেই 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। . 

কাশ্মীরের অনেক সন্তরান্ত পরিবারে স্বামিজী প্রায় ভোজনার্থ 
নিমন্ত্রিত তউতেন। সেখানেও অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগম 
এবং শীল্তচচ্চা হইত । একদিন ঠরূপ এক মন্ত্ান্ত লোকের 
বাঁটীতে ভোজনার্ণ গমন কবিলে সমাগত ত্রাঙ্গণ পণ্ডিতগণ 
পৃষ্পরষ্টি ও মাল্য দ্বারা তাভার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এবং ,সঙ্গে 
আসিযা বাসা পণ্যত্ত পৌভাইয়া দিষাছিলেন। এই ঘটনা 
হউতে বুঝিতে গালা যাঁয় তাহারা বাস্তবিক স্বামিজীকে প্রগাচ 
ভক্তি করিতেন। মধ্যে মধ্যে শ্বামিজী নৌকাপোহণে নিকটবত্তী 
স্বানসমূহে দমণ করিতে বাইতেন। একদিন তিনি এরূপে 
নৌকায় করিষা পাঁমপুর নামক স্কানে গমন ও তথায় রাত্রিখাস 
করিলেন এবং অনন্তবাগ ও স্রুপ্রসিদ্ধ বীজবেরার মন্দির দর্শন 
করিয়! পাত্রজে মার্ভ্ড নামক স্থানে গমন করিলেন। সেখানে 


৭৬৩ 


স্বামী বিবেকানন্দ ৷ 


পাণ্ডাদিগের সহিত আলাপাদি করিয়া অন্গ়বল ( আঁচ্ছাঁবল ) 
নামক স্থানে উপনীত হইলেন। এখানে লোকেরা তাঁহাকে 
“পাগুবের মন্দির, বলিয়া একটি প্রাচীন যন্দির দেখাইল। 
জনশ্রুতি এমব4 বে উহা পাণডবদিগের সমসামরিক | স্বামিজী এই 
মন্দিরের অত্যাম্চয্য নির্শাণকৌশল দেখিষা বলিয়াছিলেন, উহা 
ছুট সহজ বৎরেরও পুর্ব নির্মিত, আর এমন উত্তম যন্দিরও 
আর দেখিতে পাওযা বায় না। আচ্ছাবল হইতে তিনি 
পুনরায় ত্রীনগরে প্রত্যাবর্তন কবিলেন। এখান হতে উলার 
কদের উপর দিখা নারামুল্লা ও তগ] হইতে মরিতে পৌছিলেন। 
সমগ্র পথ হ্থান্তকৌতকাদিতে অতিবাহিত ভউল। কাশ্মীরের 
ভুবনমোহন প্রাকৃতিক শোভা ও 'ঈতিহািক কালেন্র 
ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিযা তাহার ইতিহাস ও কলাবিদ্যান্গুরগী 
চিত্তে ঝড়ই তৃণ্ডি সঞ্চার হইশ এবং শরীরও পূর্ববাঁপেক্সা অনেক 
উন্নতিলীভ করিল । 

“মরি'তে আসিয়া স্বামিজী বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী বন্ধুদিগকে 
দেখিয়া অত্যন্ত স্থুখী হইলেন । মিঃ ও মিসেস সেভিয়ারও সেখানে 
ছিলেন। ১৪ই অক্টোবর তারিখে অনেকগুলি বাঙ্গালী ও 
পাঞ্জাবী ভদ্রলৌক একত্রিত, হইয়! তাঁহাকে একটি অভিনন্দন 
প্রদান করিলেন। স্বামিজী তছুত্তরে এক মনোহর বক্তা দিয়] 
সকলকে সন্তুষ্ট করিলেন । 

পরধিন তিনি রাওলপিগ্ডিতে হংসরাজের বাটাতে প্রত্যাগত 
হইলেন। তথায় আধ্/সমাজের প্রকাশানন্দ স্বামীর সহিত 
আলাপ করিয়া তিনি অতিশয় গ্রীতিলাভ করেন। জী সময়ে 
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উত্তর ভাবতে প্রচার। 


জষ্টিস ন'নাঁধণদাঁস, ব্যবিষ্টাব ভকতধ।ম ও আঁবও অনেক 
শিক্ষিত বাক তথান উ“স্তিত ছিলেন। 

এস্তানে দরিবসদ্ধষ অতীত হইতে না হইতে স্বামিজী মিঃ 
স্বজনসিংেব মনোহব উদ্ভানে একটী বক্তা দিবাব জন্য 
অন্ুকদ্ধ হইলেন। জজ বাঁধ নব|ষণদসেব প্রস্তাবে ও উকীল 
হংসণ।জেব অন্থুমোদনে স্তজনসিংহ সভ|পতি হইলেন । সভায় 
প্রা ৪০০ পৌতা সমাবেশ ভইব।ছিল। স্বামিজী দুঈ ঘণ্টা 
ধবিধা ঈহাপৰ সমক্ষে ইংবাজীনে ভিন্ধুরর্শ সম্বন্ধে একটা সুদীর্ঘ 
বন্চত। ধিলেন ও বেদাঁপিশান্্র হইতে বহুল বচনাবলী উদ্ধৃত 
কবিখা বক্তব্য বিষনেব ব্য।খা। কনিলেন। “কখনও বীরদর্পে 
আআব অনন্ত মভিমা ও সব্বশপ্তিসত্বান উল্লেখ কবিঘ] 
শোতৃবৃন্দেন আযে মহ তেজ ও পক্তিন সঞ্চাব কবিলেন, 
কখন না সামাজিক ক টাচাবেৰ প্রাতি কঠোব শ্লেষ প্রযোগে 
তাহাদিগেব মদে হাম্তবসেব প্রশ্ন উক্ত কবিসা দিলেন ৮ 
সে বক্তৃতা এবণে সকলেবই প্রাণে অস্ভতপুণ্ব ভাব ও 
উৎসাহেব সঞ্চাব হইখাছিল। বক্ততাস্তে বাঁসস্থানে প্রত্যাগমন 
কবিযা জনৈক ব্যক্তিকে মাধনবহ উপদেশ দিলেন। 
তাবণব বাত্রে ভক্তবামেব কুঠীতে নিমন্ত্রিত হইয| জজ 
নাবাষণদ।স, হংসবাঁজ ও প্রকাশানন্দ গ্রভৃতিব সহিত শাহার 
কবিলেন। তথ! হইতে রাত্রি ১০টার সময স্বন্ত/নে প্রত্যাগমন 
করিষ! বাত্রি তিনটা পধ্যন্ত প্রকাশানন্দের সহিত ধর্মচর্গাষ 
নিযুক্ত রহিলেন। 

পরদিন নগবের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ, বিশেষতঃ জজ. 
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স্বামী বিবেকানন্ন 


নারাষণদান, বাঁবা ক্ষেমসিংহের পুত্র ও প্রকাঁশানন্দের সহিত 
কথাপ্রসঙ্গে তিনি আধ্যমমাজ ও মুমলমানগিগের সম্বন্ধে 
অনেক শঙ্কা সমাধান করিলেন এবং তত্গর দিবদ গ্রকাশাননের 
সহিত স্থানীয় কাঁলীবাড়ীতে গমন করিষা। ভোজনান্তে এক 
শিখের সহিত অনেক চর্চা কবিলেন। দে' ঘমষে অনেক 
বাঙ্গালী ভর্রুলোকও উপস্থিত ছিলেন। অন্ধ্যার পর কালী- 
বাড়ীতে অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক সমবেত হইলে একটা গর 
সভা হইল। তাভাতে শ্বদেশের কিসে প্ররুত কল্যাণ 
হয়। এবিষয়ে স্বামিজী অনেক উপদেশ দিলেন। এই ভাবে 
কয়েক দিন কাঁটিযা গেল, হংসরাজের বাঁটীতে এবং সেভিয়ার 
সাহেবের বাংলাতেও কয়দিন খুব দীর্ঘ প্রসঙ্গ চলিল। যাত্রার 
দিন মধ্যাহ্ন ভোজনের গর তিনি জনকয়েক দর্শকের সহিত 
আলাপে নিষুক্ত আছেন, এমন সময়ে এজকন গুকলাঁতা একটি 
ফিটন গাড়ী লইয়া আসিযা বলিলেন যে একজন বাঙ্গালী ভর্র- 
লো তীহার সহিত দেখা করিতে চাহেন। স্বামিজী তৎক্ষণাৎ 
ট্রঠিলেন। গ্রকাঁশানন ও অপর কয়েকজন তাহার অনবরত 
'হইলেন। বাঙ্গালী ভন্রলোকটি স্বামিজীকে পাঁচটি প্রশ্ন 
করিলেন ও বলিলেন “এই প্রাটি প্রশ্নের সদুত্তর না পাইলে 
আমি নাস্তিক হইয়া যাউব।, স্বামিজী একটি একটি করিয়া 
প্রত্যেক প্রশ্নের তন্ন তন বিচার ও হক্ম মীমাংসা করিয়া দিলে 
ভন্রলৌকটির মন হইতে সকল নেহ অপস্থত হইল এবং তিনি 
সম্পূর্ণ কৃতরৃতার্থ হইয়া তাহাকে জলযোগ করাইলেন। 

& দিন রাত্রি বারোটার ময় তিনি রাওলপিি ত্যাগ 
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কবিষা! কাশ্মীববাজেব নিমন্থণে জঙন্মুযাত্রা কবিলেন। ষ্টেশনে 
পৌছিত্তেই বাঁজপুৰষগণ কর্তৃক বাজ অতিথিকপে সমাদৃত হইয়া 
অভ্যর্থন| বিভাঁগেব অধ্যক্ষ বাবু মক্েশচন্ত্র ভটষ্রাচায্যেব তত্বাব- 
ধানে বহিলেন। মহেশবাব ও শাহীব প্ঞ্রগ অতিশষ সম্মান 
সহকাঁবে তাহাব সেবা তৎণব হইলেন। সাযংকালে স্বামিজী 
বাজার পুস্তকালখ পখিধশন কিবা খধিবস মহেশবাবুব গু 
কৈল।স।শন্দ শ্বামী ও মাবও বহুপংখ্যক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকেন 
সহিত আলাপ বশিলেন এব মকেশবাবুখ সহিত ধাশ্পীবে একটি 
মঠ স্তাঁপন মন্বন্ধে অলোচন। বখিগন । 

৯*শে তাবাখ বেলী ১১টাঝ সএ। তিনি ঝাজভ্ত বগিতে 
কনিখ| বাজবাটাতে উপস্থিত ভনা। মহাবাজেব সহিত সাক্ষাৎ 
কবিলেন। মহ।বাঁজেব নিকট তাহার দ্রপ পাতা ও প্রধান 
প্রধান বর্ধচ।শিগন উপস্থিত ছিলেন। স্বামিজীকে এক স্বতন্ত্র 
আসন দেঞ্পা হইল প্রথমে মভাবাজ কর্তৃক সঙ্ন্যাসমার্গ 
সম্বন্ধে জিন্যাপিত তইনা তিনি যথোপযন্ত উত্তব প্রদান কবিলেন, 
এবং ক্রমশঃ অন্য বিষষেন মধ্যে বাহ্াচাবে অত্যাসক্তিব দৌঁষ 
প্রদর্শন কবত* বুক্তিদ্বাবা! প্রঘাণ কবিলেন যে ধর্মের প্রকৃত 
তন্ধ না জানিবা অন্ধেব ন্যাষ কুসংস্বাবেব বশবভী হওযাতেই 
ভাবতেব লোক লাতশত বর্ষ পবেন দাসত্ব কবিতেছে। 
বলিলেন “আজকাল ব্যভিচাবাদি প্রকৃত পাপাচনণে কেহ 
সমাজচ্যুত ত্য না, কিন্তু আহাবাদি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ক্রুটা 
ঘটিলেই যেন সমাজেব ঘোবতব সর্বনাশ হয়।” তারপর সমুদ্র- 
যাত্রাৰ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে তিনি উহাব সমর্থনপুর্বক বলিলেন, 
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বামচন্দ্র লঙ্কায় গমন কবিষাঁছিলেন এব* এখনও বন্মা, সিলোন 
প্রভৃতি স্কানে ভাবতেব অনেক লোক বাণিজ্য কবিভেছে,-_. 
আব বহুদেশ দখণ না করিলে প্রকৃত শিশ্ীলাভ হয না। পবি- 
শেষে ইউদোপ আমেবিকাধি দেশে বেদাপ্তপ্রচাবে সাঁখকতা 
কি এখং ৬।পতবষ স্থন্ধ তাহা শিজেপ উদ্দেগ্য ও প্রস্ত/বিত 
কাধ্য কি তাহা বিও।খিওভাবে বর্ণনা ববধিখা খলিলেন দেশেপ 
হিভগাধন বখিঠে গিষা নিবাগ।নী ভওযাঁও ভিশি শৌন্ছ।গ্য 
বণিখা বিবেচনা কঙতেন। প্রা তিনট।ব এশখ বথাবার্তী শেষ 
হইউশ। বথাবার্ভী খহ।ীভ প্রভৃতি সকণেই অতিশ আন্বগ্ 
ভঙখলেন। « দিন বেক।নে ছোটখাজান গভিতও বিশ? 
কথ|বাস্ত। হহল। শ্বশিজী বগিতে করি 1 তাং।ব শুতন ভাশে 
গমন কনিলেন। খাগ পৌছিব।এ।ণ পাঁজা স্বাশিভীকে প্রণ|ম- 
পুর্বক অভ্যর্শনা কটিলেন। ভাখপপ  কথাবাত্ত। হতে 
লাগিল। 

পব্ধিবদ শিষালকোঁট হইতে অনেকগুলি ভদ্রলেব তথাষ 
বাইখাণ ল্য স্বামিজীবে নিমন্ত্রণ কাঁখতে আসিলেন। সেই 
পিন অপবাক়ে ভিনি পাধাবখেব সমঞ্ষে একটি বঞ্ততা দিলেন । 
ই বক্তা শ্রবণ কবিষা মহাঁবাজ অতিশষ আনন্দলাভ কবিলেন 
এবং তৎপব দিবস পুনবাঁঘ আন একটি বক্তৃতা দিখাব জন্য 
তাঁহাকে অন্ুনো কাঁলেন ও বলিলেন-_স্বামিজী যেন অন্ততঃ 
১০১২ দিন ওখানে থাকিষা একদিন অস্তব একটি কবিষা বক্তৃতা 
দিয়া সকণকে সুখী কবেন। 

এই সময়ে স্বামিজীব অধিকাংশ বক্তৃতাই হিন্দীতে প্রদত্ত 
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হইযাঁছিল। ছূর্ভাগ্যক্রমে লিপিবদ্ধ কলিবাব স্থযোগ না থাকাতে 
সেগুলি নষ্ট হইযা গিষাছে। হিন্দীভাষার মধ্যে তিনি যে 
অদ্ভূত শক্তিসধশব করিখীছিলেন তদ্দর্শনে কাম্মীরা ধিপ 
তাহাকে *& ভাষাষ কতকগুলি প্রবন্ধ খচনা কধিতে 
অনুনৌণ কবেন। স্ব।মিজীও দষ্টচিভে তাহাতে সম্মত হইযা 
তাহাঁন জন্য কতঞ্চ গুতি। ভিন্ন প্রাবন্ধ লিখিষা গেন। মহাবাজ 
সেগুলি পাঠ কপিধা ক্কৃতন্ঞ পণ ভাতা যথেক প্রশংসা 
কল্ষাছিশেন। 

২৮শে অয়োধব প্রাতঃকালে তিনি পদখজে নদী ও নদী” 
ভীবস্ত ভাগে কল দখিলেন। পশ্চাৎ শস্থানে  পত্য।পর্তন 
কিষা সমাগত লোঝজনে৭ সহিত কথাবার্তা কহিলেন। তৎ- 
পবে তোভন ও পিছত বিণনঘান্তে অঙ্গীত।ল।প কলিখা সন্ধ্যার 
সশধ বগি. উ ঠষ। আভলেণ পীপনলিকা দশন করিলেন এবং 
কথাপ্রণঙ্জে শচ্যতানন্দেব শিকট ধন্ধভানে আধ্যসমাজের 
কতগুলি ক্রটাণ উল্লেখ এনং পাঞ্র।বাদিগেৰ এনভি্ তন ধর্ণনা 
কবিষা ঃণ প্রকাশ কবিতে লগিলেশ। 

২৫শে প্রাতঃকালে তিনি পএ্দে ভ্রমণ কবিবা বাজার 
পশুশাল| দর্শন করিলেন ও অপরাঁতে মহার।জের অন্থুরোধে 
এক বুহৎ জনসজ্ঘের সম্মুখে বেদপুধ।ণাধি শান্তর মন্তনপুববক ছুই 
ঘণ্টা ধরিবা এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন এবং উপসংহারে ভক্ভিমার্গের 
ব্যাখ্৷ করিলেন। 

২৮শে প্রাতঃকালে অল্প শ্বরমণের পব স্বস্কানে প্রত্যাবৃত্ত 
হইয়া সমাজনীতি ম্বন্ধে অনেক গুঢতন্কের উপদেশ দিতে 
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লাগিলেন। উহার স্থুলমন্্র এই যে, দকলের ভোগ তুল্য 
হওয়া উচিত। ধংশগত বা গুণগত জাতিভেদে ভোগ বা 
অধিকারের তারতম্য উাঠয়া বাঁওয়া উচিত। তবে বংশগত 
জাতিভেদের কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে। যেমন, কোন 
ব্যক্তি যতই গুণখাঁন্‌ বা ধনখান্‌ হউক না কেন, বংশগত 
জাতি থাকিলে ম্বজাতিকে পরিত্যাগ করিতে পারে শা 
স্বতর|ং তাহার জাতি, তাহার গুণ ও ধনের কিছুনা কিছু 
অংশাভাগা হইয়া থাকে। গুণগত জীতিতে তাহা হহতে 
শ|রে না। তারপর বেকনেক্ নীতিতখ্খের কথা উঠল। 
প্ব'মিজী তৎপ্রসঙ্গে বলিলেন, মনধশের প্রাত লক্ষ্য না রাখিয়া 
কাষ্য করাই মহাপুরষের লক্গণশীমাকে লোকে নানক ব1 
না মান্থক, যাহা কর্তবা বুঝিয়াছি, তাহা করি৷ যাইব এবং 
নিজের বাল্যকাঁলের উদাহরণ দেখাইয়। বলিলেন, তিনি বাঁল/- 
কলে ডোমধপাড়ায় যাইয়া তাহাদের কল্যাণ সাধনে চেষ্টা 
করিতেন। এই সকল কথাবার্তা নিজের অন্তরঙ্গ সঙ্গিগণের 
সঙ্গে হইল। 

২৯ অক্টোবর তিনি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
শিয়ালকোট গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কাশ্শীরপতি 
অতিশয় ছুঃখের সহিত তাহাকে বিদায় দিয়া বলিলেন ষখনই 
তিনি কাশ্মীর বা জন্মৃতে আসিবেন তখনই যেন কাশ্মীররাজ্যের 
আতিথ্য গ্রহণ করেন । 

শিয়ালকোটে গিয়। তিনি লাল৷ মূলটাদ এম, এ,এল, এল? বি-র 
বা্টাতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এখানে ছুইটী 
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বক্ততা দিবাব আযোজন হইয়াছিল একটি ইংরেজীতে, অপরটি 
হিন্দীতে। ইংরেজী বক্তৃতা তিনি ভার্তীয় জাতিসমুহের 
ধন্মপিষণক এক্য শ্রদশন কণিলেন এবং হিন্দীতে সাধারণের 
জন্তা ভক্তিবাদের ব্যাণ্যা করিলেন । শিযালকোৌটে অবস্থান- 
কালে স্বখিজীব নিকট অনেক প্রধীৰ লোক আসিত। একফ- 
ধিন গাঁঝাতাপ্রদেশ হইতে” ছুইজন সাধুণা তীভাকে দশন 
কবিতে আঁপিলেন। তাকাদিগকে দেখিয়া তাহার একটি 
বাশিক।বিগ্ভালণ গ্াপনের প্রবল ইচ্ছা হইল এবং তিনি শিয়াল- 
কোটবাসীদেশ্রি শিকট উহ। প্রকাশ করিলেন। সকলেই 
আগ্রহেধ সাঁতত উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং উহার 
বন্দেপস্ত কবিবাব দগ্ধ উণযুঞ্ড লোক নির্বাচিত করিয়া একটি 
কমিটিও গঠিত হগল। 

৫৯ নভেম্বৰ স্ব/খিজী সঙ্গিগণ সমভিবাহারে শিষাঁলকোট 
ত্যাগ করিষা বেলা সাঁড়ে চাণ্টার সময লাহোরে উপস্থিত 
হইলেন। আাহোরে তাহাকে দশন করিবার জন্য বিশাল জন- 
সংক্ষোভ হইয়াছিল। সনাতন ধম্মসভার পরিচারকগণ তাহাকে 
অভ্যর্থনা কগিঝ।র ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাদের 
বন্দোবস্ত অনুণারে তিনি প্রথমে রাঁজা ধ্যাঁনসিংহের হাঁভেলী 
ন]নক লাহোর মধ্য স্বুহৎ প্রাসাদে উপনীত হইলেন ও পরে 
তথা হইতে “টিবিউন' সম্পাদক নগেন্্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের 
বাটাতে গদন করিলেন । 

“আধা সমীজ”ও কআ্ামিজীকে অভ্যর্থনার ক্রুটী করিলেন না। 
দখাননদ এংলো-বেধি লসলেভের অধ্যঙ্গ লালা হংসরাজ প্রভৃতি 
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বড় বড় আধ্যসমীজীগণ সর্বদা তাহার সহিত নানার” চষ্চা 
করিতেন। $আধ্সমাজীরা বেদকে-_বিশেষতঃ বেদের সংহিতা- 
ভাগকে-_একমাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, আর ইহাঁও 
বলেন বে, বেদের ব্যাখ্যা এক প্রধারই হইতে পারে। স্বামি 
জীর মত কিন্তু বেদের উপনিষদ্ভীগেরই বিশেষ প্রামাণ্য-_এবং 
৯ উপনিষদের ব্যাখ্যা_অধৈতবাঁদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাঁদী, দ্বৈতবাদী 
প্রভৃতি সব্বপ্রকার বাধিগণ আপনার ইচ্ছান্সবাটী করিতে 
পারেন। ইহাতে কোন হানি নাই, বরং ইহাতে উন্নতিই 
হইয়া থাকে-_কাঁরণ, মানুষকে জোর করিয়া কোন একট! ভাঁব 
না দিয়! তাহার প্রকৃতি অন্ধ্যায়ী উন্নতির পথে অগ্রপর হইতে 
দিলে যদিও তাহার উন্নতি খুব দীরে ধীরে হয়, তথাঁপি সেই 
উন্নতি পাঁকা হইয়া থাকে । যদি বলা যায়, ছুইটা সম্পূর্ণ বিদ্ধ 
মতই কিরূপে এক সময়ে সত্য হইতে পারে, তাহার উত্তর এই 
যে, মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির তারতম্যান্সাঁরে উহা সম্ভব । 
আধ্যসমাজীদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা বলগদেশীয় ত্রাঙ্- 
সমাজের ঈশ্বর ধারণার তুল্য । তাহারা বলেন, ঈশ্বর নিরাকার, 
সর্বজ্ঞ, সর্বশক্িমান্, দরাময়) প্রেমম্য়। আনন্দময় । তাহারা 
& অধ্বৈতবাদীর নিগুণ বহ্ধও বুঝিতে পারেন না এবং মুর্তিপূজকের 
প্রকৃত উদদেশ্তও তাহাদের হৃদয়জম হয় না। এই কারণে ভাহায়া 
অদ্বৈতবাদ ও মুর্তিপুজার ঘোর বিরোধী। ম্বামিজী অকাট্য 
যুক্তিজাল প্রয়োগ করিয়া আধ্যসমাজীদিগকে বিচার ও জ্ঞানের 
দৃষ্টিতে অধৈতবাদ ব্যতীত আর কোন মতই টি'কিতে পারে না, 
ইহা বেশ করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। তারপর দেখাইলেন-_. 
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; নিরাকার অথচ গুণ ঈশ্বরের ধারণা-_-আমাদের মন এবং 
তজ্জাত কল্পনাশক্তির সহারতা ব্যতীত হইতে পারে না। স্থৃতরাঁং 
যদি আমাঁদেব অক্ষমত। বশতঃ আমরা কল্পনা! শক্তিরই সহায়ত! 
গ্রহণ করিতাঁম; তখন বাহারা আরও নিন অধিকারী, তাহারা যদি 
ইন্দধিয়ের পাহাধ্যে গ্রতিখাদি দেখিয়া সহজে ঈশ্বরোপলব্ধি 
কবিতে পারে, তবে তোমার তাহাকে বাধা দিবার কি প্রয়োজন 
মাছে ? এমি €রষ্ঠ অধিকারী হও, তে।মার নিজ অভিপ্রার মত 
নানা কর কিন্ত অর হূর্ঘল লাঁতাকে বাধা দাও কেন? 
আব ৬শি আপনাকে যতদুব জ্ঞানী মনে করিতেছ' বাস্তবিক তুমি 
ততদুর জ্ঞানী নহ-তোমা অপেক্ষা উচ্চতর ভাবের ভাবুক 
( অদ্বৈতবাদী ) 'আছে। এইন্রপ নানাবিধ উপদেশ দ্বারা 
স্বামিজী আধ্যসমাঁজের গ্রেড়ামী দূর করিবার জন্য প্রাণপণে 
চেষ্টা করিতেন । 

“প্রায় প্রত্যহ প্রাতে ছুই ঘণ্ট। ও অপরাহেও প্রার দেড় 
ঘণ্টা প্যানসিংতের হাবেলিতে সমাগত প্রা দেড়পত ছ্ুইশত 
পাঞ্জাবী ও বাক্গালী ভদ্রলোঞ্গণের সহিত এতন্জরণ চর্চা হইত । 
এতদ্যতীত স্বাঘিজীর আবাসস্থান নগেন গুপ্রের বাটীতেও 
অনেক লোকের সমাগম হইত। একদিন নগেন গুপ্তের 
বাঁটাতে হংসরাজের সহিত বথাপ্রসঙ্গে স্বামিজী নিম্নলিখিত 
ভাঁব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। হংসরাজ আধ্যসমাজের মত সমর্থন 
করিয়া বলিতেছিলেন, বেদের একপ্রকার অর্থই সঙ্গত হইতে 
পারে। স্বামিজী নানাবিধ যুক্তিজাল প্রয়োগ করিয়! অধিকারি- 
বিশেষে সম্পূর্ণ বিপরীত বিভিন্ন ব্যাখ্যা অবলম্বনে উন্নতিপথে 
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অগ্রসর হওযাই যে শ্রেষঃ, উভা বুঝ|ইতেছিলেন। হংসবাজও 
বিপরীত যুক্তিসমুহ প্রযোগ কবিষা উহা খণনেব চেষ্টা 
কবিতেছিলেন-_অবশেষে স্বামিজী বলিষা উঠিলেন, “লালাজি; 
আশানাবা যে বিষষ লইষা এত আগ্রহ প্রকাশ কবিতেছেন, 
তাহাকে আমি 81786101577 ব| গৌডামী আগ্য। দিব থাকি । 
সম্প্রদাষেব সত্ব বিস্তৃতি সাঁখণে বে ইহা বিশেষ সভাঁধতা কবে, 
তাহাও আমি জনি। আব শান্সেব গৌভামি অপেন্স। মানুষেন 
( ব্ন্তিরিবশেষকে অবত।ব খলিযা আঁব তীহান আশ্রষ লহলেই 
মক্তি এইবপ প্রচাব) গৌড়ামি দ্বাৰা আব্ও অদ্ভুতবপে ও 
অতি শাস্ত্র সম্প্রদাধেব বিস্তৃতি হয) কইহাঁও আমীব বিলক্ষণ 
কানা আছে। আব আনা হস্তে সেই শক্তিও আছে। 
আমাব গুবৰ বাঁমকষ্চ গলমভংসকে ঈশ্ববাবতাবপে প্রচাঁষ 
কবিতে আমাৰ অন্ান্ত গুক্ভাইগণ সকলেই বদ্ধপবিকব, 
একমাত্র আমি শপ প্রচাবেব বিবোধী। কাঁবণ, আমার 
দুঢবিশ্বীস-_মান্ষকে তাহাব নিজ খিশ্বীস ও ধাবণান্ুখাঁধী ধীবে 
ধীবে উন্নতি কবিতে দিলে, যদিও অতি ধীবে ধীবে এই 
উন্নতি হয, কিন্তু উহ] ণাঁকা হইযা থাঁকে। যাঁভা হউক, আমি 
চাব বসব অন্ততঃ এইবপ উদাৰ ভিত্তি উপব দণ্ড।যমাঁন 
হইযা প্রচাৰ কবিব। যদি উহাতে কোন ফল না হয 
( আমাব দুঢ বিশ্বাস উহাতে নিশ্যযই ফগ হইবে) তবে 
আমি গৌড়ামি প্রচাব করিব 

“এই স্তানে প্রসঙ্গ ক্রমে স্বামিজী মম্বন্ধে ই একটি ক্ষুদ্র 
ঘটনা বিবৃত কবিতে চাই। যদিও গলি কে।স বৃহৎ ব্যাপাঁব 
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নহে, তথাপি সকলেই জানেন, স্কপ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় মহাঁপুরুষ- 
গণের প্রকৃত মহত্ব বুঝা যাঁয়। স্বামিজীর জনৈক শিষ্য, যিনি 
এই সময়ে তাহার সঙ্গে ছিলেন, এই ঘটনাগুলি বিবৃত 
করিয়ছেন। 

পস্বামিজী তাহার জনৈক সঙ্গীর নিকট অনেকক্ষণ ধরিষা 
কোঁন ব্যক্তির খুব প্রশংসা করিতেছিলেন, এমন সময়ে 
তাহার সঙ্গী হঠাঁৎৎ বলিষা উঠিলেন, “কিন্ত সে ব্যক্তি, স্বামিজী, 
আপনাকে মানে না।” স্বামিজী ততক্ষণাঁৎ বলিলেন “ভাললোক 
হইতে ভইলে যে আমাঁষ মানিতে হইবে, ইহার মানে কি? 
সঙ্গীটি নিতান্ত অগ্রতিভ হইলেন । 

“এই সময়ে লাহোরে গ্রেট-ইত্ডিয়ান সার্কাস আসিয়াছে । 
একদিন কোন কাধ্য উপলক্ষে উহার অন্যতম স্বত্বাধিকারী 
বাবু মভিলাঁল বস্থ নগেন গুপ্তের বাটাতে আসিয়াছেন। 
স্বামিজী দেখিয়াই চিনিলেন, তাহার বাঁল্যবন্ধু। অমনি তিনি 
নিতাস্ত আত্মীয়ের শ্লায় খোলাখুলি ভাঁবে কথাবার্তা কহিতে 
লাগিলেন। বালাকাঁলে ইহারা এক আঁখড়ায় ব্যায়াম 
করিতেন। মতিবাবু তীহাঁর বাল্যসগীর অপূর্ব তেজ, 

ও শক্তিপ্রদীন্ত মুখমগুল দেখিয়া! যেন ঝলসিয়া গেলেন-_স্বামিজী 4 
যতই তাহার সহিত আপনার মত ব্যবহার ও তদন্ুরূপ “ 
কথাবার্ভা কহিবার চেষ্টা করিতেছেন, তিনিও যেন ততই 
সম্কুচিত হইয়া যাইতেছেন। শেষে অনেকটা সাহস সংগ্রহ 
করিয়া মতিবাবু ম্বামিজীকে সম্বোধন করিয়। অতি দীনম্বরে 
বলিলেন, “ভাই, তোমায় এখন কি বলে ভাক্ব?' স্বামিজী 
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অতিশয় স্ষেহপূর্ণস্বরে বলিলেন “হারে মতি, তুই কি পাগল 
হয়েছিস্‌ নাকি? আমি কি হয়েছি? আমিও সেই নরেন, 
আর তুইও সেই মতি” স্বামিজী এরূপভাঁবে কথাগুলি 
বলিলেন যে, মতিবাবুর সমুদয় পক্ষোচ দূর হুইয়৷ গেল” 
(ভারতে বিবেকানন্দ ) 

স্বামিজী লাহোরে ১০৯১ দিন মাত্র ছিলেন। ধ্যান- 
সিংহের হাবেলিতে প্রথম দিনের বক্তৃতার আযোঁজন হয়। 
বিষয় ছিল “আমাদের বর্তমান অমন্তাসমূহ” (1179 0:9015015 
6915 03 ) কিন্তু স্বামিজী বক্তৃতা করিবেন শুনিয়। প্রীয ছয় 
সহজেরও অধিক লোকসমাঁগম হয এবং স্থানাভাববশতঃ এত 
অধিক গৌলদাল হইতে থাকে বে, স্বামিজী যতদূর সাধ্য 
উচ্চৈঃষ্বরে বক্তৃতা করিয়াঁও সভায় নিস্তব্ধতা আনয়নে সমর্থ 
হইলেন না। সুতরাং তিনি দেড় ঘণ্টা বক্তৃতার পর বক্তব্য 
বিষয় অসম্পর্ণ রাঁখিয়াই আসন পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইলেন । 
এই বক্তৃতা পরে হহিন্দুধশ্মের সাঁধারণ ভিত্তি সমুহ” (00200701 
7558515 01 [710001510 ) নামে প্রকাশিত হয । 

শুক্রবার দিন উক্ত বক্তৃতার পর মঙ্গলবার প্রফেসর বোসের 
বেঙ্গল সার্কাসের ক্রীড়ান্ভূমিতে দ্বিতীয় বভৃ'তার আযোজন 
হুইল। এটী “ভত্তি” বিষয়ক বক্তৃতা । স্বামিজী প্ুরাণাঁদির 
স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া শেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
নারাষণ জ্ঞানে দরিদ্রের সেবা করিতে উদ্দেশ দিলেন। 
কিন্তু এ বক্তৃতাও অসম্পূর্ণ অবস্থায় বন্ধ হয়, কারণ সেদিন 
সাঁকাসের ক্রীড়া প্রদর্শনের দিন ছিল) মতিবাঁধু স্বামিজীকে 
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রাত্রি ৮টার পুর্বে বক্তৃতা শেষ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া- 
ছিলেন। কতকটা বলা হইলে পর স্বামিজী লক্ষ্য করিলেন 
মতিবাঁবু ঘড়ি খলিয়া সময দেখিতেছেন। তিনি মনে করিলেন 
মতিবাঁবু তাহাকে বক্তৃতা বন্ধ করিবার সঙ্কেত করিতেছেন, 
এবং সেই ধারণার বশবর্তী হইয়া সহসা মধ্যপথে বক্তৃতা 
বন্ধ করিলেন। উপরোক্ত ছুই দিবসই স্বামিজী বক্তৃতা দিয়! 
স্বয়ং সম্তোষ লাভ করিতে পাঁরেন নাই। 

সাহা হউক, লাঁহোরবাসিগণ স্বাঁমিজীর এই দ্রই বক্ততাঁয় 
তৃপ্ত ভতে না 'শারিষা পর শুক্রবার ধ্যানসিংহের ভাবেলিতে 
তাভার হৃতীঘ বক্ততাপ মাসৌন্গন কল্সিলেন। এদিন লাহোর 
কলেজের ছাত্রবুন্দ সমুদয় বন্দোবস্তের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন 
এবং যাহাতে সভায় গোঁলমাঁল না হয় এজন্য বিনামূল্যে টিকিট 
বিতরণ এবং লোকের বসিবার জন্ত চেয়ার প্রভৃতিরও 
স্থবন্দোবস্ত হঈয়াছিল। লোকসংখ্যা) পুকাবৎ অতিরিক্ত হয় 
নাই অথচ লাহোরের সর্ধশ্রেণীর সমুধয় শিক্ষিত ভদ্রলোকই 
উপস্থিত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ সাঁরগর্ভ বক্তৃতাঁটা প্রায় ২॥ 
ঘণ্টা ধরিয়া হয়, এবং সকলেই শেষ পধ্যন্ত আগ্রভের সহিত? 
উহা! শ্রবণ করিয়াছিলেন। জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি এই বভ্ৃ'্তা " 
শুনিবার পর বন্ধুবান্ধবে্র নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন--ই! 
এই বক্তৃতাঁয় মাল” আছে । গুড উউন সাহেবও লিখিযাঁছেন-_ 
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80015112101 ০610019- ইছাউ লাহোরের স্প্রসিদ্ধ “বেদান্ত 
বক্তৃতা । এই বক্ততাটি পাঠ করিলেই বুঝিতে পাঁসিবেন 
কেন ইহা এত প্রশংসিত তইয়ছে। বাল্তবিক তিনি 
ভারতবর্ষে যত বক্তৃতা কবিবাছিলেন বোধ হয তন্মধ্যে এইটিই 
সর্বশ্রেষ্ঠ ! 

আঁ একদিন স্বামিজী লাহোরের অনেকগুলি ষুবককে 
লইয়া একটি সভাস্থাপন করিলেন। সভাস্তাপনের পুবের তিনি 
অতি বিশদ ভাঁষায় তাহাদিগকে বুঝাইমা দিলেন, কিবপ ভাবে 
তাহারা আপনাপন প্রতিবেশীর কল্যাণ সাধনে অনর্থ। 
সভাটি সম্পূর্ণ অগাম্প্রদায়িক ভাবে গঠিত হইল। স্তির হইল, 
অপরাক্ণে মধ্যয়নাদির অবকাশে সভ্যগণকে দরিদ্রনারায়ণের 
সেবা করিতে হইবে, অর্থাৎ যাহাতে ক্ষুধার্ভ থাইতে পারে, 
পীড়িত ব্যক্তি ওষধ ও গথ্য পায়, অশিক্ষিত ব্যক্তি শিক্ষা 
পায়, সাদাসিদে ভাবে এইরূপ কার্ধ্য করিয়া যাইতে হইবে । 

লাহোরে স্বামিজী সকল সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
। করিয়াছিলেন। সনাতন ও আয্যসম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোঁধ 
থাঁকিলেও স্বামিজীর উপস্থিতি নিবন্ধন তাহারা কিয়দিনের 
জন্য নিজ নিজ বিরোধ বিস্মৃত হইয়াছিলেন ৷ বিশেষতঃ ননার্ধ্য- 
সমাজীদিগের ভদ্র ব্যবহারে তিনি অতিশয় সন্তষ্ট হইয়া ছিলেন । 

তাহার অসান্প্রদীবিকতা লাহোরে সবিশেষ পরিলক্ষিত 
হইয়াছিল, কারণ নৈষ্ঠিক হিন্দুসমাজের কোন কোন সমিতি 
কর্তৃক আধ্যসমাজের বিরদ্ধে প্রকান্তভাবে প্রচার করিতে 
অন্ুরুদ্ধ হইলেও তিনি তাহাদের ইচ্ছান্থুঘায়ী কাঁধ্য করেন 
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নাই। তবে তীহাঁদিগের সস্তোধার্থ "শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে একটি 
বক্তৃতা দিতে প্রতিশ্রত হইলেন, কারণ আধ্যসমাজীরা 
পিতৃপুকষের শ্রাদ্ধে আদৌ বিশ্বাসী নহেন এবং উহার 
আঁবশ্তকতাঁও শ্বীকার করেন না। কিন্তু সনাতন সভার 
কর্তৃপক্ষগণের সনির্বন্ধ অনুরোধে অনিচ্ছাক্রমে উহাতে সন্মত 
হইলেও আর্যসমাঁজকে আক্রমণ করিয়া কোন কথা বলিতে 
তিনি ইচ্ছুক হইলেন না। প্রথমে ক্থাছিল বক্তৃতাটি প্রকাশ্যে 
হউবে কিন্ত একটি শ্বদ্র ঘটনা * উপলক্ষ করিয়! শ্বামিজী 
তাভা হইতে না দিয়া কৌশলক্রমে উভয় পক্ষের নেতৃগণের 
সমক্ষে কথে।পকথনচ্ছলে ঈ বিষয়ের আলোচনা করিলেন 
এবং ওজস্িনী ভাষায় হিন্দু শ্রাদ্ধান্ানের মাবগ্তকতা ও 
উপযোগিতা প্রমাণ করিম আধ্্যসমীজীদের সকল তর্ক বৃক্তি 
বলে নিরস্ত করিলেন। এই দীর্ঘকাল প্রচলিত অনুষ্ঠানের 


ব্যাপাবটি এইবপ ৮এউদিন পণঞ্জাবীগণ স্থিব করিশাছিল শ্বামিজীকে 
লইযা নাবসংকীর্ভন করিবে ও খ্বামিতীকে তাঞ্জামে চড়াইয়া সংকীর্তনের 
সঙ্গে সহব প্রদক্ষিণ করিবে। স্বাশিওস তাঞ্ামে চভিতে শ্বীকৃতি হন 
নাই কিণ নগরগল্কীত্তনে ভাঙার ইচ্ছা ছিল' তিনি দঙ্গীদিগের নিকট 
বলিখা্িলেন, পাঞ্জাবীগণ সাধারণতঃ বড় শুফ-যদি এইঝপ দক্কীর্ভনের 
দ্বাবা তাহাদ্িশের মধ্যে কিছু ভক্তি প্রবেশ করে, এইজন্স তিনি 
সন্কীতনে যো দিতে ইচ্ছুক। বাঙ্গানীদিগাকে তিনি শিশাঁন প্রভৃতির 
আষেশগ্ন ভাল করিয়। কবিতে বলিঘাঁছিলেন। ঘ।হ! হউক, স্বাখিজী 
মঙ্গিণণ সহ লাহোরেব মিউটিযমে বেড়াইয়া ধ্যানসিংহের হাবেলিতে 
উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বিস্তর লৌক সমবেত হইছে, কিন্ত 
সঙ্কীর্তনের উদ্যোক্ুগণ নাই। পরম্পরায় গুনা গেল, লাহোর সহরের 
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উৎপতিনির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন_- প্রেত পুজাতেই হিন্দৃ- 
ধর্ধের আরম্ত। প্রথমে ব)ক্তিবিশেষের শরীরে কোন মৃত 
আত্মীয়ের প্রেতাক্সাকে আভবান করিরা তদদেশ্ঠে পুজা ও বলি 
প্রদানের প্রথা ডিল। ক্রমে দৃষ্ট হইল বে, বে সকল ব্যক্তির 
শরীরে প্রেতের আবির্ভীব হয়, তাঁহাব৷ বড় শারীরিক দৌর্ধলা 
অন্ুভব করে, সুতরাং এ প্রথার পরিবর্ভে কুশপুভলীতে গ্রেতা- 
নয়নের ব্যবস্থা গ্রচলিত হষঈল এবং তাঁহারই উদ্দেশে পি ও 
পুজা প্রদত হইতে লাগিল ' বৈদিকষগের দেবতাদির আ্বান 
ও পৃজাও তিনি এই প্রেতপুজ।রই পরিণাম বলিষা নির্দেশ 
করিলেন । যাহা হউক, স্বামিজী পাঞ্জাবে প্রপানতঃ সনাতন ও 
আধ্যধর্মীদের মধ্যে প্রচলিত দীঘকালব্যাপী বিরোধের উচ্ছেদ 
ধর্মীধন করিয়া তৎস্ভলে শান্তি ও মিত্রতা প্রতিটিত করিনেন। 
এবিষয়ে তিনি কতদূর কৃতকাধ্য হইমাছিলেন তাহা তংগ্রতি 
সম্মান প্রদর্শন ব্যাপারে উভর পক্ষের প্রতিযোগিতা ও দলে দলে 
তাহার নিকট আগমন ও বিবিধ বিষয়ের আলোচিন! হতেই 
প্রমাণিত হয়। বাস্তদিক তিনি আধাসমাঁজীদিগের প্রতি ফ্রী 





মধ্যে একখানি মাত্র খোল ডিল--আাহাও ব্যবহারভাবে এমন খারাপ 
হয়া গিয়াডিল যে, এক ঘ। চটি দিবাঁমাত্র ফীসিখা গিষাছে। সংবীর্ভন 
না হওয়াতে খামিতী আদ্ধ' সন্বর্ধে বক্ৃতীও দিলেন না। সমবেত 
জোকগণের এধ্যে গিষ| জানাইলেন, আঁ আব বক্তৃতা হইবে ম|। 
তবে কয়েকজন ব্যক্তি খামিলীর বাঁপস্তান পর্য্যন্ত গিয়। শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে 
অনেক তর্ক বিতর্ক করিলেন। তিনিও শ্াঁদ্ধের যুক্তিযুক্তত। বুঝাইযা 
দিলেন । 
৭৮০ 


উত্তর ভারতে প্রচার। 


সদয় ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তাহারাঁও, তৎপ্রতি 
এরপ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, কিয়দিন যাবৎ লোকমুখে 
রটিত হইতে লাগিল প্রধান প্রধান আধ্যসমাঁজীরা তাহাকে 
উক্ত সমাজের নেতৃত্বপদে বরণ করিবেন। 

লাহোরে স্বামিজীর সহিত গণিতাধ্যাঁপক তীর্থরাম গোশ্বামীর 
আলাপ হর । ইনিই পরে স্থুবিখ্যাত স্বামী রামতীর্ঘ নামে 
সাধারণের নিকট পরিচিত হমেন এবং স্বামিজীর পদাক্ষীুসরণ 
করিয়া আমেরিকাঁথ বেদান্ত প্রচার কার্ষে; গমন করেন এবং 
অনেক ভক্ত ও শিষ্য সংগ্রহে কৃতকার্য হন। তিনি স্বামিজীকে 
অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন এবং সশিষ্য স্বামিজীকে তাহার 
গৃহে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিযাঁছিলেন। ভোজনাস্তে স্বামিজী 
গান ধরিলেন “বাহা রাম তাহা কাম নেহী, যাহা কাম তাহা নেহী 
রাম”  তীর্ঘবাম লিখিতেছেন--[15 07619010905 ৮০৫০৪ 
12806 006 10762017001 07০ 50175 010] 001051 005 
152টি 06 10905 09900 । তাহার মধুর কণ্ঠস্বরে গানের 
অর্থ সকলের ভ্বদয়ে ঘন ঘন মাঘাত করিতে লাগিল )। তিনি 
স্বামিজীকে তাহার পুক্তকাঁলয় প্রদর্শন করিলে, স্বামিজী মার্কিন 
কবি ওয়|প্ট হুইটম্যানের €[,6৪5৪5 ০৫ £1859” (তৃণ গুচ্ছ 
নামক পুস্তকখানি পাঠ করিতে লাগিলেন । ওয়াণ্ট ভইটম্যানকে 
তিনি মার্কিন সন্্যাপী নামে অভিহিত করিতেন। ম্বামিজীর 
সহিত তীর্থরামের অতিশয় সৌন্ৃপ্ভ হইয়াছিল। তীর্ঘরাম 
তাহাকে একটি সোনার ঘড়ি উপহার দিয়াছিলেন। স্বামিজী 
তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়! তৎক্ষণাৎ তীর্থরামের পকেটে পুনঃ 

৭৮১ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 
স্থাটিত কবিষা বলিলেন__৮৬৪1/ 1], 015070১ 1 9191] 
চ52 16 1916 10 015 ১০০৪৮ (বেশ ত বন্ধু, এই পকেটেই 
আমাব পবা হবে )। 

“আব একদিন অব্বাঁডে স্বামিজীব জন্য একটি সান্ধ্য- 
সন্মিলন হইল এবং শাঁভাঁতে লাঁহাঁবেৰ মান্তগণ্য লোকগণেব 
সহিত স্বামিজীব পনিঢয কবাউযা দেওয়া তইল। লাহোঁবের 
চিফ ভষ্টিশ গ্রীমক্ত প্রত্ললচন্দ চট্টোপাখাঁষ এবং অন্যান্স অনেক 
বাঞ্চালী ও পাঞ্জাবী ভদ্রলোক ক্বামিজীকে ও তীহাঁধ সঙ্গিগণকে 
নিমন্থণ কবিষা খাঁওযাইতে লর্গিলেন। সেই সকল স্কানেই 
নানাবিধ চচ্চা ভইত। অনেক প্রণান প্রধান ব্যক্তি স্বামিজীব 
নিকট গুপ্তভাবে সাখনাদি শিক্ষা কবিলেন। লাঁহোবেব নিকট- 
দর্ভী মিযানমীবে অনেক বাঙ্গালী কমিসেবিমটেব কাঁধ্যোণলক্ষে 
বাস কবেন। স্বামিজী একদিন নিমন্্িত হইশা তথাষ গমন 
কবিলেন। নানাবিণ ফলমূল মিষ্টানাদি দ্বাবা তাহাঁব| শ্বামিজী 
ও তাঁহাব সঙ্গিগণকে জলযোগ কবাইলেন। তাহাঁবা স্বামিজীব 
মধুব অথচ শিক্ষাপ্রদণ উপদেশবাণী শুনিযা পবম সন্তোষণাভ 
ফাবিলেন। 

লাহোবে শিখ সম্প্রদাষেব শুদ্ধিসভা, নামক সভা আছে। 
যে সকল শিখ কোঁন কারণে মুসলমাঁনধর্্ম অবলম্বন কবিষাঁছে, 
তাঙ্গবা যদি অন্ৃতপ্ত ভইযা পুনর্ধাব শিখ ভইনাঁব প্রীর্ঘন। কৰে 
এরং মোহবশতঃ এক। ধরন্মস্তব গ্রভণৰ অকাধ্যেব অনুষ্ঠান 
কবিযাঁছিল, উহা! প্রমাণ কবিতে পাঁবে, তবে এই শুদ্ধিসভা 
তাভাদিগকে পুনবায় শিখ কবিযা থাঁকে। স্বামিজী নিমন্ত্রিত 


৭৮ 


উত্তর ভার প্রচার 
হইয়া সঙ্গিগূণসহ এই সভার একটি অধিবেশনে গমন করিলেন। 
যখন তাহারা উপস্থিত হইলেন, তখন একটা সুবৃহৎ্থ কড়ীয় 
কড়া-প্রসাদ (হালুয়া ) প্রস্তুত হইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে 
সভার কাষ্য আন্ত হইল। আক্ত দুইজনকে শুদ্ধ কর! হইবে। 
প্রথমতঃ সভার সম্পাদক মহাঁশয়, কিরূগ অবস্থায় ইহারা মুসলমান 
হইয়াছিল সেই সকল ঘটনা! আনুপুর্িক বিবৃত করিলেন। 
পরে শুদ্ধিকামিদ্বয় অনুতাপ প্রকাশপুর্বক সভাসমক্ষে পুনরাক্স 
শিখধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার প্রার্থনা করিলে, গুরগোবিন্দ সিংহের 
নমোচ্চারণ, গ্রন্থসাহেবের পবিভ্র মন্ত্রসকল পাঠ ও পবিত্র বারি 
সেবনে উহাদিগকে “শুদ্ধ করা! হইল। পরিশেষে মভাস্থ সকলকে 
কড়া-প্রসাদ বিতরিত হইল । স্বামিজী শিখদিগের এইরূপ উদার 
ভাব দেখিয়| বড়ই গ্রীত হইলেন। 
“এ্রইরূপে লাহোরে ১০১২ দিন কাটিয়া গেল। স্বামিজী 
সর্বদাই এখানে কেখল মতবাদ অপেক্ষা কাধ্যের উপর বিশেষ 
ঝৌক দিতেন” *% 
লাহোর হইতে স্বামিজী ভগ্রস্বাস্থ্য হইয়৷ দেরাছুন যাল্জ! 
করিলেন। এখানেও দশ দ্দিন ছিলেন এবং যদিও উদ্দেশ্ত ছিল 
কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ না করিয়া! বিশ্রীম করিবেন, কিন্তু 
তথাপি তাহার ভিতরে যে অদম্য-শক্তি কার্য; করিতেছিল 
তাহার প্রেরণায় নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। সঙ্গী 
শিষ্যগণকে রামান্ু্ড 'চা্যরত ব্রহ্স্থত্রভাষ্য পড়াইতে আর্ত 





« ভারতে বিবেকানন্দ । 
৭৮৩ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 
করিলেন এবং সময়ে সময়ে অধ্যাপনাঁয় এরূপ, তনয় হইয়া 
্বাইতেন যে, সেভিয়ার দম্পতি অপরাহ্ণ ভ্রমণের জন্য আসিয়া 
অপেক্ষা করিয়া থাকিলেও খেয়াল করিতেন না। এখন হইতে 
ভ্রমণের অবশিষ্ট কাল এই অধ্যাপনা রীতিমতভাঁবে চলিয়াছিল 
:- একদিনের জন্যও বন্ধ হর নাই। স্বামী অচ্যুতানন্দের উপর 
তিনি সাংখ্যদর্শন পড়াইবার ভার দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রায়ই 
পাঠের সময় নিজে উপস্থিত থাঁকিতেন। অ্যুতানন্দ সংস্কৃত 
“ভাষার বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু অনেক সময়ে তিনিও 
কোনও কোনও স্থলের তাৎপর্য নিরূপণে অক্ষম হইলে স্বামিজী 
কাহার সাহায্যার্থ ছ' চারিটি কথায় এমন সরলভাবে উক্ত অংশের 
ব্যাথা করিতেন যে: অচ্যুতানন্দ বিস্মিত হইয়া যাইতেন। 
.কীশ্রীরে এবং ধর্ণাশালার ন্যায়-_দেরাদ্রনেও সেভিয়ার দম্পতি 
আশ্রমবাঁটী নির্ীণার্থ একটি জমি অন্বেষণ করিতেছিলেন 
কিন্তু স্থুবিধাঁমত স্থান মিলিল না । ্‌ 
« দ্েরাছুনে অবস্থান কালে খেতড়ির রাজা পুনঃ পুনঃ তাভাকে 
জা লইয়া যাইবার জন্ত আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে- 
ছিলেন। তাঁহার দুইটি উদ্দেশ্ত ছিল। প্রথমতঃ গুরুদর্শন 
 ঘিতীয়তঃ প্রজাদিগের মধ্যে স্বামিজীর ভাব প্রচার। স্থতরাং 
স্থামিজীকে দেরাছুন ত্যাগ করিয়া রাজপুতনার দিকে অগ্রসর 
হইতে হইল। পথে তিনি সাহারাপপুর, দিল্লী, আলোয়ার এবং 
'জয়পুর দর্শন করিলেন। দিল্লীতে তিনি ৪1৫. দিন অবস্থান 
করিলেন। এক্ষণে আর অভ্যর্থনা প্রভৃতিতে রুচি ছিল না, 
পুরাতন বন্ধু ও ভক্তগণের সহিত মিলনের জন্ত উৎসুক হইয়া- 
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ছিলেন। সেইজন্য অনেক ধনী ও অন্ত্রান্ত ব্যক্তির নিমন্ত্রণ 
প্রত্যাখ্যান করিয়া নটুরু বলিরা এক পৃর্বেকার আলাপী 
গরিব শিষ্যের বাটীতে উঠিলেন। পাঠকের ম্মরণ থাঁকিতে 
পারে আমেরিকাধাঞ্রার বনুপূর্কে ভারত ভ্রমণের সময় ইহার 
সহিত হ্বামিজীর পরিচয় হয় এবং স্বামিজীর সঙ্গলাভে ইহার 
পর্বচরিত্রের পরিবর্তন হয়। ইনি বরাবরই অতি সরল প্রন্কৃতি 
ও স্পষ্টবস্তা ছিলেন। স্বামিজীকে গুরুজী বলিগা সম্বোধন 
করিতেন। পুজপাঁদ শুদ্ধাননাস্বামী বলেন “আমেরিকা! যাইবার 
পূর্বে একসময়ে স্বামিজী রেলেব তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর কষ্টে 
অতিশষ অস্থির হইয়া ইহার নিকট একখানি মধ্যম শ্রেণীর 
টিকিট প্রার্থন৷ কবায় ইনি বলিধাছিলেন, কি গুরুজি বিলাস 
ঢুকছে নাকি? এখন তাহার দেই গুর'্জী পাশ্চাত্যদেশ বিজয় 
করিয়া ফিরিয়া আসিলেও গুর'শিষ্ে সেইরূপ অবাঁধ ও অকপট 
ভাবে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। একদিন তিনি বলিলেন 
“গুরুজি, প্রায় ৫।৬ মাঁস ধরে সন্ধ্যে আহ্নিক কচ্ছি, কিন্তু কিছু 
(11810) পাচ্ছিনে | স্বামিজী বলিলেন, “ভাষায় (অর্থাৎ 
ছুর্ধোধ্য সংস্কৃতভাষার পরিবর্তে সহজবোধ্য মাতৃভাষায়) 
ভগবানকে ডাক ধেখি। এই বলিয়! বেশ করিয়া গায়ত্রীর 
অর্থটি পুনরায় বুঝাইয়া দিলেন। উক্ত ভদ্রলোক আঁর একদিন 
স্বামিজীর জনৈক ব্রহ্মচারী শিষ্যের শিখার প্রতি লক্ষ্য করিয়া 
বলিলেন এটি আবার কি? ব্রহ্গচারী উত্তর প্রদানে কিঞিি 
ইতস্ততঃ করায় স্বামিজী বলিলেন “ও ব্রহ্মচারী কিনা, তাই শিখা 
রাখিয়াছে।” নটুকুষ্জ অমনি চক্ষু টিপিয়া বলিলেন, “আর 
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আপনি বুঝি পরমহংস হয়েছেন | এইকপ স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতার 
মধ্যে ওুকুপিপ্টে আলাপ হইত এবং প্রেমও ছিল ভরপূর। 
মটু প্রাণগণে স্বামিজী ও তাহার শিশ্তগণের সেবা করিতে 
ল্লাগিলেন। এখানকার কলেজের একটি অধ্যাপক স্বামিজীর 
$মিকট ঘন ঘন যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তাহার উদ্মোগে 
। দিল্লীর কয়েকজন ভদ্রলোক একটি ম্ুদ্রপত৷ করিয়। স্বামিজীকে 
(কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্তাসা করিলেন। ন্বামিজী সকলের প্রশ্নেরই 
: জুমীমাংদ1 করিয়া দিলেন। দিল্লী হইতে প্রস্থানের পুব্ধে 
ওধানকার পুরাতন দুর্গ কুতব-মিনার, প্রাচীন দিশ্লী প্রভৃতি 
'ধলমুদয় ভরষ্টব্য বিষয় দর্শন করা হইল। স্বামিজী সহচরগণকে 
এই সকল ভগ্নাবশেষ দেখাইয়া কত প্রাচীন শিল্পের কথা, কত 
*ইতিহাসের কথা গল্পের মত বলিয়া যাইতে লাগিলেন। সেই 
সকল কথার কিয়দংশও রক্ষা করিতে পারিলে এক একখানি 
. জুবহৎ গ্রন্থ হইতে পারিত। 
, দিদ্মী হইতে তিনি আলোরারে গমন করিলেন। চারিদিকে 
১ এবালির পাহাড়--তাহার মধ্যে দিয়া ট্রে চলিয়াছে। রেওয়াড়ি 
টেখেনে পৌছিলে দেখা গেল, তথায় খেতডির রাজার লোক 
পালকি, উট, অশ্ব প্রভৃতি নানাবিধ যান লইয়া উপস্থিত। 
খেতড়ি জয়ুপুরের অবীন একটি কুড্ররাজ্য--জয়ুপুর সহর হইতে 
উণহীন্ন মরুদ্ুমির “মধ্য দিয়া প্রায় ৯* মাইল পথীাইতে হর । 
রেওয়াঁড়ি টটশন দিয়া যাইলে মাইল কুড়ি কম পড়ে। সেইজন্য 
, রাজার ' লোরুজন এইখানেই অপেক্ষ! 5্করিতেছিল। কিন্ত 
স্বামিজী একেবারে খেতড়ি যাবেন কিরপে? আলোয়ারের 
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ভক্ত শিশ্যগণ যে তাহাকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছিলেন। 
তাহাদের অনুরোধ উপেক্ষা] করা চলে ন1। সুতরাং তিনি 
৪1৫ দিনের জন্য আলোয়ারে গিয়া থাকিলেন ও এক আধটি 
বক্তৃতাও করিলেন। আলোয়ার মহারাজের একটা বাটা 
তাহার ও সঙ্গী শিষ্াগণের থাঁকিবার জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল। 
মহাবাজ স্বয়ং কার্ধ্যান্গরোধে স্থানাস্তবে ছিলেন বটে, কিন্ত 
বাজ্যের প্রধান প্রধান কর্মচারি ভক্তশিষ্াগণের যত্বে তাঁহার 
অভ্যর্থনা বা দেবার কোনরূপ ক্রটা হয় নাই। ক্ষিত্ত ইহা 
অপেক্ষা তীহার হৃদযে অধিকতর আননোর সঞ্চার হুইল্স, 
প্রব্রজ্যাকালের বন্ধুদিগের দর্শনলাভে ৷ এখানে ছু, একটি ক্ষুদ্র 
ঘটনা ঘটে, যাহা হইতে আমরা! তাহার অন্তঃকরণের মৃহত্ব ও 
সাধারণের প্রতি অহৈতুকী প্রেমের পরিচয় পাই। তিনি 
রেলওয়ে ঘ্রেশনে নামিয়াছেন। বড় বড় লোকের 
ভিড়। সকলেই তাহাকে অভ্যর্থনা সসুৎন্থক। তিনি 
কিন্তু তাহার মধ্যে একজন পুরাতন ভক্তকে দীনহীন বেশে দুরে 
একপার্খে দীড়াইয়। খাঁকিতে দেখিয়া লোকলজ্জা ব| সভ্যতার 
আদব ক্ষাু্দা না মানিয়! উচ্চবষ্ঠ “রাসেহী? “রামস্সেহী” বলিয়া 
ভাকিতে লাগিলেন। সেই লোকই বটে! অনেক হোমরাও 
চোম্রাও বড় লোঁককে ঠেলিয়৷ ফেলিয়া তাহাকে, পিকে 
আনাইঘেন এবং টিটি হবে 
আলাপ করিতে প্রবৃভভ হইলেন। 

মান্াজেও এই রকগ্ আঁর খ্রকটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। রত 
একটা বিরাট মিছিলের মধ্যে -গাঁড়ী করিয়া যাইতেছেন, হঠাৎ 
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দেখিলেন পথপার্খে একখানি পরিচিত মুখ। অমনি তিনি 
চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন “সদানন্দ বাবা' “দধানন্দ 
ধাবা” এদিকে এস। গাড়ী থামান হইল, অদানন্দ স্বামী 
ক্লাসিলেন এবং তীহার সহিত একত্রে চলিলেন। 

বহুদিন পরে পবিচিত ব্যক্তি দেখিলে তাহাব প্রেমসমুদ্র যেন 
উথলিয়া উঠিত। কলিকাতায বলবামবাবুৰ বাঁটীতে উপেন্দরবাবু 
নাঁষে এক ভদ্রলোক (ইনি প্রেসিডেন্দী কলেজে স্বামিজীব 
সহপাঠী ছিলেন) একদিন তাহাকে দেখিতে আসিযাঁছিলেন। 
স্বামিজী তথন প্রায় পঞ্চাশজন লোকের দ্বার! বেষ্টিত হইযা' কথা 
কহিতেছিলেন। কিন্তু উপেন্দ্রবাবুকে দেখিবামাত্র আসন হইতে 
উঠিষা দৌড়াইিয়া বাহুপ্রসাবণপূর্ধক আলিঙ্গন কবিলেন। 
উপেন্্রবাবু বলেন যে সেই দিন তাহার মনে পাঠ্যাবস্থাব স্মৃতি 
জাগিয়া উঠিয়াছিল। বাস্তবিক স্বামিজী যাহার সহিত এক 
দিবসও আলাপ কবিতেন, বহুবর্ষ অতীত হইলেও তাহাকে 
স্কুলিতেন না। 

আঁলোয়ারেও পূর্বপবিচিত বন্ধুদিগের সহিত আলাপ করিতে 
করিতে স্বামিজীর বড় আনন্দরোধ হইল। তিনি তাহাদিগকে 
স্বাহার ভ্রমণের কাহিনী শুনাইতে লাগিলেন এবং ভাবতবর্ষে 
কিকি ক্াধ্য করিবেন তাহ সবিস্তাবে বর্ণনা] করিতে লাগিলেন । 
হারা তাহাকে পার্থিব সম্মানে অবিকৃত ও পূ্বৎ প্রেপূর্ণ- 
হৃদয় সুহৃৎ এবং সবল ও সত্যান্থুরাগী সন্ন্যাসী দর্শন করিয়া 
নিতান্ত বিদ্মিত ও পুলকিত হইলেন । 

চতুর্দিক হইতে এত নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিঙ্গ যে সকল 
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নিমন্ত্রণ রক্ষা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হুইয়া উঠিল। কিন্তু 
একজনের নিমন্ত্রর তিনি পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। 
সে একটি বুদ্ধার। পুর্বে একবার তাহার গৃহে তিনি ভিক্ষা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন তিনি তাহাকে বলিয়া পাঠাইলেন 
যে তাহার মোটা চাপাটি খাইতে তীহার বড় ইচ্ছা হইয়াছে । 
এবণমাত্র বুদ্ধার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল এবং 
চশদ্ব্ধ জলে ভরিষা গেল। অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গকে পরিবেশন 
করিতে করিতে বুদ্ধা স্বামিজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 
“বাছা, আমারত ইচ্ছে করে তোমাদের ভ।ল ভাল জিনিষ, খেতে 
দি, কিন্তু আমি গরীব । ভাল জিনিষ কোথায় "বো বল? 
স্বামিজী পরম পরিতোষের সহিত তৎপ্রদত্ত খাগ্ঘসামগ্রী আহার 
করিতে করিতে শিষ্যদিগকে বলিলেন “দেখ ছোহে বুড়ীমাঁর 
কিন্সেহ! আর এ চাঁপাটি গুলি কি সান্বিক 1 বৃদ্ধাকে দারিদ্র্য 
গীড়ায় নিতান্ত কাতর দেখিয়া এবং তাহাব পুর্ণকাঁর দয়ার কথ। 
স্মরণ করিষ। স্বামিজী বৃদ্ধার অজ্ঞাতসারে গৃহস্বামীর হস্তে তাহার 
সকল প্রতিবাদ অগ্রাহ করিষা একখানি একশত টাকার নোট 
দিয়া গেলেন। 

“আলোয়ার হইতে জয়পুর যাওয়া হইল। এখানেও 
স্থানীয় বহু সন্বান্ত ব্যক্তি সমাগত হইতে লাগিলেন। স্বাঁমিজী 
খেতড়ির রাজাব বাঙ্গালায় রহিলেন। শিষ্যগণকে সম্বোধন 
করিয়া বলিতে লাগিলেন “এই স্থীনেই একদিন সামান্য ফকির 
বেশে আসিয়াছিলাম--তখন বাজ চক অনেক মুখনাড়া দিয়া 
দিনান্তে চারিটি খাইতে দিয় বাইত। আর এখন পালকের 
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গধিতে শয়নের বন্দোবস্ত হইতেছে--কত লোক সেবার জন্ট 
অহরহঃ যোড়হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এ কথাটি অতি সত্য 
যে “অবস্থা পুজ্যতে রাঁজন্‌ ন শরীরং শরীরিণাঁং |” জযপুর 
হইতে ৯০ মাইল পথ অতিক্রম করিষা খেতড়ি যাওষা! হইল। 
এদিকে মকস্ভুমির মধ্য দিষা যাওয়া হইতেছে, যেই পড়াওয়ে 
(পথেব মধ্যে বিশ্রীমার্থ স্থান) পুছান হইতেছে, অমনি বেদান্ত 
অধ্যাপনা আরস্ত। কেহ উই্রপুষ্ঠে, কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ বা! 
রথযোগে চলিতেছে । কত প্রসঙ্গ কত আনন্দের কথাই 
হইতেছে । এই সমষে ম্বামিজী একটা পড়াওষে ভূত দেখিযা- 
ছিলেন, বলিষাঁছিলেন।৮ 

খেতড়ির রাজা জবপুব্ হইতে খেতড়ি পধ্যস্ত উপযুক্ত 
বন্দোবস্তেব আদেশ দিখা স্ববং ১২ মাইল অগ্রসর হইয। 
স্বামিজীর পাদবন্দনা৷ করিলেন এবং নিজের ছযঘোঁড়ার গাড়ীতে 
তাহাকে তুলিযা লইযা খেতড়িতে উপনীত হইলেন। 
খেতড়ি-রাঁজ্যে তখন মহা ধ্মধাম ও মহোৎসব পড়িয়া 
গিয়াছে। নহাবাজ অল্পদিন পুর্বে ইউরোপ ভ্রমণ সমাপ্ত 
করিয়া রাজ্যে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। তছুপলক্ষে প্রজাগণ 
তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য নানাবিধ আঁষোজন করিযাঁচ্ছে। 
তাহার উপর আবার স্বামীর আগমন। কাঁজেই তাহাদের 
উৎদাহ দ্বিগুণ বদ্ধিত হইল। চতুর্দিকে ভোজ, মাতসবাজী, 
দীপলজ্জ। প্রভৃতি দমারোহের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল । সাধাবণেব 
পক্ষ হুইতে মহারাজ ও স্বামিজী উভয়কেই অভিনন্দন প্রদত্ত 
হইল। উভয়েই উপযুক্ত উত্তর প্রদান করিলেন। একটি 
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পর্বতচূড়ায় অবস্থিত মনোহর বাঙ্গালায় স্বামিজী ও তাঁহার 
সঙ্গিগণের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল । 

৯১ই ডিসেম্বর স্থানীয় স্কুলে স্বামিজী মহারাজের সহিত 
পারিতোধিক বিতরপার্থ আহত হইলেন এবং মহারাজের 
অনুরোধে স্বহস্তে ছাত্রদিগকে পারিতোধিক প্রদান করিলেন । 
এখানে বিভিন্ন সমিতি হইতে রাজাজি ও স্বামিজীকে অভিনন্দন 
দেওয়া হইল। ততছুত্বরে রাজাজি তীহাদের সকলকে বিশেষতঃ 
রামরুষ্চ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামিজীকে ধন্যবাদ দিয়] বলিলেন, 
তাঁভার পিতা তাহার পুর্বে যে সকল ভাঁব লইয়া কার্ধ্য 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি সেই গকল ভাবেরই 
অধিকতর বিস্তৃতি সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। আরও 
বলিলেন, তাহার রাজত্বকালে শিক্ষাবিভাগের যথাসাধ্য উন্নতির 
চেষ্টা হইতেছে; এই বৎসরেই তিনটি নৃতন স্কুল প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে আর পুরাতন ক্ষুলটিরও বেশ উন্নতি হইতেছে--তিনি 
অঙ্গীকার করিলেন চিকিৎসা-বিদ্কালয়ের উন্নতিসাধনের জন্য 
শীঘ্রই চেষ্টা করিবেন। 

তাহার বক্তৃতার পর স্বামিজী সংক্ষেপে একটি বক্তৃতা 
করিলেন। রাজাজিকে ধন্ঠবাদ দিয়া বলিলেন যে তাহার 
সহায়তা না পাইলে তিনি যৎকিঞ্চিৎ যাহা করিয়া 
তাহাও করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। তৎপরে তিনি 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালীর তুলনা করিয়া বলিলেন, 
/ প্রাচ্যের শিক্ষা-ত্যাগ, প্রতীচ্যের শিক্ষা-_ ভোগ, )এবং ছাত্র- 
দ্দিগকে প্রতীচ্যের চাঁকৃচিক্যে বিহ্বল নধ হইয়া দৃঢ়ভাবে প্রাচ্য 
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আদর্শেরই অনুসরণ করিতে উপদেশ দিলেন। তিনি আরও 
বলিলেন শিক্ষার অর্থ মানুষের অস্তনিহিত দেবত্বের বিকাঁশ 
সম্পাদন। সুতরাং শিক্ষাদীন কালে শিক্ষার্থীর উপর অসীম 
শ্রদ্ধা বিশ্বাস রাখিতে স্বইবে। মনে করিতে হইবে প্রত্যেক 
বালক অনন্ত শক্তির আধার, আর সেই শক্তিকে, সেই নিদ্রিত 
্রদ্ষকে জাগরিত করাই শিক্ষকের কর্তব্য। আর একটি 
জিনিষও শিক্ষা দিবার সময় মনে রাখিতে হইবে। সেটি 
তইতেছে ছাত্রদিগের মধ্যে যৌলিক চিন্তা-প্রবাহ উদ্রেকের 
চেষ্টা। বাঁলকেরা যাহাতে নিজে নিজে চিস্তা করিতে শিখে 
সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা ও উৎসাহ দান করা কর্তব্য। এই মৌলিক 
চিন্তার অভাঁবই ভারতের বর্তমান দুর্দশার কারণ। তিনি 
বলিলেন, বালককে কেহ শিখায় না। সে নিজেই শিখে, 
শিক্ষক শুধু তাহাকে সাহায্য করেন মাত্র। যদি এই ভাবে 
ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয় তবে তাহারা মানুষ হবে এবং 
জীবন-সংগ্রামে নিজেদের জমন্তা পূরণে সমর্থ হইবে। 
ইত্যাদি ।-- 

অভ্যর্থনা-সভার প্রজাগণ পূর্বপ্রচলিত প্রথান্সারে পাঁচটা 
বৃহৎ পাত্র স্বরমুদ্রায় পূর্ণ করিয়া রাজাকে উপহাঁর প্রদান 
করিয়াছিল। তাহার অধিকাংশই রাজা শিক্ষার উন্নতিকল্পে 
নিয়োগ করিতে আদেশ দিলেন। পরে প্রধান প্রধান রাঁজ- 
কর্মচারী ও প্রজাগণ প্রত্যেকে স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া দুইটা 
করিয়া রৌপ্যমুদরা প্রণামী স্বরূপ অর্পণ করিলেন। এই কার্যে 
ছুই ঘণ্ট| সময় লাগিল। খেতড়ি পরিত্যাগ কালে মহারাজ 
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স্বামিজীকে তিন সহস্র মুদ্রা অর্পন করিলেন, স্বামিজী তৎক্ষণাঁৎ 
তাহা মঠে স্বামী সদানন্দ ও বড় সচ্চিদানন্দের নিকটে প্রেরগ 
করিলেন। 

২০শে ডিসেম্বর স্বামিজী শিষ্যগণের সহিত যে বাঙ্গালায় 
ছিলেন তাহার হলঘরে “বেদীস্তবাদ” সম্বন্ধে দেড়ঘণ্ট1 ধরিয়া 
একটি সুন্দর বক্তৃতা দিলেন। স্থানীয় সমুদয় ভদ্র ও শিক্ষিত 
ব্যক্তি এবং কয়েকটি ইউরোপীয় মহিলা উপস্থিত ছিলেন।। 
রাজাজি সভাপতি হইয়াঁছিলেন। ছুঃখেয় বিষয়, এখানে কোন 
সাঙ্কেতিক লিখনবিৎ না থাকাতে সমগ্র বক্তৃতার্টি পাওয়! 
যায় না। তবে স্বামিজীর ছুইজন শিষ্য সেই সময়ে যে নোট 
লইরাছিলেন তাহা হইতে কিছু কিছু জানিতে পারা যায়। 
সর্ধপ্রথমে তিনি গ্রীক ও হিন্দু সভ্যতার তুলনা করিলেন এবং 
কেমন করিয়া ধীরে ধীরে ভারতীয় সভ্যতা ইউরোপে পিখা- 
গোরম্, সক্রেটিস্‌, প্লেটে। এবং মিশরের নিওপ্লেটোনিই্দিগের 
সাহায্যে স্পেন, জার্মানী এবং ইউরোপের অন্যান্ দেশে বিস্তৃত 
হইয়াছিল তাহা! দেখাইলেন। পরে বেদ ও বৈদিক গাঁথা- 
সমূহের আলোচনা করিয়া বিভিন্ন বিভিন্ন ভাব ও সাধনাবস্থার 
পরিচয় প্রদান করিলেন ও বলিলেন সমস্ত ভাবেরই 
পশ্চাতে এই এক মহা ভাব বর্তমান__“একং সদ্ধিপ্রাঃ বন্ধ! 
বদস্তি। অনন্তর তিনি অদ্বৈত, বিশিষ্টাঘৈত ও দ্ৈতভাবের 
সমালোচন! প্রসঙ্গে বলিলেন “বড় বড় ভাষ্যকারেরাও মূলের 
বিকৃতার্থ করি! থাঁকেন। বড় হুঃখের বিষয় এদেশের লোক 
এখন ন! হিন্দু না বেদাস্তবাদী না কিছু। তাহারা কেবর 
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ছুত্মার্থের অন্থদরণ করে। এ ভাঁবটাকে দূর কর্তে হবে। 
যত শীগ্র দূর হয়, ততই ধর্মের ,পক্ষে মঙ্গল। উপনিষদের 
মাহাত্ম্য চারিদিকে প্রচার কর জ্ঞানের আলো! জালাঁও আর 
সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ রহিত কর । 

বলিতে বলিতে ছূর্বলতা বশতঃ স্বামিজী কিয়ৎক্ষণ 
বিশ্রাম করিতে বাঁধ্য হইলেন। কারণ শরীর সুস্থ না থাকায় 
অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলী বক্তৃতার 
অবশিষ্টাংশ শ্রবণেচ্ছায় উৎ্সুকভাঁবে অপেক্ষা! করিতে লাগিলেন । 
অর্ঘণ্টা পরে তিনি পুনরায় আরম্ভ করিলেন এবং বহত্বের 
মধ্যে একত্বের অন্ুসন্ধানই যে সকল ধর্ম ও বিজ্ঞানের চরম 
লক্ষ্য এইটি. বুঝাইয়! বক্তৃতা শেষ করিলেন। সর্বশেষে তিনি 
রাজাকেও তীহার ক্ষত্রিয়োচিত গুণগ্রামের জন্য এবং 
পাশ্চাত্যদেশে সনাতন ধর্্মবিস্তারের সহায়তা করণের জন্ 
ধন্যবাদ দিলেন। খেতড়িবাসিগণ এই বক্তৃতায় অতিশয় মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন। 

খেতড়িতে স্বামিজী যে কষদিন ছিলেন কতকটা বিশ্রাম 
ও আমৌদে কাঁটাইলেন। সাধারণের কার্য্যে যোগদান ও একটু 
আধটু ব্তৃতা করিতে হইলেও মোটের উপর অধিকাংশ কাল 
বন্ধুদিগের সহিত বিশ্রাপ্তালাঁপ, প্রান্কৃতিক শোভাসন্দর্শন ও 
অশ্বারোহণাঁদিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। রাঁজাজি অনুগত 
শিশ্ের স্যাঁয় প্রায় সর্বক্ষণই তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। 
একদিন তাহার! উভয়ে অস্বারোহণে ভ্রমণে বহির্গত 
হইয়াছেন, এমন সময়ে স্বামিজী সহসা! দেখিলেন রাজার হস্ত 
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হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্তপাত হইতেছে। একটি কণ্টকময় 
বুক্ষশাখা স্বামিজীর গমনপথ রোধ করাতে রাজ তাহা। স্বহস্তে 
ধারণ করিয়। একপার্খে সরাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাতেই 
এব্প্রকার রক্তপাত হুইতেছিল। স্বামিজী রাজাকে মুছু 
ভত্গরনা করিলে তিনি সহান্তে বলিলেন “ম্বামিজী, ধর্মের রক্ষাই 
কি আমাদের চিরদিনকার কর্তব্য নতে ? 

খেতড়ি হইতে স্বামিজী পুনরায় জয়পুরে প্রত্যাগমন 
করিলেন। রাঁজাজিও জয়পুর পর্যন্ত তাহার সঙ্গে গেলেন। 
সেখানে তাহার সভাপতিত্বে স্কানীয় এক দেবালয়ে স্বামিজীর 
এক বক্তৃতা হইল। তাহাতে প্রায় পাঁচশত শ্রোতা উপস্থিত 
ছিলেন। এখান হইতে স্বামিজী শ্রীমৎ কষ্চলাল ব্রন্মচারী ব্যতীত 
সমুদয় শিশ্যুকে বেলুড় মঠে পাঠাইয়া দিয়া কিষেণগড়, আজমীর, 
যোধপুর, ইন্দোর, খাণ্ডোরা প্রভৃতি স্থান হুইয়া' কলিকাতায় 
প্রত্যাগমন করিলেন । 

যোধপুরে তিনি প্রায় দশদিবস প্রধান অমাত্য রাজা স্তার 
প্রতাপসিংহের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
প্রত্যেক স্থানেই ষ্টেশনে বহুসংখাক ব্যক্তি তাঁহার অভ্যর্থনা 
জন্য উপস্থিত ছিলেন। ইন্দোরের অন্তর্গত খাণ্ডোঁয়ায় উপস্থিত 
হইয়া যখন তিনি পূর্বপরিচিত উকীল হরিদাস চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের বাঁটাতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন তখন তাহার প্রবল 
জর। আট দশ দিনের মধ্যে হরিদাস বাবুর চেষ্টায় জর উপশম 
হইলে তিনি পুনরায় যাত্রার উদ্ভোগ করিলেন। বিদায়ের পুর্বব- 
দিবস হরিদাঁস বাবু স্বামিজীর চরণ ধারণপূর্ববক দীক্ষ। প্রার্থনা 
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করিলেন, কিন্তু স্বামিজী বলিলেন 'আমি চেলার দল বাড়াইতে 
বা গুরুগিরি করিতে চাহি না। খাহারা গুরুগিরির অভিমান 
করে তাহাদের দ্বারা দেশের বা নিজের কোন শুভ সাধিত 
হয় না। তবে এই সোজা সত্য কথাঁটি মনে রেখে যে মানুষে 
যাহা করিয়াছে তাহা সাধন করা মানুষের সাধ্যাযত্ত। প্রত্যেক 
মানুষের মধ্যে সর্ধশক্তিমত্তার বীজ বর্তমান।” অবপ্ত কেন 
যে তিনি হরিদাস বাবুর স্তাষ সহৃদয ভক্তের 'আশী! পূরণ করেন 
নাই তাহা এক্ষণে অনুমান করিতে পারা যাঁষ না। তবে 
নিশ্চষই কোন নিগুঁ কারণ ছিল। অবশ্ঠ তিনি যে একেবারেই 
শিষ্যগ্রহণের বিরোধী ছিলেন তাহা নহে, কারণ উহার পূর্বে 
এবং পরেও অনেককে দীক্ষিত করিয়াছিলেন । তবে বলিবা- 
মাত্রই এরূপ করিতেন না, প্রত্যেকের রীতি প্ররতি বিশেষ- 
ভাবে পধ্যবেক্ষণ করিয়] যে যেমন পাত্র ও যেরূপ দীক্ষার উপযুক্ত 
তাহাকে সেইবপ দীক্ষা দিতেন ও সেই আদর্শান্ুযায়ী জীবন 
গঠিত করিতে উপদেশ দিতেন। এইরূপে কাহারও নিকট 
ভক্তির, কাহারও নিকট বা জ্ঞানের আদর্শ প্রধান বলিয়া বর্ণন! 
করিতেন, কিন্তু সকলকেই বলিয়া দিতেন “আত্মনির্ভরত1 
অপেক্ষা! শ্রেষ্টতর সাধন আর নাই।” পঞ্জাব ও রাজপুতানায় 
ভ্রমণকালে তিনি শিষ্ ও সঙ্গিদিগকে বিশেষভাবে নিষ্ঠাবান্‌ 
হইতে এবং আমিষাহার বর্জন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। 
' বলিয়াছিলেন “অবিরত বারো বছর নিরামিষাশী হইলে দিদ্ধ- 
পুরুষ হওয়া! যায় মাও 8 ক 
থাণ্ডোয়া ত্যাগ করিয়া তিনি রা্টলাম জংপন পধ্যস্ত অগ্রসর 
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হইলেন। কিন্তু স্বাস্থ্যাভাব ও অন্ঠান্ কারণে, প্রত্যহ রাশি 
রাশি টেলিগ্রাম ও নিমন্ত্রণ-লিপি আসা সত্বেও, গুজরাট, বরোদ। 
ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ভন্ঠান্ স্থানে প্রচার কার্ধ্যে গমনের 
অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা স্থির করিলেন। 
পথে জব্বলপুর ষ্টেশনে অনেক লোক তাহার অভ্যর্থনার্থ উপস্থিত 
ছিলেন, কিন্তু তিনি আর কোথাও নামিলেন না, বরাবর 
কলিকাতাব গেলেন । 

পঞ্জাব, কাশ্মীর ও রাজপুতানায় স্বামিজী যে সকল শিক্ষা ও 
উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা সেই সময়কার প্রত্যেক সংবাদপত্র ও 
সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াঁছিল। পাঠকগণের অবগতির 
জন্য আমরা তাহার সার-মন্্ম নিয়ে সম্কলিত করিলাম । 

(১) আত্তর্জীতিক বিবাহপ্রথার প্রচলন দ্বারা জাতিভেদের 
উচ্ছেদ সাধন । 

(২) অত্যধিক বিবাহ নিবারণ। তিনি বলিতেন ভিগ্ুকেও 
বিবাহ করিয়া দেশে আরও দশটি ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়াইতে 
ব্যগ্র। এখন অবিবাহিতের সংখ্য| বৃদ্ধি হওয়া আবস্তক | 

(৩) ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্যাঁপসারণ, জনসাধারণের 
মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এবং দার্শনিক কুট তর্কের পূর্বে আহারের” 
ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতিসাধন। 3$০৩০থ%%৭ 

(৪) স্থবিবেচনা সহকারে সংস্কৃত বিগ্ভার বিস্তার। ইহা 
দ্বারা সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত জাতিসমূহের সংস্কার মাঞ্জিত 
হইবে। তবে তিনি ব্রাক্গণাঁদি উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
বা তাহাদের নিন্দা! গ্লানি প্রচার করিতে নিষেধ করিতেন ১ 
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কারণ তাহারাই এই বিদ্ভাকে রক্ষা করিয়াছেন এবং তাহাদের 
সাহায্য ব্যতীত এক্ষণে ভারতের কুত্রাপি সংস্কৃত বিদ্যার অস্তিত্ব 
থাঁকিত না । 

(6) যে উপায়ে দেশে দৃবুদ্ধি ও উচ্চচিন্তাণীল ব্যক্তির 
কৃষ্টি হইতে পারে সেই উপায়ের প্রবর্তন ও নিজেদের বিশ্ব- 
বিষ্ভালয় স্থাপন । বলিতেন “আমরা এমন বিশ্ববিষ্ঠালয় স্থাপন 
করিব যেখান থেকে মানুষ বেরুবে এবং ছাত্র ও শিক্ষকের 
একত্রে অবস্থান করিয়া আদর্শ জীবন গঠন করিবে ।” 

(৬) এমন ভাবে লোঁকচরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে 
হইবে যেন তাহার ঘরে বাহিরে সর্বত্র সকলের বিশ্বাসভাজন 
হইতে পারে । 

(৭) ম্তদ্বৈধ সত্বেও সকলের মধ্যে মৈত্রী ও একতা! স্থাপন 
কর! আবশ্তক, যেন দেশের সমগ্র শক্তি এক স্থানে সংহত হয়। 

(৮) পাশ্চাত্যদেশে হিন্কুর ধর্ম ও দর্শন প্রচার এবং 
তঘ্িনিময়ে ব্যবহারিক বিছ্া শিক্ষার জন্ত বহু সংখ্যক শিক্ষিত 
যুবককে ততৃদদেশে প্রেরণ । 

দেশের উন্নতি ও ধর্মের পুনরুদ্ধার কামনায় স্বামিজী ভার- 
*তের জনসাধারণকে আহ্বান করিক্লা যে সকল বক্তৃতা, উপদেশ 
বা শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন এইখানেই তাহা পরিসমাপ্ত 
হইল। অতঃপর তাহার শারীরিক অবস্তা ক্রমশঃই হীন 
হইতে লাগিল। জীর্ণ দেহ ও ভর্রন্বাস্থ্য লইয়া তিনি যে 
আর অধিক পরিশ্রম করিতে পারিবেন এরূপ আশা রহিল 
না। তিনি নিজেও তাহা বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্ত এখন 
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প্রাণপণ চেষ্টায় ভবিষ্যতের কন্মীবৃন্দকে প্রস্তত করিতে 
লাগিলেন। তাহার অবর্তমানে যাহাদের উপর তাহার আরন্ধ 
কাধ্যভার পতিত হইবে তাহাদিগকে আঁপন আদর্শে গঠিত 
করিতে লাগিলেন। অবশ্ত ভারতকে তিনি যে ভাব দিষ্না- 
ছিলেন তাহা কাঁধ্যে পরিণত করিতে অনেক দিন কাঁটিয়া 
যাইবে। কিন্তু ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য যে এমন স্থার্থলেশশূন্ 
সর্ধগুণসম্পন্ন দেশনায়কের নেতৃত্ব অধিক দিন স্থায়ী হইতে 
পারিল না। ক্ষণপ্রভার স্তায় আপন প্রভায় দশ দিক উজ্জ্বল 
করিয়া ক্ষণকাঁলের মধ্যেই তাহা অনন্তে মিশিয়৷ গেল। 
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১৮৯৮ সালের জাহুয়ারীর মধ্যভাগে স্বামিজী খাণ্ডোয়া 
হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলেন। জানুয়ারী হইতে 
অক্টোবরের মধ্যে যে দকল ঘটন। ঘটে তাহা সংক্ষেপে এই ভাবে 
বর্ণনা করা যাইতে পারে। ৩০শে মার্চ বাধুপরিবর্তনের জন্য 
দাজ্জিলিং গমন ও ৩রা মে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন। এক 
সপ্তাহ পরে অর্থাৎ ১১ই মে কয়েকজন গুকভ্রাতা এবং এদেশীয় 
ও পাশ্চাত্য শিষ্তগণ সমভিব্যাহারে আলমোড়া যাত্রা। তথাষ 
১*ই জুন পথ্যন্ত অতিবাহিত করিয়া কাশ্মীর ভ্রমণে গমন। 
কাশ্মীরে অক্টোবরের মধ্যভাগ পর্যন্ত থাকিয়া ১৮ই অক্টোবর 
কলিকাতায় পুনরাগমন। এই স্ঘযে মঠ আলমবাজার হইতে 
বেলুড় গ্রামে শীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহশিয়ের উদ্ভানবাটীতে 
উঠিয়া যায়। 

কলিকাতায় অবস্থান কালে পূর্বববৎ সকলের সহিত দেখা 
সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয; ধ্যান ধ্যারণা। অধ্যয়ন, সন্ধীর্তন এবং 
গর উপদেশাপির দ্বারা স্বামিজী স্বীয় ভাঁব প্রচার করিতে লাগি- 
লেন। ৬ই ফেব্রুযারী * শুভ পুর্ণিমা তিথিতে তিনি রামককষ্পুরে 





* যুক্ত শবচচন্্র চত্রবর্তী মহাশখ বলেন, নবগোঁপাঁল বাঁবুৰ বাটাতে 
ঠাকুর প্রতি! ১৮৯৮ সালে নহে, ১৮৯৭ সালেব ফেব্রুযাবীতে (্বামিশিষ' 
মংবাদ পুর্বভাগ চতুর্থ বল্লী)। 
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শ্ীশ্ীরামকৃষ্ণেদেবের পরম ভক্ত বাবু নবগোঁপাল ঘোষের 
নবনির্মিত বাঁটাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 
আহত হন। দে এক অপূর্ব দৃশ্ত! মঠ হুইতে তিনখানি' 
ডিঙ্গি ভাড়া করিয়! স্বামিজ্ী মঠের যাবতীয় সন্ন্যাসী ও বাল- 
ব্রন্মচারিগণকে সঙ্গে লইয়া রামকুষ্চপুরের ঘাঁটে উপস্থিত হৃই- 
লেন। স্বামিজীর পরিধানে গেরুয়া রঙ্গের বহির্ববাস, মাথায় 
পাগড়ী-খালি প1। রামকৃষ্ণপুরেব ঘাট হইতে তিনি যে 
পথে নবগোপাঁল বাবুর বাড়ীতে যাইবেন, সেই পথের ছুইধারে 
অগণ্য লোক তাহাকে দর্শন করিবে বলিষ। দীড়াইয়া রহিয়াছে। 
ঘাটে নামিয়াই স্বামিজী “ছুখিনী ব্রাক্ষণী কোলে কে গশুয়েছ 
আলো কবে, কেরে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটার ঘরে” 
গানটা ধরিয়া স্বয়ং খোল বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইলেন। 
আর ছুই তিন খানা খোলও সঙ্গে সঙ্গে বাজিতে লাগিল 
এবং সমবেত ভক্তগণের সকলেই সমস্বরে *& গান গাঁহিতে 
গাহিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন । উদ্দাম 
নৃত্য ও মুদ্গধ্বনিতে পথ ঘাঁট মুখরিত হইয়া উঠিল | * *%* * 
লোকে মনে করিয়াছিল-_স্বামিজী কত সাজসজ্জা ও আ'ড়ষরে 
অগ্রসর হইবেন। কিন্তু যখন দেখিল তিনি অন্ান্তি মঠধারী 
সাধুগণের স্তায় সামান্য পরিচ্ছদে খালি পায়ে মুদক্ষ ঘাড়ে 
করিয়া পথে পথে সক্কীর্ভন গাহিয়া চলিয়াছেন তখন অনেকে 
তাহাকে প্রথম চিনিতেই পারিল না এবং অপরকে জিজ্ঞাসা 
করিয়া যখন জানিতে পাঁরিল “ইনিই বিশ্ববিজয়ী স্বামী 
“বিবেকানন্দ! তখন তাহার অমানুষিক দীনতা দেখিয়া সকলেই 
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আশ্চর্য হইয়া সহতধুখে তাহার সাধুবাদ কীর্তন করিতে 
লাগিল। 

ক্রমে দলটা নবগোপাল বাবুর বাঁটার দ্বারে উপস্থিত হইবামান্র 
গৃহমধ্য হইতে শাক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। স্বামিজী মুগ 
নামাইয়া বৈঠকখানার ঘরে কিষৎকাঁল বিশ্রাম করিয়া ঠাকুবঘর 
দেখিতে উপবে চলিলেন। ঠাকুরঘরখানি মর্দরপ্রস্তরে গ্রথিত। 
মধ্যস্থলে সিংহাসন, তছপরি ঠাকুবের পোসিলেনের প্রতিমূর্তি । 
হিন্দুর ঠাকুর পুজা যে যে উপকবণের আবগ্ঠক, আযোৌজনে 
তাহার কোন অঙ্গের ক্রুটী নাই। ম্বামিজী দেখিষা বিশেষ প্রসন্ন 
হইলেন । 

মৃধগ্গোপাল বাবুব গ্রহিণী অপরাপর কুলবধগরণের সহিত 
স্বামিজীকে সাষ্টা্গ প্রণাম করিলেন এবং পাখা লা তাহাকে 
ব্জন করিতে লাগিলেন । 

স্বামিজীর মুখে সকল বিষষে সুখ্যাতি শুনিযা গৃহিণী 
ীকুত্নাণী তাহাকে সম্বোধন করিষা। বলিলেন-_“আমাঁদের 
সাধ্য কি যে, ঠাকুরের সেবাধিকার লাভ করি? সামান্ঠ ঘর-_ 
সামান্ত অর্থ-আপনি আজ নিজে ক্্পা করিষা ঠাকুরকে 
প্রতিষ্ঠিত কবিষা আমাদের ধন্য ককন।” 

স্বামিজী তদুত্বরে ' রহন্ত করিয়া বলিতে লাঁগিলেন-_ 
“তোমাদের ঠাকুর ত এমন মাঁরবেল পাঁথর মোড়া ঘরে চৌদ্দ- 
পুরুষে বাস করেন নি। সেই পাড়ার্ণেয়ে খোড়ো ঘরে জন্ম। 
যেন তেন করে দিন কাটিয়ে গেছেন। এখানে এমন উত্তম 
সেবায় যদ্দি তিনি না থাকেন ত আর কোথায় থাঁকৃবেন 1 
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সকলেই স্বামিজীর কথা শুনিয়া হান্ত করিতে লাঁগিল। এইবার 
বিভৃতিভূযাঙ্গ স্বামিজী সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় পুজকের আসনে 
বসিয়া ঠাকুরকে আবাহন করিতে লাঁগিলেন। 

স্বামী প্রকাশানন্দ স্বামিজীর কাছে বসিয়া মন্ত্রাদি বলিয়! 
দিতে লাগিলেন। পুজার নান! অঙ্গ ক্রমে সমাধা! হইল এবং 
নীরাজনের শাক ঘন্টা বাঁজিয়া উঠিল। স্বামী প্রকাশানন্দই 
উহা সম্পাদন করিলেন। 

নীরাজনান্তে স্বামিজী পুজার ঘরে বসির বসিয়াই শ্রীরাম 
দেবের গ্রণতিমন্ত্ মুখে মুখে এইরূপ রচনা করিয়াছিলেন-_ 

“স্থাপকাঁয় চ ধর্দন্ সর্ববধর্স্বরপিণে | 
অবতার বরিষ্ঠাঁয় রামকুষ্তায় তে নমঃ॥৮  %« 

সকলেই এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঠাকুরকে প্রণাষ করিলে 
একটি স্তোত্র আবৃত্তি করিয়া পূজা সম্পন্ন করা হইল। 

এই বৎসরের প্রারস্তেই বেলুড়ে গঙ্গাতীরে বছ সহজ 
ুদরাব্যয়ে প্রায় ৪৫. বিঘা জমি ক্রয় করা হয়। উহার উপর, 
কতকটা ইমারতও ছিল। মিস্‌ হেন্রিয়েটা মূলার নায়ী 
স্বামিজীর এক ভুক্ত ইহার অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিয়া- 
ছিলেন। বহুবৎসর পূর্বে স্বামিজী একদিন গঙ্গার অপর তীরে 
দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়াছিলেন, “যেন মনে হচ্ছে, নদীর আপ 
পারে কাছাকাছি কোখা'ও আমাদের স্থায়ী মঠ হবে। এতদিন 
পরে এই কথা স্বার্থক হইতেচলিল। কিন্তু যদিও ১৮৯৮গাঞ্ে 
জমী খরিদ হয়, তথাপি ৯৮৯৯ সালের জাম্ুয়ারীর পূর্বে এন্থানে 
নৌকা! বীধা হইত বলিয়। চতুর্দিকের ভূমি খাল বিল পরিপূর্ণ 
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ও অসমাঁন ছিল; আর পুরাতন গৃহাদির সংস্কার, তছ্ুপরি দ্বিতল 
নির্মাণ ও ঠাকুরঘর করিতে বহু সময় লাগিয়াছিল। স্বামিজী 
লগ্ডন হইতে যে অর্থ আনিয়াছিলেন তন্বারা এই সকল ব্যঘ 
নির্বাহ করিয়াও কিঞ্চিৎ উদ্ধুত্ব হইল) ইহার কিছু পরে 
্বামিজী মিসেস্‌ ওলিবুলের নিকট হইতে মন্দির নিশ্দীণ ও 
মঠের সাধুধিগের সেবার জন্য বিস্তর অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। 
। এতদর্থে যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল তাহাব পরিমাণ এক 
লক্ষেরও অধিক। 

শিবরাত্রির পূর্বে নীলাম্বর বাবুর বাগানে মঠ সন্যাসিগণে 
পূর্ণ হুইয়৷ উঠিল। স্বামী সারদানন্দ সবে আমেরিক। হইতে 
ফিরিয়া আসিয়াছেন। স্বামী শিবানন্দ সিংহলে বোাস্ত প্রচার 
করিয়! ফিরিয়াছেন এবং স্বামী ব্রিগুণাতীত দিনাজপুরে 
দুর্ভিক্ষের কাধ্য শেষ করিযা এখানে আসিয়! উপস্থিত হইয়াছেন। 
চারি দিবস পরে শ্রীরামকষ্ণদেবের জন্মতিথি পুজার দিন সমাগত 
হইল। জন্মতিথিপূজায় সেবার বিপুল আযোজন। স্বামিজীর 
আদেশমত ঠাকুরঘর পরিপাটী ভ্রব্যসস্তারে পরিপূর্ণ। স্বামিজী 
ত্বয়ং সকল বিষয়ের তত্বাববান করিষা বেড়াইিতেছিলেন। 
পকলেরই মুখে আনন্দের চিহ্ন প্রকটিত, এই উপলক্ষে 
স্বামিজী শিলা শ্রীযুক্ত শরচ্ন্র চক্রবর্তী দ্বারা অনেকগুলি যক্তশ্থত্র 
আমাইয়া রাখিয়াছিলেন। পুজার তত্বাবধান শেষ করিয়া তিনি 
শরতবাঁবুকে বলিলেন “এত পৈতাঁর যোগাড় কেন জানিস্‌? 
আজ ঠাকুরের জন্মদিন। যেসব ভক্ত আজ এখানে আস্বে 
স্বাদের সকলকেই আক্গ পৈতে পরিয়ে দিতে হবে। ত্বিজাতি 
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মাত্রেরই উপনয়ন সংস্কারে অধিকার আছে। বেদ শ্বয়ং তার 
প্রমাণস্থল। এরা সব ব্রাত্য অর্থাৎ পতিত সংস্কার হয়ে গেছে 
বটে, কিন্তু শান্সে খলে, ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেই আবার 
উপনয়ন সংস্কারের অধিকারী হয়। আজ ঠাকুরের শুভ জন্ম- 
তিথি__সকলেই তার নাম নিয়ে শুদ্ধ হবে। সুতরাং আজই 
উপবীত গ্রহণ করিবার প্রকৃষ্ট দিন।” এই বলিয়া তিনি শরৎ- 
বাবুকে ক্ষত্রিয় ও বৈগ্ত অর্থাৎ ত্রাঙ্গণ ব্যতীত অন্ান্ঠি 
দ্বিজাঁতিকে যেরূপ গাযত্রীমন্ত্র দেওয়া আবশ্তক তাহা শিখাইয় 
দিলেন ও তাহাদের সকলকে পৈতা পরাইয়া৷ দিতে আদেশ 
দিলেন। বলিলেন “কালে দেশের সকলকে ব্রাক্ষণপদবীতে 
উঠিয়ে নিতে হবে) ঠাকুরের ভক্তদের ত কথাই নাই। 
হিন্দুমাত্রেই পরস্পর পরস্পরের ভাই। শত শত বৎসর ধরে 
ছু'য়োনা” ছুয়োনা বলে আমরাই এদের এত হীন করে ফেলিছি 
ও দেশটাকে এমন অধঃপাতে এনে দীড় করিয়েছি । এদের 
তুলতে হবে, অভয়বাঁণী শোনাতে হবে। বল্তে হবে--তোরাঁও 
আমাদের মত মানুষ, তোদেরও আমাদের মত সব অধিকার 
আছে ।” 

এই উপলক্ষে প্রায় ৫* জন ভক্ত গঙ্গা্গান, গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ 
ও শ্রীরামকষ্চদেবকে প্রণাম করিয়া উপবীত গ্রহণ করেন। 
আজ কালকাঁর মত তখন পৈতাগ্রহণের আন্দোলন ততটা 
প্রবল হয় নাই সুতরাং এই কার্যের জন্ত স্বামিজী ও উপরোক্ত 
ভক্তগণকে সাধারণের নিকট হইতে অনেক বিদ্রপ ও উপহাস 
সহ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহাঁদের কাহারই সৎসাহসের 
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অভাব ছিল না। ম্বামিজীর কথা ত ছাঁড়িয়াই দেওয়া যাঁউক 
কারণ তিনি কিছুই গ্রাহা করিতেন না, বলিতেন 'ত্রাহ্মণত্ব জাঁতি 
বা জন্মগত নহে, গুণগত ।” পূর্ধেই বলিয়াছি তিনি সংস্কারের 
পক্ষপাতী ছিলেন বটে, কিন্তু ধ্বংসনীতির প্রশ্রয় দিতেন না। 
শাঙ্সাহমোদিত নিয়মানুসারে সতপ্রথাসমূহের প্রবর্তন ও গঠনের 
পক্ষপাতী ছিলেন এবং প্রাচীন খষিদিগের ন্যায় কাঁলধর্মরের প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া যে উপায়ে ধর্মনরক্ষা এবং সমাঁজেব ও দেশেব হিত 
হয় তাহাই নিজে করিতেন ও অপরকে করিতে উৎসাহ দিতেন, 
তাহাতে নিন্দা বা লোকমতকে ভষ করিতেন না। সেই জন্য 
প্রচলিত অনুষ্ঠানের মধ্যে যাঁহা কিছু ভাঁল সেগুলিকে তিনি 
কঠোরভাবে পালন করিতে উপদেশ দিতেন এবং সেইজন্যই 
শিবরাত্রির দিন মঠের কেহ উপবাস করে নাই দেখিবা অতান্ত 
দুঃখিত হইয়াছিলেন। 

উপনয়ন কাঁধ্য সমাপ্ত হইলে স্বামিজীর আদেশে সঙ্গীতের 
উদ্ভোগ হইতে লাগিল এবং মঠের সন্গ্যাসিগণ স্বামিজীর মস্তকে 
আগুল্ফলস্িত জটাজুট, কর্ণে শঙ্খের কুগুল এবং হস্তে রদ্রাক্ষ- 
বলয় ও ত্রিশূল প্রদান করিলেন এবং সর্ধাঙ্জে বিভ্ভৃতি লেপন ও 
কঠদেশ ভ্রিবলীকৃত বড় বড় রুদ্রাক্ষমাল্যে বিভূষিত করিষা 
সাঁহাকে পিণাকপাণি " শঙ্করের সাঁজে সজ্জিত করিলেন। পরে 
মিজেক়াও ভন্মভূষিত হইযা তাহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। 
শরৎবাঁবু বলেন “৯ সকল পরিয়া স্বামিজীর রূপের যে শোভা! 
সম্পাদিত হইল, তাহা বলিয়া ফুরাইবাঁর নহে। সেদিন যে যে 
সেই মুন্তি দেখিয়াছিল, তাহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিল 
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__সক্ষাৎ বালভৈরব স্বামি-শরীরে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন | 
স্বামিজী পশ্চিমান্তে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া অর্ধমুক্রিত চক্ষে 
তানপুরায় ভাত রাখিয়! “কুজস্তং রামরামেতি” স্তবটি মধুর স্বরে 
গাহিতে লাগিলেন_-এবং পুনঃ পুনঃ “রাম রাম শ্রীরাম রাম 
উচ্চারণ করিতে করিতে আবিষ্টচিত্ব হইতে লাগিলেন। শরৎ- 
বাবু বলেন “অক্ষরে অক্ষরে যেন সুধা বিগলিত হইতে লাগিল্ল। 
স্বামিজীর অর্দ-নিমীলিত নেত্র, হস্তে তানপুরারি স্থুর বাঁজিতেছে । 
রাম রাম শ্রীরাম রাম' ধ্বনি ভিন্ন মঠে কিছুক্ষণ অন্য কিছুই 
আঁর শুনা গেল না।" এইরূপে প্রায় অর্ধাণিক ঘণ্টা কাটা 
গেল। তখন কাহারও মুখে অন্ত কোন কথা নাঁউ। কণ্ঠ 
নিঃস্ছত রামনাম স্তধা পান করিয়া সকলেই আজ মাতোয়ারা ! 
শিষ্য ভাঁবিতে লাগিল, সত্যই কি আজ স্বামিজী শিবভাবে 
মাতোয়ারা হইয়া রাঁমনাম করিতেছেন। স্বাঁমিজীর মুখের 
স্বাভাবিক গার্তীর্ধ্য যেন আজ শতগুণে গভীরতা প্রাপ্ত হুইয়াছে। 
অদ্ধনিমীলিত নেত্র-প্রীন্তে যেন প্রভাত হৃর্যের আভা ফুটিয়া 
বাহির হইতেছে এবং গভীর নেশার ঘোরে যেন সেই বিপুল 
দেহ টলিয়া পড়িতেছে! সে রূপ বর্ণনা করিবার নহে; 
বুঝাইবার নহে ? অনুম্ভূতির বিষয়। দর্শকগণ *চিত্রার্সিতারস্ত 
ইবাঁবতস্থে 1” 

রামনাম কীর্ভনান্তে স্বামিজী পূর্বের ন্যায় নেশার 
ঘোরেই গাহিতে লাঁগিলেন--“দীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি 
রঘুরাই' | বাদক ভাল ছিল না বলিয়া স্বামিজীর যেন রসভঙ্গ 
হইতে লাগিল।. অনস্তর সারদানন্দ স্বামিজীকে গাহিতে অন্থুমতি 
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করিষা নিজেই পাঁখোযাঁজ ধবিলেন। স্বামী সাবদানন্ন প্রথমতঃ 
স্বামিজী-বচিত সৃষ্টি বিষষক “এক ৰপ অবপ নাম ববণ* এই 
গানটি গাহিলেন। মুদঙ্গেব ক্সিগ্ধ গম্ভীব নির্ধোষে গঙ্গা যেন 
উৎলিয়া উঠিল, এবং স্বামী সাবদাননেব স্থুক্ঠও সঙ্গে সঙ্গে 
মধুব আলাপে গৃহ ছাটিষা ফেলিল। তৎপবে শ্ীবামকষ্জদেব যে 
সকল গান গাঁভিতেন বা ভালবাঁসিতেন তাহাবই কষেকটি 
গাঁওযা হইল। এমন সমযে স্বামিজী সহদা সকল ভূষণ নিজ অঙ্গ 
হইতে উন্মোচন কবিযা গিবিশ বাবুব অঙ্গে পবাইতে লাঁগিলেন। 
নিজহস্তে গিবিশবাবুব বিশাল দেহে ভন্ম মাঁখাইয! কর্ণে কুগুল, 
মন্তকে জটাভাব, কণ্ঠে কদ্রার্ম ও বাহুতে কদ্রাক্ম বলয দিতে 
লাগিলেন। গিবিশবাবু সে সঙ্জাঁষ যেন আব এক মূর্তি হটযা 
ফ্াড়াইলেন ) দেখিয়া ভক্তগণ অবাঁক হইযাঁ গেল। অনন্তব 
স্বামিজী বলিলেন ঠাঁকুব বলতেন ইনি ভৈববেব অবতাব। 
আঁমাদিগেব সহিত ইহাঁব কোঁন প্রাভেদ নাই গিবিশবাবু 
নির্বাক হইষ| বসিষা বহিলেন। অবশেষে স্বামিজী তাহাকে 
একখানি গেকযা কাঁপড পবাইযা বলিলেন “জি সি, তুমি আজ 
আমাদের ঠাঁকুবেব কথা শোনাবে । তোবা সব স্থিব হযে বস |» 
গিবিশবাবুব চক্ষে জল আসিল। তিনি কিষৎক্ষণ মৌনী 
থাঁকিয়া বলিলেন “পবম দযাঁল ঠাঁকুবেব কথা আমি আব কি 
ল্বো ? তাব অনন্ত দয়া) ত| না হ'লে তোমাঁদেব মৃত আজন্ম 
কামিনীকাঞ্চনত্যাগী শুদ্ধাতাদেব সঙ্গে আমাৰ মত পাপিষ্ঠকে 
তিনি একাসনে বন্তে দেন? কথাগুলি বলিতে বলিতে 
গিরিশবাবুব কণ্ঠরোধ হইয়া আদিল, তিনি অন্ত কিছুই আর 
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সেদিন বলিতে পারিলেন না। অনন্তর স্বামিজী কয়েকটি হিন্দী 
গান গাহিলেন-_“টেইয়া না পাঁকাঁড়ো মেরা নরম কহলাইয়া” 
উত্যাদি। 

উহার কয়েকদিন পরে বৌদ্বধর্শ-প্রচাঁরক আঙ্গরীক ধর্মপাল 
মিসেস্‌ ওলিবুলকে দেখিতে মঠে আগমন করিলেন। মিসেন্‌ 
বুল তখন স্চক্রীত মঠভূমির একটি জীর্ণ কুটারে বাস করিতে- 
ছিলেন। কয়দিন ধরিয়া! অবিশ্বীস্ত মুষলধারে বৃষ্টি হইয়াছিল। 
সেদিনও ভয়ানক দুর্যোগ । অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়! 
অবশেষে বাত্র! করাই স্থির হইল । পথ অতি বন্ধুর ও কর্দমাক্ত। 
তাহার উপর আবার মাঝে মাঝে শীতল বায়ু বহিয়া অস্থিপঞ্জর 
কাপাইয়া দিতেছিল। স্বামিজীর কিন্ত মহা উল্লাস! তিনি 
হাস্ত কোলাহল ও ঠাট্টা তামাঁসা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। তাহার ও তাহার শিম্তদের কাহারও পায়ে জুত| 
ছিল না। ধর্দ্পাল মহাশয়কেও তিনি জুতা ত্যাগ করিতে 
পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সে কথাঁয় তত কর্ণপাঁত 
করেন নাই, তাঁহার উপর তাহার একটি পদ কিঞ্চিৎ খঞ্জ ছিল। 
হঠাৎ এক স্থানে পা বসিয়। গেল, আর তুলিতে পারেন না|) 
স্বামিজী দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে টানিয়! তুলিলেন এবং 
নিজ স্বন্ধে তাহার হস্ত রক্ষা করিয়া এবং দৃঢ়ভাবে তাহাকে 
ধরিয়! হাসিতে হাসিতে অবশিষ্ট পথ গমন করিলেন । 

গন্তবাস্থানে পৌছিয়া সকলেই পদপ্রক্ষালন করিতে গেলেন। 
স্বামিজী ধঙ্পালকে কলসী লইতে দেখিয়] তাঁহার হাত হইতে 
কলসী কাড়িয়া' লইয়া বলিলেন “আপনি আমার অতিথি। 


৮০৯ 


স্বামী বিবেকানদ্দ,! 


অতিথির সেবায় আমার অধিকার” এবং এই বলিয়া স্বয়ং 
ধর্দপাঁলের চরণ ধৌত করিতে উদ্ভত হইলেন। ধর্্পাল মহা 
আপত্তি করিতে লাগিলেন। স্বামিজীর শিষ্যেরাও তাহারা 
উপস্থিত থাকিতে স্বামিজী & কাধ্য করিতেছেন দেখিয! 
তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিরস্ত করিযা আপনার! উহা সম্পাদনে ব্যন্ত 
হুইলেন। 

ঘটনাটি সামান্ত হইলেও স্বামিজী-চরিত্রের অদ্ভুত নিরভি- 
মানিতার একটি প্রকট দৃষ্টাস্ত বটে ! 

২নশে মার্চ স্বামিজী স্বামী স্বরূপানন্দ ও স্বেশ্বরানন্দকে 
সন্ন্যানধর্মমটে এবং ইহাব চাবি দিবস পূর্বের মিদ্‌ মার্গারেট 
নোব লুকে ব্রহ্মচারিণীব্রতে দীক্ষিত করেন। দীক্ষান্তে মার্থারেটের 

হইল “নিবেদিতা'। নিবেদিতার দীক্ষা এদেশের ইতিহাসে 
একটি অভ্ভুতপূর্ব্ব ঘটনা, কারণ তাহার পূর্বে কোন পাশ্চাত্য 
রমণীই ভারতবর্ষীয় সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত হন নাই | 

এবার কলিকাতায় আসিয়া স্বামিজী ২১শে মার্চ ভারিখে 
বহুবাজারের বিজ্ঞান পরিষদের একটি অধিবেশন ব্যতীত আর 
কোন প্রকাগ্ত সভায় বক্তৃতা দেন নাই। তবে ১৮ই মার্চ 
স্বামী সারদানন্দের এমারেল্ছ রঞ্গমঞ্চে 09৫ 50155100 2 
£02108/ ও ১১ই মার্চ ষ্টার থিষেটারে ভগ্মী নিবেদিতাঁর “১6 
[780500 01 [0019 03088106 2) (06187007 (ইংলগডে 
ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব) নামক বক্তৃতাকাঁলে 
মভাপতিরপে উপস্থিত ছিলেন। নিবেদিতার বক্তা সাজ 
হইলে স্বামিজী ওলিবুল্‌ ও মিস্‌ মুলারকেও ছুই চারি কথা 


৮১০ 


নীলাম্বর বাবুর ধাগানে। 


বলিতে আহ্বান করিলেন। মিসেস্‌ বুল বলিলেন “ভারতের 
সাহিত্য পাশ্চাত্যবাসীদিগের নিকট একটা জীবন্ত পদার্থ হইয়া 
উঠিয়াছে, বিশেষতঃ  আমেরিকাবাসীদের নিকট স্বামী 
বিবেকানন্দের কথাগুলি ঘরোয়া কথার মত হইয়া গিয়াছে ॥ 
মিস্‌ যুলার ফীড়াইয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে “আমার বন্ধু ও 
স্বদেশীয়গণ” বলিয়া সম্বোধন করিবামাত্র চতুর্দিক হইতে উচ্চ 
করতালি-নিনাদ হইতে লাগিল। তারপর বলিলেন তিনি এবং 
স্বামিজীর অন্ান্ শ্বেতাঙ্গ শিষ্তেরা ভারতে আগমন করা অবধি 
ভারতকে নিজের দেশ বলিয়া মনে করিতেছেন_শুধু যে 
আধ্যাত্মিক আলোকের দেশ বলিয়া তাহা নহে, কিন্তু স্বজনের, 
বাসস্থান বলিয়া | * * » স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে যে 
সকল কার্য করিয়াছেন তৎ্স্বন্ধে তিনি বেশা কিছু উল্লেখ 
করিতে চাহিলেন না, কেবল বলিলেন, সে দেশের সার্াজিক ও 
দৈনন্দিন জীবনে তিনি যে বিষম পরিবর্তন ও সংস্কার সাধ, 
করিয়াছেন তাহার ফল যে কতদূর গড়াইবে তাহা, ত্বিনি 
স্বয়ং এক্ষণে অনুমান করিতে সক্ষম নহেন ; ইত্যাদি ইত্যাঁদি। 
৩০শে মাচ্চ স্বামিজী দার্জিলিং যাত্রা করিলেন এবং 
সেখানে পূর্ণাত্রার় চিকিৎপকগণের মতান্ুবর্তী হইয়! বিশ্রাষ 
উপভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে না 
হইতেই সহসা কলিকাতার প্লেগের প্রাছুর্ভাববার্তা। শ্রবণে আর 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। ত্বরায় কলিকাতায় আগমন 
করিয়া রোগী শুশ্রাধার বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
সে সময়ে কলিকাতায় বিষম গোলযোগ । গভর্ণমেণ্টের 


৮৯১ 


স্বামী বিবেকানন্দ। 


প্লেগসংক্রান্ত নিয়মাবলী জনসাধারণের প্রীণে মহা আতঙ্কের 
সঞ্চার করিতেছে। অনেকেই নগবত্যাগ করিয়া পলাষনপর | 
ওর! মে মঠে প্রত্যাগমন করিয়া ঈ দিবসই স্বামিজী বাঙ্গাল! 
ও হিন্জীতে ছুট ঘোষণাপত্রের পাঙুতিগি প্রস্তুত করিলেন-_ 
রামন্ক্চ-যিশনের লোকের দ্বারা গীড়িতের সেবা করা হইবে 
ইহাই তাহাব স্থুলমর্্ব। একজন গুকখাতা বলিলেন 'টাঁকা 
আসিবে কোথা হইতে? স্বামিজী ভ্রাকুর্টি করিযা বলিলেন 
“কেন? দরকার হলে নূতন মঠের জমী জায়গা সব বিক্রয় 
করিব। আমর! ফকির, মুষ্টিভিক্ষা করিবা গাছতলায শুইয়া 
দিন কাটাইতে পারি। খদি জাষগা জমী নিক্রষ করিলে হাজার 
হাজার লোকের প্রাণ বাচ।ইতে পার! যায তবে কিসের জাঁষগা 
আর কিসের জমী? সৌভাগ্যক্রমে একপ উপায অবলম্বনে 
প্রয়োজন হইল না। চতুদ্দিক হইতে অর্থ সাহায্য আসিতে 
লাগিল। স্থির হঈল একখণ্ড ভূমি খাজনা কবিয়া লইয়া 
গ্র্ণমেন্টের নিযমানুযায়ী 99219586100 ০8100 অর্থাৎ 
রোগিদিগের থাঁকিবার জন্য পৃথক পৃথক্‌ আড্ডা করিয়া এমন 
ভাবে তাহাদের পরিচর্ধ্া/ করা! হইবে যে তাহাতে হিন্দুসমাজের 
লোকের কোন আপত্তির কারণ হইতে পারে না। ম্বামিজীর 
শিশ্কগণ ব্যতীত বাহিরের অনেক লোকও স্বেচ্ছায় এই 
সেবাকার্যে পাহাধ্য করিতে চাহিলেন। স্বামিজী তাহাদিগকে 
সাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মসমূহ প্রচার করিতে এবং 
স্হস্তে সহরের গলি থু'জি ও ঘরদৌর পরিষ্কার করিতে উপদেশ 
দ্রিলেন। এইরূপে বহু রোগী সেবা শুশ্রষা প্রাপ্ত হইল এবং 
৮১২ 


নীলাম্বর বাবুর বাগানে । 
স্বামিজীর উপর সাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস' পূর্ববাপেক্ষা শতগুণ 
বদ্ধিত হইল। সকলেই দেখিল, তিনি শুধু শুক্ষ দার্শনিক বিচার 
লইষা সময়ক্ষেপ করেন না বা মৌখিক উপদেশ মাঞ্জ দিয়! ক্ষান্ত 
থাকেন না, সেই সকল বিচারসিদ্ধ সত্য ব্যবহারিক জীবনে 
পরিণত করিয়া থাকেন, মুখে যাহা বলেন, কার্যেও ঠিক তাহা 
পালন করিতে পারেন। 
প্লেগের প্রকোপ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে এবং গবর্ণমেন্টের 
কঠোর বিধিসমূহ রহিত হইলে স্বামিজী পুনরায হিমালয় অঞ্চলে 
লমণের সংঙ্কল্প করিলেন। সেভিযর দম্পতি ভারতবর্ষের সর্বত্র 
ভ্রমণ করিয়া অবশেষে আলমোড়াতে বাদ করিতেছিলেন । 
তাহার! স্বামিজীকে সেখানে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ লিখিয়া 
পাঠাইতে লাগিলেন। তদন্থসারে ১১৯ মে স্বামিজী স্বামী 
তুরীয়ানন্দ, নিরগ্রনানন্দ, মিসেস বুল, মিসেদ্‌ প্যাটারসন 
(কলিকাতাস্থ আমেরিকান কনসল জেনারেলের পল্লী), সিষ্টার 
নিবেদিতা এবং মিস্‌ জোশেফিন ম্যাক্লাউডের সমভিব্যাহারে 
কাঠগোদাম ও নাইনিতাল হইয়া আলমোড়া যাত্রা! করিলেন। 
মিসেস্‌ প্যাটারসনই পূর্বে এক সময়ে স্বামিজী বর্ণের জন্ত 
আমেরিকার কোন হোটেলে প্রবেশাধিকার পান নাই গুনিক্স 
অতিশয় বুম ও কুপিত হইয়! তাঁহাকে সযতে নিজগৃহে স্থানি, 
দান করিয়াছিলেন। তদবধি তিনি স্বামিজীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা 
ভক্তি করিতেন এবং এক্ষণে নিজ সমাজের মতামত তুচ্ছ করিয়। 
অকুষ্ঠিতচিন্তে তাহার অনুসরণ করিলেন। 
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এই বৎসর ফেকয়ারী মাসের প্রথমে মিসেস্‌ ওলিবুল ও 
মিস্‌ জোসেফাইন ম্যাক্লাউড. নামী শ্বামিজীর ছুইজন শিষা] 
তাহাদিগের আচার্ধ্যদেবের জন্মস্থান সন্দর্শন ও আরও ঘনিষ্ঠভাবে 
তাহার পুতসঙ্গ লাভ করিযা! জীবন ধন্য করিবার মানসে সুদুর 
আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া বেলুড়মঠের পুরাতন 
বাটীতে বাঁ করিতেছিলেন। পাঁঠিক ইতিমধ্যেই স্থানে স্থানে 
তাহাদের নামোলেখ দেখিতে পাইয়া থাকিবেন। এই 
বখসরেরই ২৮শে জান্গ্যারী-মিস্‌ মার্গারেট নোঁবল্‌ তাহার 
সমুদয় ইংলপ্তীয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বামিজীর আহ্বানে ভারতবষে 
জ্ীশিক্ষা প্রচারব্রতে জীবন সমর্পণ করিবার জন্য আসিয়।- 
ছিলেন। স্বামিজী ইহাদের সকলকেই সাদরে গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন এবং ইহাদিগকে ভারতীয় ভাবে অন্ুপ্র!ণিত করিবার 
জন্য এখন হইতে একটা নির্দিষ্ট প্রণালীতে ইহাদের শিক্ষা- 
বিধানের উদ্ভোগ করিলেন। নীলাম্বর মুখোপাধ্যাষের বাগান 
ব্লাটীতে অবস্থান কালে স্বামিজী প্রতাহ মঠন্ুমির উপরিস্থিত 
'নদীতীরবন্তী কুটারে ইহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। 
কাহার পদার্পণে সেই ক্ষুদ্র কুটীরখানি এই সকল ভক্তিমতী 
রমণীর নিকট যেন তীর্ঘের স্তায় পবিত্র হইয়া উঠিত। তাহার 
দর্শনপ্রান্তিতে তাহারা আপনাদিগকে অপরিণীম সৌভাঁগোর 
অধিকাঁরিণী বিবেচনা করিতেন এবং তাহার সংস্পর্শে তাহাদের 
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জীবনের প্রতিমুহুর্ত ধন্য, বিশুদ্ধ ও মধুময় জ্ঞান হইত। সেইখানে 
বৃক্ষসমূহের ছয়াশিতল পাদমুশে বসিষা তিনি তাহাদের নিকট 
অজক্র বচনধারায ভারতবর্ষের গভীরতম তত্ব সমূহের আলোচনা 
করিতেন। ভারতের আচার, অনুষ্ঠান, ইতিহাস, উপকথা, জাতি, 
জাতীয ভাব, রীতি নীতি সকলই আলোচিত হইত। তিনি 
এমন অপূর্ধ্ব ভাষায় নিপুণ কবি ও নাট্যকারের স্তায় ত সকল 
বিষষেব ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করিতেন যে মনে হইত যেন ভারতের 
প্রসঙ্গ একখানি পুবাণ--সকল পুরাণের শেষতম ও শ্রেষ্ঠতম, 
এবং যেরূপেই উহার আরম্ভ হউক না কেন, উপসংহারে উহ 
সসীম বস্ত-তত্ত্র ছাড়িয়া অসীমের প্রান্তে উপনীত হইতই ! 
তাহার শিক্ষা-প্রণালীও নৃতন ধবণের ছিল। ভারতবর্ষের 
অনেক কথা তিনি মুখে উল্লেখ করিতেন না বটে, কিন্তু শ্রোতৃ- 
বর্ণের কল্পনা সাহায্যে যাহাতে সেই অব্যক্ত অংশ পরিস্দুট হইয়! 
উঠে, তাহাব বর্ণনীয চিত্রের প্রত্যেকটার মধ্যেই এইরূপ শত 
শত তুলিকাম্পর্শ থাকিত। তাহাদের ভিতর হইতে ভারতবর্ষের 
প্রতি একটি প্রগাঁচ ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব তাহার প্রতি কথায় 
স্বতঃই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত। কখনও কাব্যের ছুই এক পদ, 
কখনও বা পুরাণের অস্ফুট চিত্রে তিনি তাঁহাদিগের মনে হিন্দুর 
অতীত ও বর্তমান জীবনের সনাতন সত্যটা দৃঢভাবে অঙ্ধিত 
করিয়া দিতেন-_তাহাতে কখন হরপার্ধতী, কখন কালী, তারা, 
কখনও বা রাঁধাকুষের স্থান থাকিত। হৃদয়ের গভীর উচ্ছাস 
বশতঃ তিনি সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি যে কোন বিষয়ের 
অবতারণা করিতেন (কারণ তীহাঁর নিকট কোন বিষয়ই তুচ্ছ, 
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হীন বা অশ্রদ্ধেয় ছিল না) তাহার ভিতর হইতেই আপন আদ্বৈত 
অনুভূতির সাহায্যে এমন সকল মীমাংসাঁষ উপস্থিত হইতেন যে 
তদ্থারা তাহার শ্রোতাবা চব্ম সত্যের আভাস পাইতেন। সে 
দৃশ্ত দেখিলে মনে হইত যেন আবাব প্রাচীন যুগ ফিরিযা 
আসিয়াছে, যেন ব্রন্মাব মানসপুত্রেব ন্াঘ নির্লসংখ্কার এক 
অমানব পুক্ষ ভানতেব ভাগ্যবিধাতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া 
ইহার লুপ্তগৌবব পুনফদ্ধাব ও ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার উন্ুক্ত 
করিবার ইচ্ছাষ কতিপঘ নির্বাচিত শিষ্যের সমক্ষে যুক্তকণ্ঠে 
আঁপন মন্দ্বাণী ব্যক্ত করিতেছেন। তিনি পাশ্চাত্য শিষ্যদের 
মনে ভাবতবর্ষ সম্বন্ধে যত ভ্রান্ত ধারণা ছিল তাহা নির্মমভাবে 
চূর্ণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না, অথচ হিন্দুসমাজের 
অভ্যন্তরে যে দকল বৈষম্য, বিনা বা আবর্জনা হিন্দুজীবনকে 
বিষাক্ত ও পধুষিত করিষা ফেলিয়াছে, তাহাবও কঠোব 
সমালোচনা! কবিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। তিনি সর্বপ্রকাব 
বন্ধনকে প্রাণের সহিত ঘ্বণ|! করিতেন, সে বন্ধনের আকার 
ষেরূপই হউক না কেন। পাষের শ্রঙ্খল ফুল দিষ! ঢাঁকিলেও 
শৃঙ্খল ত বটে! দ্বিতীষ বুদ্ধের স্তায় তিনি চাঁহিতেন ধর্মের 
স্জ্য সকলেবই নিকট সুগম হউক। ইউরোপীয়দিগের মনে 
হিন্দুধর্মের মে অংশ দুর্বোধ্য বা অসহনীয় বোধ হইত তিনি 
দে অংশ তাহাদিগের মুখবোচক করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন 
না, বরং স্থল্ম বিচার ও উদাহরণ দ্বারা সেই মকলের নিগুঁড ভাব 
তাহাদের মনে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতেন। যে বিষয়টী 
পাশ্চাত্য ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীতগামী তিনি সর্ধাগ্রে সেইটারই 
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যুক্তিযুক্ত দেখাইবাঁর প্রয়াস পাইতেন। স্বভাবতঃ হিন্দুর 
ধর্ণাদর্শ, উপাসনা পদ্ধতি এবং জীবনের গতি ও তহসন্ন্ীয় বিশ্বাস 
এই সকল শিষ্যদিগের নিকট সব্বাতোক্ষা ছুর্ববোধ্য মনে হইত) 
স্তরাং স্বামিজী এগুলি যথাসাধ্য সুপরিষ্কার কবিবার জন্ 
দীর্ঘকাল ধবিষা তীহাধিগকে বুঝাইতেন, তাহাতে কখনও 
অধীরতা বা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতেন না, কিংবা অপ্রাসঙ্গিক 
ও অকিঞ্চিংকর মন্তব্যেব প্রতি অবহেলা বা গুঁদাসীন্ত প্রদর্শন 
করিতেন না বা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতেন না। 
পাশ্চাত্যের ভাব প্রাচ্যের ভাব হইতে এতই বিভিন্ন, একের 
জঙ্মা কর্ম, শিক্ষদীক্ষা, আদর্শ ও আকাঁজ্ষ! অপরের শিক্ষা দীক্ষা] 
ও সংস্কার হইতে এতই বিপবীত বে তিনি প্রত্যেক সামান্ত 
কথাও বিণেষ ধৈর্য্সহক1বে পুনঃ পুনঃ বুঝাইতে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি 
বোধ করিতেন না। তীহার চেষ্টার প্র।চ্যমনেব সহিত পাশ্চাত্য 
মনের মিলন হুইযাছিল এবং ওদেশের শিষ্যেরা এদেশের 
সতীর্ঘগণের সহিত অতি সুমধুব লাতৃত্বে বন্ধনে এাবদ্ধ হইয়া- 
ছিল। এই ভ্রাতৃত্বের ভাব সুদ কবিবার জন্য অনেক সময়ে 
তাহাকে এমন আচারের অনুষ্ঠান করিতে হইত যাহা পরম্পরা- 
গত হিন্দু ভাঁব হইতে সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্যযুক্ত। তিনি অনেক 
সমযে বহুব্যক্তির সম্মুখে পাশ্চাত্য শিষ্যদিগকে প্রকৃত ব্রাহ্মণ 'ও 
ক্ষত্রিয় বলিয়৷ নির্দেশ করিতেন, পানাহারের সময় অগ্রে 
তাহাদিগকে ভোজন করাইতেন, অনেক সময় তাহাদের দ্বারা 
প্রস্তত থাগ্ভাদি গ্রহণ করিতেন এবং অন্যান্য সন্্যাসীদিগকে 
সেইরূপ করিতে উৎদাহ দিতেন। এই্বপে তিনি তাহাদিগের 
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মনে যে সঙ্কোচ ও সঙ্কীর্ণতার ভাব বহুকাঁল ধরিয়া দৃঢবদ্ধ হইযা- 
ছিল সমূলে তাহার উচ্ছেদ্সাঁধন করিয়াছিলেন। তাহা 
সঙ্কল্প ছিল পকল শিষ্যকে এক উদাব ভ্রাতৃভাবে একীন্ভূত 
করিবেন। প্ররুতই তিনি এইবপে জগতের ছুই বিভিন্ন প্রান্ত 
ও বিভিন্ন ভাবাঁভিমুখী মন্ুষ্যজাতিকে মিলিত করিযাছিলেন। 
কিন্তু শিষ্যদিগের স্বাধীনতা স্বপ্ন করা কখনও তিনি সঙ্গত মনে 
করিতেন না। তিনি তাহাদিগকে নিজে নিজে অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করিতে এবং প্রতিপদে দেখিযা ও ঠেকিয়! শিখেতে, ভুল 
ফ্রিতে ও নিজেদেরই তাহা সংশোধন করিতে উপদেশ 
দিতেন। 

এই সকল পাশ্চাত্য শিষ্বের মন প্রাচ্য ছঁচে ঢালিষা গঠন 
করিবার একটা বিশেষ হেতু ছিল। একার্য্যের দাঁষিত্ব কতদূর 
গুরুতর স্বামিজী তাহা সম্পূর্ণ হৃদযঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি 
জাঁনিতেন উহাদের দ্বারা এদেশে কোন কার্ধ্য সম্পাদন করাইতে 
হইলে এ দেশের প্রতি উহাদের একটা আস্থা ও মমত্ব বুদ্ধি 
জন্মান আবশ্তক। নতুবা উহ্াদিগের পক্ষে এদেশে কাধ্য করা 
সম্ভব হইবে না। আর এই ঘটনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে 
ধবেদাত্ত ও হিন্দধর্শের প্রতি উহাদের আকর্ষণ একটা সাময়িক 
ভাবোচ্ছাস বা অসার ভাবুকতা৷ মাত্র কিনা। এখনকার এই 
অনল পরীক্ষাষ যিনি স্থির হইয়া ঠীড়াইতে পারিবেন বুঝা 
যাইবে তিনিই প্ররুত বেদাস্ত-রসজ্ঞ বটে, এবং ত্াহারই শেষ 
পথ্যস্ত টি"কিয়া থাকিবার পম্ভাবন! ) কারণ দূর হইতে অছৈত- 
তত্বের মাহাত্ম্য যতই গৌয়বময় ও তাহার জন্ত প্রাণ সমর্পণের 
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ইচ্ছা যতই লোভনীয় হউক, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ দেশের লোকের 
সংস্পর্শে আসিঘা ও শত সহজ বাঁধা, বিদ্ল, অন্থবিধার পরিচয 
লাভ করিয়া সেই আদর্শের জন্ত প্রাণপাত করিতে কৃতসন্বল্প 
থাকা বড় সামান্য কথা নহে। স্বামিজী বুঝিয়াছিলেন যে, 
আদর্শেব মভিমা সম্যক প্রণিধাঁন করিষ। তাহার প্রতি প্রগাট 
অনুরাগ সঞ্চারিত হওযা ব্যতিরেকে কিছুতেই বর্তমান মনোভাব 
স্থাধী হইবে না। সেইজন্য তিনি এই সকল শিষ্যের অতীত 
সংস্কাররাশি বথাসম্ভব দূর করিয়া তাহার স্থানে ভারতীয় ভাব 
প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আপনার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত 
কধিলেন। তাহাদিগকে বুঝাইলেন যে ইউরোপীযকে যদি 
ভাঁরতেধ কল্যাণে জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে হয় তবে 
তাহাকে সম্পূর্ণ ভারতীযষভাবে চলিতে হইবে, এমন কি আঁহার 
বিহার, চাল চলন, পোষাঁক পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার, কথাবার্তা 
প্রত্যেক বিষষেই হিন্দূভাঁবাপন্ন হইতে হইবে। ইহার উপর 
আবাব বিনি ভিন্দু রমণীর শিক্ষাভার গ্রহণ করিবেন তাহাকে 
উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবার ন্যায় সম্পূর্ণ নিষ্ঠাবতী ব্রহ্মচারিণীর 
স্তায় জীবন যাপন করিতে হইবে, কেবল তাহার কার্যপরম্পরা 
ক্ষদ্র পারিবারিক ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ না ভইযা! সমগ্র জাতি বা 
দেশের প্রতি ব্যাপ্ত হইবে। নিবেদিতাকে তিনি স্পষ্ট বলিয়া- 
ছিলেন “তোমার এখন চিন্তায়, ভাবে, অভ্যাসে ও প্রয়োজনে 
সম্পূর্ণ হিন্দু হইতে হইবে। তোমার জীবনকে এখন ভিতরে 
বাহিরে নৈষ্টিক ব্রাপ্ষণ-্রন্মচারিণীর আদর্শে গঠিত করিতে 
ভইবে। যদি তোমার খুব প্রবল আগ্রহ থাকে তবে উপায় 
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ঠিক জুটিয়া যাঁইধেই। কিন্তু তোমার অতীত জীবনটাকে 
ভুলিতে হইবে-এমন কি তার স্থৃতিটুকু পর্য্যন্ত রাখিতে পারিবে 
ন1।” বান্তবিক ভারতীয় সমন্তাগুলি ঠিক ঠিক বুঝিতে হইলে 
যে এইরূপ মহতী সাধনারই প্ররোৌজন কে তাহা অস্বীকার 
করিবেন? স্বামিজী বারংবার বলিতেন এখাঁনকাঁর যে ভাব 
বা সংস্কারটা হীন বলিয়া মনে হইবে তাহার প্রতি অবতেলা! বা 
অবজ্ঞা প্রদর্শন না করিয়া গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাহার দিকে 
অগ্রসর হইতে ভইবে। বলিতেন যাহা যেখানে আস্থা আছে, 
& সেই দিক দিয়াই তাহার ভাব ধনিবাঁর চেষ্টা করিতে হইবে । অবশ্য 
পাশ্চাত্য শিশ্যগণের পক্ষে ভারতীয় প্রথায় আহাৰ বা ভাঞ্লতীয 
রীতিনীতি পালনের পক্ষে যথেষ্ট অস্ুবিদা আছে। কিন্তু 
স্বামিজী তাঁভা বুবিতেন এবং সেইজন্য সব্বদ|ই 'ী সকল বিষরের 
একটা মীমাংসা দাড় করাইবার চেষ্টা করিতেন। যতই বিসদৃশ 
ভুল ভ্রান্তি হউক না কেন, ভিতরকা'র ভাবটা দেখিয়। বাহিরের 
কাঁজের একট! সামঞ্জস্ত করিয়া দিতেন। 
স্বামিজীর নিকট ভারতীয় ভাব বা সভ্যতার বিরুদ্ধে একটী 
কথা বলিবার যো ছিল না। পাশ্চাত্য সভ্যতার বড়াই করিয়া 
ভারতীয় সভ্যতাকে করুণার চক্ষে দেখা বা কতকগুলা বাঁজে 
তর্ক তুলিয়া তাহাকে খাটো! করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টার লক্ষণ 
দেখিলেই তিনি গম্ভীর হইয়া উঠিতেন, বলিতেন-_ভাঁরতকে 
বুঝিতে হইলে পূর্ব দংস্কারগুলি একেবারে বর্জন করিতে 
হইবে। যদি কেহ বলিত ভারতীয় জাতি জরাগ্রস্ত হইয়া 
পকন্ম্ণ্য হইয়া পড়িয়াছে-_তাহা হইলে তিনি নানা উদ্দাহরণ 
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দ্বারা দেখাইতেন জাতিটা প্রাচীন হইলেও যুবার ন্তায় সবল ও 
সতেজ আছে) তাহার প্রমাণ এই, এদেশের সমাঁজ যত শীষ 
বিদেশের সভ্যতাকে আপন শরীরের অংশ বিশেষে পরিণত 
করিয়া লষ, অপর কোন সমাজ তাহা পারে না। ভারতবাসীর 
ক্ষিপ্রগতিতে ইংরাজী ভাষাষ অধিকাঁরলা'ভ ও অসম্ভব তৎপরতার 
সহিত বর্তমান সুগোঁপযোগী সকল বিষয় শিক্ষা করিবার ক্ষমতাই 
এই জাতির যুবত্বের লক্ষণ। তিনি তাঁহার পাশ্চাত্য 
শিষ্গণকে প্রত্যেক ভারতীয প্রথার উৎপত্তির কারণ * 
কি বুঝাইতে চেষ্ট। করিতেন। ইহার ফলে তাহারা 
ক্রমশঃ বুঝিলেন যদিও ভারতবর্ষ দরিদ্র বটে, তথাপি ইহা 
অতি নিম্মল ও পবিত্র, বুঝিলেন যে দেশে ত্যাগই : শ্রেষ্ঠ 
ধর্ম বলিয়া পরিগণিত, দে দেশে দরিদ্রতা পাশ্চাত্যদেশের 
স্াষ সর্ববিধ পাপের আকর নহে বরং সকলেরই আদরণীয়। 
থুঝিলেন যে দেশে নিত্য কান ও নিত্য গৃহদ্বার ও ব্যবহার্য 
দ্রব্যাদি পরিষ্করণ ধর্ম কার্য্যের অঙ্গীভূত বলিয়া গণ্য, সে দেশে 
বাহথশৌচাচার কেন এত বরণীয়। তীহারা যখন ভারতীয় 
জীবনকে তাহার চক্ষৃতে দেখিতে লাগিলেন তখন ইহার 
অদ্ভূত মহত্ব, সৌনদধ্য ও মধুর সরলতা বিচিত্রবরণসম্পদ্যুক্ত 
ছায়ালোকচিত্রের স্ায় মনোরম বলিয়া তাহাদিগের নিকট 
প্রতিভাত হইতে লাগিল। রক্তরশ্মিবিকীরণকারী বালবুর্যের 
পানে বদ্ধদৃষ্টি, আকটি গঙ্গাবারিতে নিমজ্জিত কৃতার্জলিপুট 
শতসহত্র নরনারী, মার্জন সমুজ্জল তৃঙ্গারহস্তে প্রত্যাবৃত্ত শুচি- 
স্বরূপিনী কুলরম্ণীগণ, গোবিন্দনাম ভজনরত পথের বৈষ্ণব 
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ভিথারী এবং আপাতমুর্ধা ভন্মাবৃতদেহ নাগ! সন্ন্যাসী সবই যেন 
তাহাদিগের চক্ষে চির নৃতন ও চিরমাধুর্য্যে অভিষিক্ত বলিষ। 
বোধ হইতে লাগিল। স্বামিজীর শিক্ষা প্রভাবে তাহারা! ক্রমশঃ 
এই সকলের পশ্চাতে যে নিগুঢ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাব 
সকল নিহিত ছিল তাহা হৃদয়ঙগম করিতে সমর্থ হইলেন । 

বাস্তবিক ভারতবর্ষে আগমনের পব হইতে এই সকল 
বিদেশীষ শিষ্গণেব নিকট স্বামিজী নিজেও একট প্রকাড 
প্রহেলিকার মত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কারণ পাশ্চাতে) 
তাহার। তাহাকে শুধু ধন্মাঁচার্যর্ূপেই দেখিযাছিলেন, ভারতেব 
উন্নতিকামী কন্সীবপে দেখেন নাই । সেখানে তিনি শুধু জড়- 
জগতৈর সহিত আধ্যাত্মিক জগতের বিভিন্নত! প্রদশন কবিতে, 
ভোগান্ধ মানবের চস্ষু খুলিয়া দিতে, মাঁনবত্বের মধ্য হইতে 
দেবত্ব উপলব্ধির উপায় নির্দেশ করিতেই ব্যস্ত ছিলেন, কিছু 
ভারত প্রত্যাবর্তনের পর হইতে তাহারা এই সমস্ত ব্যাপারেব 
অন্তরালে নিহিত আর একটি অপ্রত্যাশিত বস্তু দেখিতে 
পাঁইলেন_-সেটী হইতেছে তাহার জলস্ত স্বদেশপ্রেম এবং 
তজ্জনিত বিষম মন্্যাতনা। ভারতীয় নারীকুলের শিক্ষাবিধান 
ও দেশের মধ্যে বিজ্ঞান ও শিক্পশিক্ষা বিস্তারের আকাঙ্ষা 
তাহার হৃদয়ের প্রত্যেক স্তর ছাইযা ফেলিয়াছিল। সেই জন্ 
এক দিকে যেমন তিনি ব্রঙ্গচর্ধয ও ত্যাগের বিশ্লেষণ করিতে 
কখনও ক্রান্তিবোধ করিতেন না, অপর দিকে তেমনি তিনি 
ইতিহাস, সাহিত্য, কলাবিদ্ভা ও অপর সহত্র স্থল হইতে ঘটনা ও 
দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিযা কেবল ভারতীয় আদর্শ সমৃহকেই বিশদ্‌- 
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ভাবে বুঝাইবাঁর চেষ্টা করিতেন। এমন কি, বলিতেন ভারতীয় 
চিত্রকলার রীতি, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে 
শ্রীহীন মাটীর পুতুলকেও উপেক্ষা করা উচিত নহে, কারণ 
উহার মধোও আধ্যাত্মিক আদর্শটাই আর একভাবে প্রকাশ 
করিবাঁব চেষ্টা হইতেছে মাত্র । ইহ! ব্যতীত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
সভ্যতা তুলনা, তাহাদের সুবিধা অসুবিধা প্রদর্শন ও জগতের 
ইতিহাসের উপর হিন্দুধর্মের প্রভাব কতদূর পধ্যস্ত বিস্তৃত 
হইয়াছে তাহার আলোচনা! পরস্পরের সৌসাদৃশ্ত ও বৈসা- 
দৃশ্তের উল্লেখ দ্বারা প্রাচ্যেব গৌরব কোন্থানে তাহা বিশেষ 
করিয়। বুঝাইষ! দিতেন । 

সমুদর ১৮৯৮ সালটা এইরূপ শিক্ষ।দানে অতিবাহিত 
হইযাছিল। তাহাব ফলে এই আদর্শ বিনিময় কার্য এরূপ 
স্মসম্পন্ন হইয়াছিল যে এই সকল শিষ্েরা আর কখনও আঁপনা- 
দিগকে বিদেশীয় বলির মনে করিতে পাঁরিতেন না। ভারতই 
যেন তাহাদের জননী ও ধাঁত্রী, ভারতের সহিত যেন তাহাদের 
চিরদিনকার শোণিত সম্পর্ক, এইবপ ধারণ! দৃঢবদ্ধ হইয়াছিল । 
ইহাদের একজন একবার স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
স্বামিজী, কিরূপে আপনাকে সব চেয়ে বেশী সাহায্য করিতে 
পারি? তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন “ভারতকে ভালবাসো ।” 
এই ভারতকে ভাঁলবাঁসাটাই ক্রমে সকলের অস্থিমজ্জাঁগত হইয়া 
গিয়াছিল। 
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১৮৯৮ সালের ১৩ই মে স্বামিজী শিষ্ুগণ সমভিব্যাহারে 
নাইনিতালে উপনীত হইলেন। সমুদয় পথটা ভারতবর্ষসংক্রান্ত 
বহু শিক্ষাপ্রদ সামাজিক ও এতিহাসিক আলোচনাষ স্তথে 
আতিবাহিত হইল। এই ভ্রমণ ও তদানুসঙ্গিক শিক্ষা প্রদানের 
বিস্তৃত ইতিহাস তাহার ধর্মকন্তা নিবেদিতা কর্তৃক অতি সন্দব 
ভাবে বিৃত হইযাঁছে। আমরা এখাঁনে তাভাব কিষদংশ 
পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিলাম 

দমে মাসের প্রথম হইতে অক্টোবর মাসের ণেষ পয্য্ত 
আমরা কি অপরূপ দৃশ্তাবলীব মধ্য দিযাই না লমণ কবিষাছি ! 
আর যেমন আমর! একটীর পর একটি করিষ। নৃতন স্তানে 
আসিতে লাগিলাম, কি অনুরাগ ও উৎসাহের সহিতই না 
স্বামিজী আমাদিগকে তত্রত্য প্রত্যেক জ্ঞাতব্য বস্তটাব সহিত 
পরিচয় করাইয়া দিতেছিলেন! ভারত সম্বন্ধে শিক্ষিত প1ম্চাতা 
লোকদের অজ্ঞতা এত বেশী যে উহাকে প্রায় নিরেট মুর্খামি 
বলা চলে--অবশ্ঠ, ধাহাঁরা এ বিষষে চেষ্টা করিয়া কতক ব্যুৎপন্তি 
লাভ করিয়াছেন, তীহাঁদের কথা স্বতদ্ব। কিন্তু আমাদের এ 
বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা গ্রাচীন পাঁটলীপুত্র বা পাঁটনা হইতেই 
আরম্ভ হইয়াছিল। রেলযোগে পূর্বদিক হইতে কাশীতে 
প্রবেশ করিবার মুখে উহার ঘাঁটগুলির যে দৃশ্ চক্ষে পড়ে, তাহ! 
জগতের দর্শনীয় দৃশ্ঠগুলির মধো অন্ততম। স্বামিজী সাগ্রহে 
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উহার প্রশংদা করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাটলীপুত্র ও 
বারাঁণসীর অতীত সমৃদ্ধি ও গৌরবের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে 
ভুলিলেন না। ভার পর যখন আমরা লক্ষৌএ পৌছিলাম 
তখন এখানে যে সকল শিক্পদ্রবা ও বিলাসোঁপকরণ প্ররস্তত হয় 
তিনি তাহাগিগের নাম ও গুণ বর্ণনা করিয়া লক্ষৌএর নবাঁব- 
দ্রিগেদ অধুনাবিলুপ্ু কীর্তিকথা অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা 
করিলেন। কিন্ত যে সকল মহানগরীর সৌন্দর্য্য সর্ববাদিসম্মত 
ও যাহারা উতিহাসে গ্রসিদ্ধিলাভ করিষাঁছে, শুধু যে সেইগুলি- 
কেই তিনি আগ্রহেব সহিত আমাদের মনে দৃঢরূপে অস্কিত 
করিতে প্রয়াস গাইতেন তাহা নহে। আর্যাবর্তের সুবিস্তৃত 
ক্ষেত্র, খামার ও গ্রামবহুল সমতল প্রদেশ অতিক্রম করিবানি 
সমষ তীহার প্রেন যেবপ উথলিযা উঠিত, অথবা] তন্ময়তা যেরূপ 
প্রগাচ হইম। উঠিত, এমন আঁর বোধ হব কোথাও হয় নাহি। 
এইখানে তিনি অবাধে সমগ্র দেশকে এক অখওভাবে চিন্তা 
করিতে পাঁরিতেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্ট৷ ধরিয়া ভাগে জমী চাষের 
প্রণালী অথবা! রুষক গৃহিণীর দৈনন্দিন জীবনের বর্ণন| করিতেন 
তাহার আবার কোন খৃ'টিনার্টিটা বাঁদ যাইত নাঁঁ-যেমন 
সকালের জলখাবারের জন্য রাত্রি হইতে যে থিচুড়ী উনানে 
চড়াউযা রাখা হয় তাহাঁও উল্লেখ করিতেন। এই সকল কথা 
বলিতে বলিতে তাঁহার নয়ন প্রান্তে যে আননারেখা ফুটিা উদিত, 
অথবা কণ্ঠ যে আবেগভরে কম্পিত হইত, তাহা নিশ্চয়ই তাঁহার 
পূর্ব পরিব্রীজকজীবনের স্থৃতি বশতঃ। কারণ আমি সাধু- 
দিগের মুখে শুনিযাঁছি যে, দরিদ্র কৃষকগুক্চ যেরূপ অতিথি 
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সৎকাঁর হয়, ভারতের কুব্রাপি আর তন্দ্রপ দেখিতে পাওয়া যাঁর 
না। সত্য বটে যে, গৃহস্বামিনী তৃণশয্যা ব্যতীত আর কোন 
উত্তম শষ্য এবং যাঁটার দেওয়ালবিশিষ্ট একখানি পরচাঁল! ব্যতীত 
আর কোন উত্তম আশ্রয় অতিথিকে দিতে পারেন না। কিন্ত 
তিনিই আবার শেষ মুহূর্তে বাটার আর সকলে ঘুমাইয়া পড়িলেও, 
নিজে শয়ন করিতে যাইবার পূর্বে একটা দীতন ও এক বাটা 
ছুধ সাবধানে এমন একস্থানে রাঁখিয়। যাঁন, যে অতিথি প্রাতে 
শধ্যাত্যাগ করিবার সময় যেন উহা দেখিতে পান এবং অন্থাত্র 
গমন করিবার পূর্বের উহা সেবা! করিয়। যাইতে পারেন । 

সময়ে সময়ে মনে হইত, যেন শ্বদেশেন্ন অতীত গৌরববোঁধই 
স্বামিজীর ষোল আনা মনপ্রণ অধিকার করিয়া রহিয়াছে । 
বাস্তবিক স্থান মাত্রেরই ততিহাঁদিক মূল্যবোধ অতি অসাধারণ 
ভাবে তাঙ্ার নিকট প্রকাশ পাইত। এই হেতু, যখন আমর! 
বর্ধার প্রীন্কালে একদিন অপরাছ্থে গুমোঁটের মধ্য দিয়া তরাই 
প্রদেশ অতিক্রম করিতেছিস'ম. সেই সময় তিমি আমাদিগকে 
যেন প্রত্যক্ষ করাইয়া ছিলেন যে, এই সেই ভূমি_বথায় 
ভগরান্‌ বুদ্ধের কৈশোর অতিবাহিত ও বৈরাগ্যলীলা প্রকটিত 
হইয়াছিল। ভারতের , প্রতিগ্রাম, প্রতির্ক্ষ এমন কি একটা 
সামান্ প্রাণী পধ্যস্ত তাহার মনে স্বদেশ প্রেমের ভাব উদ্দীগিত 
করিত। বন্য মযুর্গণ হয়ত রাজপুতানা ও তাহার চারণগণের 
গীত মনে পড়াইয়া দিত, হন্তী বা উষ্যুখ দর্পনে হয়ত প্রাচীন 
রাঁজাদিগের প্রসঙ্গ, প্রাচীন যুদ্ধবিগ্রহ ও বাঁণিজ্য সম্পদের কত 
কথাই আসিয়া পড়িত। + * *% 
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আমরা কোন গ্রামের ভিতর দিয়া যাইবার সময় তিনি 
আমাদিগকে হিন্দু পরিবারগুলির বিশেষত্বসুচক দ্বারদেশের 
উপরিভাগে দৌছুল্যমান গাঁদাফুলের মালাগুলি দেখাইয়া দিতেন । 
আবার ভারতবাঁসিগণ “হ্ছন্দর, বলিষা যাহার আদর করেন, 
গায়ের সেই “কধিতকাঞ্চন* বর্ণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আক 
করিতেন-__ইউরোপীযদিগের আদর্শস্তল যে ঈষৎ রক্তাভ শ্বেত, 
তাহা হইতে উহা কত বিভিন্ন! আমাদিগকে সঙ্গে লইয়। টঙ্গা- 
যোগে যাইবার সময় তিনি অন্য সব ভুলিয়া অক্লাস্তভাবে শিবমাহাত্ম্য 
বর্ণনেই মগ্ন হইয়া যাইিতেন। মহাদেবের লোক সমাগম হইতে 
অতিদূরে পব্বতশাষে মৌনভাবে অবস্থিতি, ত্তাহার মানবের 
নিকটে কেবল নিঃসঙ্গত্ব যাঁদ্ঞা এবং এক অনন্ত ধ্যানে তগ্ময় 
ভইয়া থাকা_এই সকল বিষয় বর্ণিত হইত। * *%* +%৮ 

মনস্ষিনী নিবেদিতা পাশ্চাঁতামনের একটা শ্রেষ্ঠ আদর্শে 
মনে পাশ্চাত্যভাবসম্টি পূর্ণমান্র।য় বিরাঁজিত এবং প্রত্যেক ভাবটী 
সুপরিপুষ্ট ও সুদূঢচ ভাঁবে অঙ্কিত । সেই মনের জাতিগত বৈশিষ্ট্য 
অপনোদন করিয়া! তৎপরিবর্তে ভারতীয় ভাবের মুদ্রণ-প্রয়াস 
স্বামিজীর পক্ষে যে কিরূপ কঠিন কাধ্য হইয়াছিল তাহ! 
নিবেদিতার নিজ লিখিত বিবরণেই প্রকাশ। আমর! এখথাঁনে 
আর তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়৷ গ্রন্ের কলেবর বৃদ্ধি 
করিব না। তবে কেমন করিয়৷ একের অদম্য মানসিক শক্তি ও 
সংস্কারনিচয় অপরের প্রতিভাবলে ধীরে ধীরে আপনার স্বাভাবিক 
জন্মগত ভাব পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষাপ্রভাবে ' সম্পূর্ণকূপে 
পরভাব আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইল তাহা! ভাবিতে গেলে শিক্ষকের 
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স্বামী বিবেকাঁনন্দ। 
অপুর্ব প্রভাব ও বুদ্ধি কৌশলের প্রশংসা না করিয়া থাকা 
যায় না। বাস্তবিক স্বামিজী যদি আর কিছুই না করিয়া যাইতেন 
তাহা হইলেও ভারতবর্ষকে বে নিবেদিতার ন্যায় তাহার শ্বতন্ত 
গঠিত একটী অপরূপ ফল প্রদান করিয়া যাউতে পারিষা- 
ছিলেন ইহাতেই ভারতের লোক তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবার 
যথেষ্ট কারণ খৃঁজিয়া পাঁইত। কারণ নিবেদিতাকে শুধু 
স্বামিজীর একটি মাত্র শিম্যবপে দেখিলে চলিবে না। এক 
নিষেদিতা সহশ্র শিষ্যের সমান কাজ করিয়া গিষাছেন। 
দেবোঁপম চরিএ, অদ্টুত গুকভক্তি ও তিতিক্ষা, অসাধারণ ধীশক্তি 
ও কাধ্যকারিতা এবং সব্বোপরি এক অপূর্ব শক্তিশালী 
লেখনী তাহাকে আশ্রষ করিয়া বভ দিকে ব্যাপ্ত ভইযাছিল। 
স্বামিজীর বাণীর সব্বাপেক্ষা গভীর পাণ্ডিত পুর্ণব্যা্যা তাহার 
দ্বায়াই শুধু পাশ্চাত্য জাতিসমুহের মধ্যে নহে, জগতের সর্বত্র 
ব্যক্ত হউয়াছে, এমন কি ভারতেও ইহা! জাতীষভাঁব উন্মেষণে 
কম সাহাধ্য করে নাই। 

নাইনিতালে এই সময়ে খেতড়ির রাজা অবস্থান করিতে 
ছিলেন। স্বামিজীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে তিনি 
তীহার ইউরোপীয় শিষ্ুগণের দহিত রাজার গপরিচয করিয়া 
দিলেন। এইখানে একটি মুসলমান ভদ্রলোক (ইনি মনে 
মনে অদ্বৈতবাদী ছিলেন) স্বামিজীর দর্শনে ও তাহার 
আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পাইয়া বলিয়াছিলেন “ম্বামিজী, 
যদি ভবিষ্যতে কেহ কখনও আপনাকে অবত1র বলিয়া 
ধাবী করে তাহা হইলে মনে রাখিবেন আপনার এই মুসলমান 
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বান্দাই তাহাদিগের সকলের অগ্রনী হইবে । তাহার ভক্তির 
উচ্ছাস স্বামিজীর মর্মস্পর্শ করিয়াছিল। ক্রমে এই ব্যক্তি 
স্বামিজীর একজন বিশেষ ভক্ত হইয়াছিলেন এবং মহন্মদাঁনন্দ 
নাম গ্রহণপুর্বক আপনাকে তীভার শিশ্ত বলিয়। পরিচয প্রধান 
করিতে লাগিলেন । 

নৈনীতালে অবস্থানকালে আর একটী ঘটনা হইতে স্ব/মিজীর 
জদযের বিশালতার পরিচষ গাওযা যাঁয়। ওখাঁনে এক স্থানীয় 
দেবীমন্দিরে প্রতিমা দর্ণন করিতে গিয়] তীহার শ্বেতাঙ্গ শিহ্টারা 
ইজন দেবদাপীকে অজ্ঞতাবশতঃ ভদ্রমহিলা! জ্ঞানে তীহাদের 
সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কথায কথায় 
স্বামিজীর পরিচয় পাইয়া উক্ত দেবদাসীদ্বষ গ্ৃহগমন কালে 
তাঙাদিগের সহিত স্বামিজীকে দর্শন করিবার মাননে তাহার 
বাসায় মাঁসিয়৷ উপস্থিত হয়। সমাগত সকলেই ইাতে আপত্তি 
করিষা বলিলেন, তাহা কিছুতেই হইতে পারে না স্বামিজীকে 
উহাদের সহিত সাঁক্ষার্থ করিতে দেওয়া হইবে নী। কি 
ককণন্দয় স্বামিজী তাহাদিগকে বুঝাইয়া নিরম্ত করিলেন এবং 
উক্ত নারীঘ্বরকে দশন দিয|! কুতার্থ করিলেন। এমন কি 
তাহাদিগকে একটীও ভত্গনা বা পুধণষ বাঁক্য না বলিয়া স্েহ- 
মধুর কণ্ঠে তাভাগিগের সহিত খালাপ করিলেন ও গমনকালে 
তাহাদিগকে আনার্বাদ করিলেন। তপোবল-সম্পন্ন মভাপুরুষের 
ঈদ্বশী কণা অবলোকন করিয়া সমাগত সকলেরই জদঘ দয়ায় 
পুর্ণ হইল । 

নাইনিতালের কয়েকজন প্রতিষ্ঠাভাজন অধিবাসীর সহিত 
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স্বামিজীর বিশেষ আলাপ হইল। একদিন তিনি তীঁহাঁদিগকে 
প্রথিতযশা রাঁজা রামমোহন রায়ের কথ! বলিতে বলিতে 
তাহার দূরদর্শিতা ও উদার ভাবের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, 
আর ওজন্থিনী ভাষায় সেই মহদাশয় লোকশিক্ষকের তিনটা 
ভাবের প্রতি পুনঃ পুনঃ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন 
(১) তাহার বেদান্ত পক্ষপাতিত্ব (২) স্বদেশ-পরাষণতা এবং 
(৩) হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি সমান প্রেম। পাঁঠক দেখিবেন 
4 স্বাঁমিজীর নিজ চরিত্রেরও এই তিনটাই বিশেষত্ব । 
ধর্মসম্বন্ধে পাশ্চাত্য জনসাধারণের অজ্ঞতা কিৰপ ভয়ানক 
তাহার উদাহরণ দিতে গিষ! স্বামিজী নি্নলিখিত হান্তোদ্দীপক 
গল্পটা বলিযাঁছিলেন। , এক বিশপ একদিন এক কয়লার খনিতে 
গিয়াছিলেন। সেখানে কুলি মজুরদের সমক্ষে তিনি একটা! 
বক্তৃতা দিয়া বাইবেল শাস্ত্রের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে লাগিলেন 
| এবং সর্বশেষে জিঙ্ঞাসা করিলেন “তোমরা কি খ্রীষ্টকে জানো ?) 
)ক্ছাহাতে তাভার শ্রোতৃবর্ের একজন বিশেষ ওৎন্ুক্যের সহিত 
উত্তর করিল “আজ্ঞে, তাঁর নম্বরটা কত?-হাঁষ বিড়ম্বনা । 
সে লোকটা মনে করিযাঁছিল বুঝি খৃষ্ট তাহাদিগেবই স্তাষ কোন 
কুলিমুর হইবে আর নম্বর জাঁনিলেই তাহাকে চট করিষা 
খুঁজিয়। পাওয়া যাইবে। এই বলিয়া স্বামিজী গম্ভীর হইয়! 
বলিতে লাগিলেন “পাশ্চাত্যের লোকেরা এদিয়ার লোকের মত 
ধর্মপ্রাণ নহে । সাধারণের মধ্যে ধর্মের চিন্তাই নাই। একজন 
ভার্তবাসী লগ্ন বা নিউইয়র্কে গেলে প্রথমেই দেখে সেখানকার 
দুর্নাতিপরায়ণতা তাহার কল্পিত নরকের চেয়েও বেশী। এসিয়াঁর 


৮৩৩ 


নাইনিতালে। 


লৌক যতই অধঃপতিত হউক, লগুনের হাইডপার্কে দিন ছুপুরে 
বে সব কাণ্ড ঘটে দেখলে তারও মনে ঘ্ব্ণা হয় ।” 

তিনি বলিতেন “পাশ্চাত্য দেশের নিয়শ্রেণীর লোকেরা শুধু 
বে তাদের পর্শান্্ সম্বন্ধে অজ্ঞ তা'নয়, এদিকেও খুব গৌয়াঁর 
এবং অসভ্য। একদিন আমি আমার এই প্রাচ্য পোষাক 
প”রে লগ্ুনের এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় এক কয়লার 
গাড়ীব গাড়োয়ান আমার পোষাঁকটা দেখে একটু বোঁধ হয় 
আমোদ বোঁধ করলে । তারপরেই তার ভাতটা এমন শ্ুড়নথড় 
কর্তে লাগলো যে তৎক্ষণাৎ সে একটা করলার টাই আমার 
দিকে ছুড়ে মাল্পে। ভাগ্যক্রমে সেটা আমীর গায়ে না লেগে 
কাণের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল ।, 

নাইনিতালে তাহার সহিত শ্রী যোগেশচন্ধ। দর্ভ নামক 
এক ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ হর । ইনি পুর্ধে মেট্রোপলিটান 
স্থলে তাহার সহপাঠী ছিলেন। যোগেশ বাবু প্রস্তাব করিলেন, 
বদি কতকগুলা টাকা তুলিয়া এদেশের গ্র্যাজ্কষেটদের বিলাতে 
পাঠাইয়৷ সিভিল সাধিশ পড়াইয়৷ আনা যায়, তাহাতে কিরূপ 
ফল হয়? তাহারা দেশে ফিরিয়া দেশের অনেক উপকার 
করিতে পারে কিন1? স্বামিজী উহাতে কোন উৎ্পদাহ প্রক1শ 
না করিয়া বলিলেন “ওতে কিছুই হবে নাতে। ওতে কেবল 
ছেলেগুলা সাহেবী ঢং শিখে আন্বে আর এদেশে এসে সাহেব 
ঘেঁষাহবে। এটা একেবারে ঞ্ুবসত্য বলে জেনে রেখে দাও । 
তারা শুধু নিজেদের উন্নতির চেষ্টা খু'জবে আর সাহেবদের যত 
খাবে, পরবে ও চাল চাঁল্বে ; দেশের কথ! মনেও করবে না।” 
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ঈ দিন দেশের উন্নতি চেষ্টায় এদেশেব লোকদেব আলম্ত ও 
উৎসাহে অভাব ম্মবণ কবিষা তিনি এতদৃব মন্্পীডা অন্থৃভব 
কবিযাছিলেন যে সত্যই তীহীব চ"' ফাঁটিযা অশ্রু বাহিব হুইযা- 
ছিল। তীহাব সেই গলদক্রপূর্ণ মুখ দেখিযা সরুলেব৯ জ্য 
ভাঁবাক্রান্ত হইযাছিল। এইদিন যোগেশ বাবুধ বন্ধু বামপুব 
ট্রেট কলেজেব অধ্যক্ষ বাবু ব্রহ্মানন্দসিং এম, এ, (ইনি পৰে 
লক্ষো৷ কাগজেব কলেৰ একজন ণবিচাঁলক হইযাঁছিলেন ) এই 
স্কানে উপস্থিত ছিলেন। যোগেশ বাধু লিখিতেছেন-_- 

“জীবনে কখনও সে দৃশ্তটি ভূলিব না। তিনি এংসাবত্যাগী 
সন্ন্যাসী ছিলেন বটে, কিন্তু ভাঁবতবর্ষেব কথা তাহা জদযে 
পরতে পরতে জ্রাগক্ক ছিল। ভ।খতই তীাহাঁব প্রাণ, ভাবতই 
তাঁহার ধ্যান জ্ঞাঁণ, ভাঁবতেব কথাই তিনি ভাঁবিতেন, ভাঁবতেপ 
জন্ত তিনি কাদিতেন আব ভাঁবতেব জন্যই তিনি জীবন উৎসর্গ 
কবিয়! গিযাছেন। াহাব বক্ষেব প্রতি স্পন্দনে, ধমনীব প্রতি 
শোঁণিতবিন্দূতে ভাবতেব চিন্তা ছড়া অন্য চিন্তা ছিল না| ।' 


৮৩২ 


আলমোড়া । 


নাঈনিতাল হইতে আলমোঁড়া গমন করি! স্বামিজী সেভিয়র 
দম্পতির আঁবাপে এবং তাহার শিষ্যগণ আর একটা বাঁটীতে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। এখানে শ্রীঘতী আঁনি বেশান্তের 
সহিত স্বামিজীর দুইবার সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়ে বহুক্ষণব্যাঁপী 
সুমিষ্ট আলাপে সময় অতিবাহিত করেন। ম্বামিজী প্রত্যহ 
প্রত্যুষে উগিযনা গুকপ্রাতৃগণের সহিত শমথে বহির্গত হইতেন। 
তারপর মিসেস বুলের বাঁসস্থানে উপস্থিত হইয়া সেখানে 
প্রাতরাশ সমাপন করতঃ অনেকক্ষণ বসিয়া গল্প করিতেন। 
এই গল্প শুধু থে হাস্ত-কৌতুকপুর্ণ অসার কথোপকথনে পর্যবসিত 
হইত তাহা নহে, নানাবিধ সরস আলোচনার সহিত বহু শিক্ষা্রদ 
উপদেশও থাঁকিত এবং এত বিভিন্ন বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত 
হইত যে সেগুলি সব মনে রাখিতে পারিলে একটা প্রকাণ্ড 
লাইব্রেরী পাঠের তুল্য ফললাঁভ হইতে পারিত। আমরা এখাঁনে 
সিষ্টার নিবেদিতা প্রণীত 'ম্বামিজীর সহিত ভ্রমণের কাহিনী” 
নামক পুস্তক হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিয়৷ পাঠকগণক্রে স্বামিজী 
কর্তৃধ আলোচিত বিষয়ের বিশালতার কিঞ্ৎ পরিচয় প্রদান 
করিব। 

“প্রথম দিন প্রাতঃকাঁলে সভ্যতার কেন্ত্রীর আদর্শ-দন্বন্ধে 
কথা উঠিল ভর্থাৎ স্বামিজী দেখাইলেন পাশ্চাত্য সভ্যতার 
কেন্্রুস্থলে সত্যান্গরাগ এবং প্রাচ্য সভ্যতার কেন্রুস্থলে সতীত্ব 


৮৩৩ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


বিদ্যমান। তিনি হিন্টুদিগেব বিবাহ প্রথাব সমর্থন কবিষা! 
বলিলেন উ। এই আদর্শেব অন্ুবণ ও জীলোককে বক্গা কবি- 
বাব আবপ্তক্তা এই ঢইএর সংযোগে উৎপন্ন এবং পবমাত্ম- 
তত্বেব সহিত সমগ্র বিষবটীব সঙ্বন্ধ পর্যাবক্রমে প্রদশন 
করিলেন। 

আঁৰ একদিন প্রাতঃকালে কথ! পাঁভিলেন যেমন মানবজাতি 
প্রধানতঃ ক্গত্রিয, বৈগ্ঘ ও শূদ্র এই চাবিভাগে বিভক্ত তেমনি 
বিভিন্ন বিভিন্ন জাঁতিবও এক এবট। নিদিষ্ট কায্য আছে ১ যেণ্ন 
হিন্দুদিগেব জাতীমবাধ্য পৌবহিতা বা ভন্ববিদ্যাদন, বোঁমিক 
সাঞআজাঁজ্যেব কাঁধ্য ছিল বৃদ্ধবিগ্রভ, বর্তমান উংবাঁজ জতিব কায্য 
হইতেছে বাণিজা এবং সাখাবণতন্বের বাধ্য হইবে ভবিষ্যৎ 
আঁমেবিকাব_-এইটুর বলি তিনি জলত্ত ভাষা বলিতে 
লাগিলেন কেমন কবিধা শুদ্র সন্বন্ধীফ সমস্ত) অর্থাৎ ভন- 
সাঁধাবণেব স্বাধীনত। ও একযোগে কন্মীলষ্টান__মামেবিক] 
দ্বাধাই সমাহিত হইবে এবং নিজদেশেব আঁপিমবাঁপীদিগেব উন্নতি 
জন্য আমেবিক।নব1 কিরূপ চেষ্টা! ও ব্যবস্থা কবিতেছে। 

আব এক সমযে হযত মহা উৎ্সাহেব সহিত 'ভাঁবতবর্ষেব ব। 
মোগলদিঞ্সের উতিহাস বর্ণনা নিযুক্ত হইতেন--এ বিষষেন 
মহিমাকীর্তনে তিনি কদাচ ব্লাস্তি বোধ কবিতেন না। গ্রীন্ম 
কাঁলে মাঝে মাঝে প্রাযই তিনি দিল্লী বা আগ্রাব বর্ণনায় প্রবৃত্ত 
হইতেন। একবাব তিনি তাজকে বলিষাছিলেন “একট। 
অস্পষ্ট ম্লানিমা--একট| ক্ষীণ আভাঁস--এবং অদূবে চিরবিশ্াম- 
স্থান।” আব একবাব শাহজ'াহাক কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ 

দেত৪ 


আলমোড়ী। 
উৎসাহের আবেগে বলিয়া উঠিলেন *ওঃ! তিনিই ছিলেন 
মোগলবংশের কুলতিলক ! অমন 'লৌন্দ্যবোধ ইতিহাসে 
আর দেখতে পাওয়া যাঁর না। আর নিজেও একজন উৎকৃষ্ট 
কলাবিৎ ছিলেন-_-আঁদি তাঁহার স্বহস্তে চিত্রিত একখানি 
তম্তলিখিত পুঁথি দেখিয়াঁছি--তাহা ভারতীয় শিল্প-ভাগ্ারের 
গৌরবস্থল ; কি প্রতিভা! আবার আকবরের সম্বন্ধে আরও 
বেশা বলিতেন এবং সে সময়ে বাঁশ্পাবেগে তাহারি কণ্ঠ রুদ্ধ হয় 
বাইত । আগ্রার সেকেন্দ্রীর উন্মুক্ত সমাধিক্ষেত্রের পার্খে 
ধগ্ডায়মন হইলে এই আবেগের হেতু সহজেই উপলব্ধি হইবে । 
কিন্তু দনুষ্য-জদয়ের যে ভাঁবগুলি সব্বপাঁধারণের মধ্যে ব্যাঞ্চ 
স্বামিজীর মধ্যে তাহাঁরও অভাব ছিল না। এক ভাবের উদয়ে 
তিনি চীনকে জগতে রত্বভাগাঁর বলিয়৷ উল্লেখ করিলেন এবং 
পেখানকার মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে যে প্রাচীন 
বালা অক্ষরে লেখা দেখিয়াছিলেন সে কথ) বলিতে বলিতে 
তাহার শরীর যেন হর্ষাবেগে রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল, প্রাচ্য 
লোকদের বম্বন্ধে "াঁশ্চাত্যবাসীদের ধারণা যতদূর শিথিল ও 
অস্পষ্ট তাহার একটা উজ্জল দৃষ্টান্ত এই যে তাহার শ্রোতৃবর্গের 
মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন, চীদ্নদের মৃত অস্কত্যপরায়ণ 
জাতি মার ছুনিয়ায় নেই। প্রকৃতপক্ষে কিন্ত ব্যাপারটা ঠিক 
বিপরীত, কারণ ফুক্তরাজ্যে চীনেরা বাণিজ্য-বিষয়ক সততার 
ভন্য স্ুপ্রসিদ্ধ এমন কি ও-বিষয়ে তাহাদের কথার মূল্য 
পাশ্চাত্যদের লেখাপড়ার চেয়েও অনেক বেশী। সুতরাং 
উপরোক্ত মন্তব্যটা সম্পূর্ণ মিথ্যাঃ এবং যদিও উহা লঙ্জাকর 


৮৩০৫ 


স্বামী বিবেকানন্দ। 
বটে, তথাঁপি উহাব প্রচলন সর্ব ব্যাপ্ত। কিন্তু স্বামিজীব 
নিকট উা অসহা। অসত্যপবাষণতা ! সমাজশরীবেব 
কাঠিন্ত ! এসব কথা কি আপেক্ষিক নয? আব তা ছাড়" 
1 খসত্যপরাবণতা থাকলে কি ব্যবসাঁষ বা সমাজ কোনট'তে 
(চলে? মানুষ যদি মানষকে বিশ্বাস না কবে, তাহলে 
।পবস্পবকে সহাষ্যকরণ বা একক্রিত হযে কর্ধসাধন এদব কি 
এেকদিনেব জন্যও হতে পার্ভো? আব পাশ্চাত্যভাবেব সঙ্গে 
& ওর ণার্থক্াই বা কোথা? ইংবাঁজবাই কি সব সময টিক 
আাবগাঁয় আহলাদ বা ভ্ুখ প্রকাশ কর্তে পাবে! তোম্বা হয 
ধল্ষে “তবুও একটু 'বিমাণেব তাঁবতম্য আছে!” ভস 
খাছে--কিস্ত সে ওইটুকুই-অর্থাৎথ পবিমাঁণেবই উতববিশেষ__ 
শ্লীঘল জিনিষেব কিছু ভেদ নয । 
কিংবা হত তিনি ইটালীতে চলিষ। গেলেন অর্থাৎ সেই 
দেশের সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিলেন_-“সেই ধর্ম ও শিল্লেব 
দেশ-_ইউবোে যাঁর জুড়ী নেই-সাম্াজা নিম্মাণ ও ম্যাট, 
'সিনির দেশ-_ স্বাধীনতা, শিক্ষা ও ভাঁবেব জননী ৷ 
8 কোনও দিন বা শিবাজী ও মহারাষট্রীদিগেব কথা ও কেমন 
ধরিয়া জিনি একবৎসব সন্প্যাীব বেশে ঘুরিষা ঘুরিয়া বাধগড়ে 
প্রত্যাবৃত্ত হইযাছিলেন তাহার বর্ণনা আবন্ত হইত, আব 
খ্বামিজী বলিতেন “তাই আজ পধ্যস্ত ভারতেব রাজশক্তি 
সন্ন্যাসীকে ভীতিব চক্ষে দেখেন, পাছে গেরুয়া বসনের ভিতব 
হতে আবাব একটা শিবাজী বাহির হইয়! পড়ে।” 
কোন কোন লমষে “আধ্্যজাতি কাহার ও কিরূপ? এই 


৮ত৬ 


আলমোড়া। 


প্রশ্ন স্বামিজীর চিত্ত অধিকার করিয়া বসিত। তিনি বলিতেন, 
তাহারা মিশ্রজ।তি, আর ষ্ছুযজাঁতির বিভিন্ন প্রকার নমুনার 
মধ্যে সারৃগ্ত কতদূর তাহা! দেখাইবার জন্য বলিতেন, সুইজরলঙ্ডে 
অবস্থান কালে তাহার অনেক সময় মনে হইত চীনে রহিয়াছেন 
৭ ছুই জাতির মধ্যে সাদৃগ্ত এত নিকট । তাহার বিশ্বাস ছিল 
নবওয়েরও কতক কতক অংশ সম্বন্ধে 'তী কথা খাটে, তারপর 
বিভিন্ন দেশ ও তদেশীয় অধিবাসীদের মৌখিক আকৃতির 
সমালোচনা চলিতে লাগিল আর ই হলেরীয় পণ্ডিতের 
কথা উঠিল, যিনি তিব্বতকে হুনজাতির উৎপতিস্থল বলিয়া 
নির্ণঘ করিষা ছিলেন এবং এক্ষণে দার্ডজিলিংয়ের কবরস্থানে 
চিরনিদ্রাষ নিদ্রিত আছেন। ইত্যাদি-_ 

কখনও কখনও স্বামিজী ব্রাঙ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের দ্বন্ৰের বিষ 
আলোচনা করিষা দেখাঁইতেন, ভারতের ইতিহাঁস কেবলমান 
এই ছুই জাতির সংঘর্ষের দৃশ্য, আর বলিতেন, ক্ষত্রিয়েরাহি 
বারবার এদেশেন লোকেব শ্র্থল মৌচনের চেষ্টা করিয়া 
আঁসিযাছে। আবার বর্তমান বাঙীলী কাযস্তেরা যে প্রীক্ক 
মৌর্য ক্ষত্রিয়জাতির বংশধর এ সম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল 
এবং এই বিশ্বাসের কতকগুলি চমৎকার হেতুও তিনি প্রদর্শন 
করিতেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিষকে তিনি ছুইটি বিভিন্নমুখী সভ্যতার 
আ্োত বলিয়া 'িত্রিত করিতেন-_একটী চির-প্রচলিত রীতি 
পদ্ধতি ও প্রাচীন আদর্শের গভীর খাঁতে ধীর সম্তর্পণ গতিতে 
প্রবাহিত। অপরটা ভাবোচ্ছাে উদ্বেলিত, বিশ্বব্যাপী উদার 
দৃষ্টি লইয়া ষুগাস্তরের লৌহ নিগড় ভগ্ন করিতে উগ্ভত এবং 


৮৩৭ 


চি 


রত বিধানের ্রসতরস্পকে হত দা ভার সনে 
নুন ভাব গ্রতিিত করিতে ুক। তিনি. বলিতেন, এটা 





একটি জতিহাদিক অভিব্যক্তির স্প্ ধারা যে রাম, কৃষ্ণ বা 
বদ্ধ সকলেই ক্ষতরিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কেহই ত্রান্গণ 
রংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, আর ত্রান্মণের অসম্ভবকে সম্ভব 
করিবার জন্ত, ব্রাঙ্মণত্বের প্রবল প্রতাঁপের প্রত্যুত্তর প্রদানের 
:জবন্তাই জাত্যাভিমাঁন চূর্ণ করিবার বিরাট মুদগর হস্তে ক্ষত্রিয় 
টুদিগে উন্ভাবিত, বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয় ! 
১ -ধন্ত সে মুহূর্ঘ ঘখন তিনি বুদ্ধের কথা বলিতেন! কারণ 
অজ্ঞ বিদেশীয় শ্রোতা হরত তাহার কোন একটা কথায় তাহাকে 
্া্ণ্য ধর্শের বিরোধী মনে করিয়া বলিয়া উঠিল “একি স্বামিজী, 
আমি/জানিতাম না যে আপনি একজন বৌদ্ধ! অমনি বৃদ্ধের 
নামে ভাবরাগোজ্ছল মুখমণ্ডল প্রশনকর্তার দিকে ফিরাইয়া তিনি 
'বলিতেন “ভদ্র, আমি ভগবান বুদ্ধের দাসান্থ্দাস। তাহার 
সমতুল্য পরপর্ধযস্ত কে হইয়াছে? তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর--নিজের 
আন্ত, কখনও একটি কাজ করেন নি। বিশাল হৃদয়ের দ্বারা 
সমগ্র জগৎকেই আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। রাজপুত্র হইয়াও 
.সর্কত্যাগী সন্যাসী--এত করুণা,যে একটা ছাগশিশুর জন্য নিজের 
আরা দিতে প্র্তত--এত প্রেম যে একটা ত্রযাীর সুধা নিবারণের 
জন্ত আপনাকে উৎসর্গ “করিয়াছিলেন_ চণ্ডালেরও আতিথ্য গ্রহণ 
করি: তাহাকে. আশীর্বাদ কতিয়াছিলেন-_আঁর বাল্যকালে 
তিনিই অধমকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন 
দাহ জা 


৮৩৮ 






আলমোডী। 


বলিতেন। আব একবাব তিনি আমাদিগকে অম্বাপালীব 
কাহিনী শুনাইযাছিলেন-_সেই সুন্দবী প্রধাঁনা বাবনাবী যে 
তাহাকে ভোজন কবাইষা তৃপ্ত হটযাছিল, শুনিয়া আমাৰ 
মনে পড়িযা গেল কবি বসেটাব সেই কবিতা--যাঁহাতে মেরী 
মাঁগদেলীন নামক পতিতা! নাবী প্রভু বীশুব পাঁদপয্সে আত্ম- 
সমর্পণ কবিষা প্রাণেব আবেগে বলিষা উঠিতেছেন-__ 

ওগো! ছেভে দাও মোঁবে 

বধুব আনন ওই 

কবে মোবে আকষণ। 

ওই মোঁব জদয়-দেবতা 

ঈভাবে দুযাবে। 

কেশপাঁশে তাব মুছা চব্ণঃ 

ধোষাঁব নযন জলে, 

আবেগ-কম্পিত অধবেব ধাঁবে-- 

একবাব শুধু পবশিব পদ | 

ওগো, আব কি এমন হবে ? 

আবাব কি পাবো! 

এমন কবিয়া ধবিতে হৃদষে 

ব্যথিত চবণ ছটা? 

ওগে। ছেডে দাও মোবে। 

ওই প্রভু ডাঁকিছেন, 

ওই তিনি চাঁহিছেন, 

ওই তিনি সোহাগ বাণীতে 


৮৩৪ 


মূ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


কবেন আহ্বান মোবে ! 
ওগে! ছেডে দাও! 
কিন্তু কেবল জাতীয় ভাঁব লইযাঁই যে ত্াহাব কথাবার্ভ! চলিত 
তাহা নহে। মাঁঝে মাঝে একদিন হযত অনেকক্ষণ ধবিষা! ভক্তি 
সন্বস্ধীধ কথাবার্ডা হইত। যে ভক্তিতে ভক্ত ও ভক্তেব দেবতা 
মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে নাঁযে ভক্তি বায বামানন্দেব মধো 
প্রকাশ পাইয়াছিল-_যাঁহাকে কবিব ভাষায় বলা যাষ__ 
| *াবিচক্ষে হইল মিলন। ছুটা গ্রাণ এক হযে গেল। 
আর মনে নাই কে পুকষ, কেবা নাবী,_তিনি কিংবা আমি। 
শুধু এই জানি, ছুটী ছিল যাহা, প্রেমেব পবশে এক হযে গ্রেল।” * 
আব একদিন প্রাতঃকাঁলে তুষাবমৌলী হিমশিখবেব উপব 
উ্যাব অলভ্তকবাগেব প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ কবিষা স্বামিজী 
বলিলেন “ওই দেখ শিব-উমা। এ উন্নত ধবলগিবি শুলকাস্তি 
মহাদেবের উব্ঃস্থল, আঁব ওই হেমচ্ছটা আনন্দময়ী জগজ্জননীব 
ভুবনমোঁহিনী গৌববিভ1। প্রকৃতই এ সমযে তাহা মনে এই 
ধারণাই বিশেষ করিয়া প্রবল হইয়াছিল যে জগতেব ঈশ্বব 
জগতের বাহিবেও নহেন, ভিতবেও নহেন, বাঁ এ জগৎ তঁহাঁৰ 
গ্রাতিবিষ্ব নহে, তিনিই ত্ববং এই জীব-জগতাঁত্বক বিশ্ববক্ষাণ্ড। 





* গহিলহি বাগ নয়ন ভঙ্গ "ভূল, 
অনুদদিন বাঁড়ল অবধি না গেল 
না সে রমণ দা হাম রমণী 
ছুহ মন মনোভাব পেশল জাশি। 
শ্রীটৈতগ্চরিতাম্বৃত--মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ 


৮৪০ 


আলনোড।। 


সাবা গ্রীন্মকালটা তিনি মাঝে মাঝে প্রায়ই আমাদের নিকট 
অসিবা অনেকক্ষণ ধরিবা ভারতের পৌরাণিক কাহিনী সকল 
নী করিতেন, দে সকল কাহিনী আমাদের দেশের ছেলে 
₹ুলান গল্পেব মত নহে, বরং অনেকটা! প্রাচীন গ্রীসের শোর, 
নঞ্চাবী উপকথাব মত। উহার মধ্য শুকদেবের আখ্যান 
আদার নিকট সর্দাপেক্ষ। ভাল লাগিয়াছিল। সন্ধ্যার ধসর 
হাযাঘ আলমোড়াব দিগন্তপ্রসারী কৃষ্ণ শৈলমালার পরপারে 
শঙ্কবগিন্ির উপর চাহিযা চাহিয়াপ্আমরা প্রথম এই গল্প শুনি। ; 
সে যেকি মধুর লাগিষাঁছিল ! 

জননী জঠর হইতে শির্গত হইলে জননীর মৃত্যু ঘটবে উহা 
জানিতে [ারিযা আদর্শ পরমহংস মহাজ্ঞানী মহাম্া শুক পঞ্চদশ- 
বর্ষ গর্ভবাঁস ক্লেশ সহ করিতে লাঁগিলেন। তথন তীহার পিতা 
ব্যাসদেব জগজ্জননী উমাঁর শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন “যাঁগো তুই 
যদি ওর মাধাব আবরণ ডিন্ন কব্তে ক্ষান্ত না হস; তাহলে ণ্য 
ও ভূমিষ্ঠউ হবে না।” তখন মহামাষা এক মুহূর্তের জন্য শ্ুক- 
দেবকে মায়ায় মুগ্ধ করিলেন-_সেই শুভক্ষণে ভগবান শুঝদের 
ভূমিষ্ঠ হইলেন। যৌঁড়শবর্ষের শিশু, পিতা মাতা কাহাকেও 
চিনিলেন না। জন্মগ্রহণমাত্র নগ্নদেহে বরাবর যে দিকে ঢুই 
চক্ষ ফাইতে লাগিল সেই দিকেই চলিলেন। প্তা ব্যাসদেব 
পশ্চাতে । অবশেষে এফ গিরিশঙ্কটের নিকট উপস্থিত হইয়া 
শুকের দেহ যেন বাষুতে মিশিয়৷ গেল--পাঁঞ্চতৌতিক দেহ পঞ্চ- 
ডঁতে লয় পাইল। পিতা ব্যাস “হা পুত্র, হা পুত্র রবে রোদন 
করিতে লাঁগিলেন--কিন্তু কোথাঁও কিছু নাই, গুধু দেই রব 


৮৪১ 


পাকি 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


পৰ্ধতগাত্রে প্রতিহত হইয়] প্রণবধ্বনিব সৃষ্টি কবিতে লাগিল । 
তখন শুকদেব পুনবা দেহ পবিগ্রহ কবিলেন এবং পিতাঁৰ শিক 
আগমন কবিষা ব্রহ্গজ্ঞান প্রার্থনা! কবিলেন। শিতা দেখিলেন 
পুত্র পূর্ণজ্ঞানী, তীগাকে শিখাইবাঁৰ মত কিছুই আব তাহাব 
নিকট নাই । তখন তিনি তাঁহাকে মিথিল|বাঁজ জনকেব নিকট 
প্রেবণ কবিলেন। প্রাপাদেব বহিভাগে জনকবাজাঁব সিংভ- 
বাবে নিকট মন্বাতআ ওকদেব তিন দিন একভাবে বসিষা 
ছিলেন, কিন্তু কেহ তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসাও কবিল না. বা 
তাহাব দিকে দৃক্পাতও কবিল না। চতুর্থ দিবসে তাহাকে 
মহাসমাবোহে বাজসকাশে লইযা যাঁওখা হইল। কিন্তু তখনও 
সেই একভাব। কোঁনবপ বৈলক্ষণ্য নাই। 

তখন তাহাকে পৰীক্ষা কবিবাব জন্য বাঁজাৰ প্রপান মন্ত্রী 
এক অপবূপ ছ্যুতিসম্পন্ন মোহিনী ্ত্রী-ম্তি ধাবণ কবিষা 
তাহাব সম্মথে উপস্থিত হইলেন__সে কপ দেখিষা সভাস্ক 
গকলেবই চিত্তবিকাঁৰ উপস্তিত হইল-_কিস্তু মহাযোগী শুকদেব 
নির্ধিকাঁব। তখন মন্ত্রীবব বাজ! জনককে সম্বোধন কবিষা 
বলিলেন “বাজন্‌ যদি জগতেব মধ্যে সব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট বাক্তি কেহ 
থাকেন, তবে ইনিই সেই মহাত্মা 1” 

শুকদেবেব সম্বন্ধে অধিক কিছু জানিতে পাবা যাঁষ না। 
তবে তিনি যে আদর্শ-পবমহংস তাহাতে আব সন্দেহ নাভ । 
তিনিই সচ্চিদানন্দ সাঁগবেব অমৃতবাঁবি এক অঞ্জলি পাঁন কবিষা! 
ছিলেন। পবমহংসদেবেব উক্তিব প্রতিধ্বনি কবিষ! শ্বামিজী 
বলিতে কা সাধু & সাগবেধ তটাভি ঘাঁতিধবনি মাত্র 


৮৪২ 
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শ্রবণ করিয়াই উহলোঁক হইতে প্রস্থান করেন। কেহ কেহ 
শুধু দূর হইতে দর্শন মাত্র করিতে পাঁন আর স্পশ করিবার 
সৌভাগ্য আরও কম লোঁকের হয়.-কেবল একমীত্র শুকই 
৯ সমুদ্রবারি পান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ।? 

বাস্তবিক শুকদেবেই স্বামিজীর চক্ষে সাধুত্বের আদর্শ বিগ্রহ 
ছিলেন। যে ক্রহ্মজ্জীনে ঈহিক জীবন ও জগৎট৷ বালকের 
খেলার স্তাষ ঠচ্ছ বোঁধ তয় সেই ব্রন্ষজ্ঞান লাভ যদি কাহারও 
হইয়া থাকে তবে শুকদেবই তাহার উপমাস্কল। বহুদিন পরে 
আামরা শুনিয়াছিলাম শ্রীরামরুষ্দেব নাঁকি তাঁকে “এই 
আমার শুক” বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আর যে গভীর 
আনন্দান্ুভূতি-জনিত দৃষ্টির সহিত তিনি ভাগবত ও শুকদেবের 
মাহাত্ম্য বর্ণনাকল্পে উক্ত “অহং বেন্মি? শুকো বেত, ব্যাসো বেত্তি 
ন বেতি বা এই শিববাক্য আবৃত্তি করিতেন তাহা আমি জীবনে 
কখনও ভূলিব ন]। 

আঁলমোঁড়াঁয় আর একদিন তিনি বঞঙ্গদেশে প্রাচীন হিন্দু 
রীতিনীতির উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম তরঙ্গ সংঘাতে 
যে সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল তাহাদের বিষয় 
বর্ণনা করিতে লাঁগিলেন। নাইনিতাঁলে রাঁজা রামমোহন রা 
সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হটয়াছে। 
এখন আবার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগরের বিষয়ে বলিলেন 
“আমার সমবয়স্ক এমন একজন লোকও উত্তরভারতে নাই যাহার 
উপর ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগরের প্রভাব ব্যাপ্ত না হইয়াছে” এই 
সকল মহাঁত্া যে শ্রীরামক্কষ্দেবের জন্মস্থানের কয়েক ক্রোশের 
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মধ্যেই জন্মগ্রহণ কবিষ।ছিলেন উহা শ্মনণ কবিঘা তিনি বড়ই 
আনন্ন অনুভন কবিতেন। 

বিগ্ঠাসাগব মহাশবকে সামাঁধিগেব নিকট পবিচিত কবিঘ" 
স্বামিজী বলিলেন, এট মহ্াাবীবই এদেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলন ও 
বন্থ-বিবাহ নিধাবণেব জগ্ট প্রাণপণ কপিষাছিলেন। কিন্তু তাহাব 
সম্বন্ধে সেট একটি দিনেব গল্প বলিতে তিনি বড় ভাগবাঁনিতেন, 
যেদিন বিগ্তাপাগব মহাঁশষ বিলাঁতী পবিচ্ছদ পবিধান কবিষা| বঙ্গীন 
ব্যথস্থাপক সভায় ঘাইবেন কিনা এই চিন্তা কবিতে কনিতে 
গৃহগমন কালে হঠাৎ দেখিলেন, তাহাব আগে মাগে একজন 
স্থলকলেবর মোগল গদাটলস্কর চাঁন হেলিতে ছুলিতে গমন 
করিতেছেন, এমন সমযে এক ব্যক্তি দৌড়াউয! আঁসিযা তীহাকে 
বলিল “হুজুব, আপনাব ঘবে আগুন লাগিযাছে, শীন্র আস্রন' 
কিন্তু ততশ্রবণে মোগল মহোঁদযেব পুব্মগতিব কিছুমাত্র 
পরিবর্ডন হইল না, তিনি ঠিক দেই একই গদীষানী চালে 
চলিতে ল।গিলেন, ইহাতে সংবাদদাতা বিশ্বয়-মিশ্রিত চাঞ্চল্য 
প্রকাশ করিলে মোগল-পুঙ্গব ক্রোণে চণ্ষ রক্তবর্ণ করিয! 
কহিলেন “কি! পাজী, বেযাদব, ছুই চাবখানা কঞ্চি বাঁকাবি 
পুড়িয়৷ যাউতেছে বলিষা কি আমি আমাৰ বাপ পিতামহেব 
চাল ছাড়িব? এই কথা গুনিবামাত্র বিদ্তাসাগব মহাশয়ের 
মনে হইল ও ব্যক্তির কথাই ঠিক বটে, এবং তদবধি তিনি 
বিলাতী পরিচ্ছদেব পরিবর্তে সনাতন ধুতি চাদবকে বাহাল 
রাখাই কর্তব্য স্থির করিলেন। 

আর একটি চিত্র আমাদের বড় মনে লাগিত-_বিষ্তাসাগব- 
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জননী বালিক! বিধবাঁগণের ছুঃথে বিগলিত হইয়া জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন---উহাদের বিবাহ প্রদান সম্বন্ধে শার্জে কোন বিধাঁন 
আছে কিনা, আর বিদ্যাসাগর একমাস দ্বার বদ্ধ করিয়া ক্রমাগত 
শাজ বা্টিমা ঘাঁটিয়া অবশেষে আসিয়া বলিলেন, "না শান উহার 
বিরোধী নহেন” এবং তারপর বড় বড় পণ্ডিতদ্িগের নিকট 
তইতে ৯ মতের স্বপক্ষে স্বাক্ষর গ্রহণ করিতে লাগিলেন । 
ভারপর দেশী রাঁজাদিগেব চক্রান্তে উক্ত পণ্ডিতগণ খী মত 
প্রত্যাহার করিলে যখন তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্গ হইবার যোগাড় 
হইল, তখন কেমন করিয়া গবর্ণমেন্টের সাহায্যে তিনি স্বীয় 
উদ্দেপ্ত সাধিত করিলেন তাহা বর্ণনা করিয়া স্বামিজী বলিতেন, 
তবে উহা যে তেমন ভাবে প্রচলিত হইল না তাহার কারণ 
সামাঁজিক নহে, আর্থিক অসচ্ছলত]। 

যেব্যক্তি কেবলমাত্র নৈতিক বলে সমাজ হইতে বনুবিবাঁহ 
দুর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাভার যে আধ্যাত্মিক শক্তি 
কতখানি ছিল তাহা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। 
আবার যখন শুনি, ১৮৬৪ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষে প্রায় দেড় লক্ষ 
নরনারীকে ক্ষুধার জালায় মৃত্যমুখে পতিত হইতে দেখিয়া এই 
মহাত্বাই বিষম আক্ষেপে বলিয়া উঠিয়াছিলেন "আর ভগবান্‌ 
মানিতে বাধা নই, আজ হইতে আমি নাস্তিক” তখন বাহিরের 
তুচ্ছ মতবাদের উপর ভারতীয়গণের যে কিরূপ অনাস্তা তাহা 
স্মরণ করিয়া আমরা! বিশ্বয়ে অভিভূত হুই। 

বাঙ্গালাদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য যে সকল মহাত্মা আত্ম- 
নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে স্বামিজী উক্ত ব্যক্তির 
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মহিত আর এক মহদাশয় ব্যক্তির নামোল্লেখ করিতেন। ইনি 
সেই নাস্তিক বুদ্ধ স্বট্‌ল্যাও্বাসী ডেভিড হেযাঁর_-কলিকাতায় 
পাড্রীগণ ধাহাকে গির্জাপ্রাঙ্গগে সমাহিত করিতে অস্বীকূত 
হইযাছিঘেন। ইনি এক পুবাতন ছাত্রের ওলাউঠা হইলে 
তাহাৰ শুঞ্ষা কবিতে গিযা মানা সাঁন। খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ 
! উ্াহাব অস্তো্টি ক্রিষা সম্পাদনে বিমুখ হইলে তাঁহারই আশ্রিত 
' ও পালিত শত শত ছাত্র আসিষা তাঁহার মৃতদেহের সৎকাঁৰ 
* রে এবং তদবধি সেই স্থান এদেশের লোকের নিকট পবিত্র 
ভীর্ঘক্ষেত্রৰপে গণ্য হইযা আঁদিতেছে। এখন সেই স্থান 
কলিকাতার শিক্ষাকেন্্র কলেজ স্কোযারে গবিণত হযাছে এবং 
তীর প্রতিটি স্থল, বিশ্ববিদ্যালযের অনতিদুরে সগৌরবে বিবাজ 
করিতেছে । 

যে সমযের কথ! হইতেছিল তখন এদেশে খৃষ্টান মিশনরী- 
গণের খুব প্রাচর্ভাব। সুতরাং আমবা৷ এই প্রসে স্বামিজীকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি খৃষ্টধর্থের প্রভাবে কখনও প্রভাবিত 
হইয়াছিলেন কিনা। আমরা যে সাহস করিযা ঈ প্রশ্ন 
করিয়াছিলাম তাহাতে শ্বামিজী একটু আমোদ বোধ করিলেন, 
তারপর গৌরবেব সহিভ বলিলেন “আমার খৃষ্টান পাডরীদিগের 
সংস্পর্শে আসা মানে শুধু একজনের সংস্পর্শে আসা । ভিনি 
ছিলেন আমার পুবাতন শিক্ষক মিঃ হেষ্টী। এই কোপন- 
স্বভাব বৃদ্ধের প্রয়োজন অতি সামহ্ি ছিল এবং তাহার গৃহে 
ছাত্রদিগের অবাধে যাতায়াত চলিত। এ অধিকার তিনি 
নিজেই তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনিই স্বামি- 
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জীকে , প্রথম রামক্কষ্চদেবকে দর্শন করিতে যাইবার জন্ত 
বলিয়াছিলেন, এবং তীহার ভারত বাসের শেষ সময়ে প্রায় 
বলিতেন “হা বৎস, তোমরাই ঠিক নুঝিযাছ__তোমরাই ঠিক 


বুঝিয়াছ--দব ভগবান্‌ এ কথাই মত্য |» স্বামিজী বলিতে, ' 


“ভীহার কথা বলিতে আমি গৌরব অন্ত করি, কিন্তু তাঁবলে 
মনেও করোনা তিনি আমাকে গ্রীষ্টানী ভাবে একট্রও ভাবিত 
কণর্তে' পেরেছিলেন |? 


আবার অন্যান্য বিষষে অনেক কৌতুককর গল্পও তাহার 


নিকট শুনিতে '1ওযা যাইত। যেমন একবার আমেরিকার 
এক সহরে তিনি দাঁসা লইযাছিলেন, সেখানে স্টাহাকে প্রত্যহ 
স্বহর্তে নিছের খাচ। গাঁক করিতে হইত, আর দেই সময়ে এক 
অভিনেত্রী (দে নড় টকীভাজা খাঁউতে ভালবাসিত ) আর 
একটা স্ত্রীলোক ও একটা পুকষের সহিত তাহার দেখা হইত। 
উহারা ছুই স্বামী-নত্রী-ভভুত দেখাইয়া জীবিকা অজ্জন করা 
উহাদের ব্যবসায় ছিল। স্বামিজী একদিন ঘখন *ঈ ব্যক্তিকে 
বুঝাইয়া বলিতেছিলেন "দেখ এরূপভাবে লোককে ঠকান 
বড় অন্যায়, তুমি ও-ব্যধসাঁষ ছাড়িয়া দাও” তখন তাহা 
স্ত্রী আসিয়া ধঁলিল “ঠিক বলিশাছেন মহাশয়, মামিও ওকে $ 
কথা বলি; কাঁরণ ওতে লাভ কি, উনি ধেখন ভূত--লার 
পয়সা পেটেন মিসেল্‌ উইলিযাঁমদ্‌--এতে লাভ কি? 

“আর একবার দ্বামিজী গল্প করিতেন “একজন শিক্ষিত 
যুবক ইঞ্জিনিয়ার তাহার মৃত মাতার আত্মা দেখিতে চাহিলে 
উক্ত স্থুলকাঁয় মিসেন্‌ উইলিয়ামস্‌ একটা পরদার আড়াল 
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, হইতে দেখা দেন। এখন ও-লোকটার যা ছিলেন খুব রোগা । 
কাজেই সুবক আবেগের সহিত বলিয়া উঠিল “আহা যাগো? 
| প্রেতলোকে গরিবা তুমি কি মোটাই হয়েছ? স্বামিজী বলিতেন 
এই ব্যাপাব দেখিষা আমার মনে বড় কষ্ট হইল, আমি 
তখন দেই সুবকটাকে ডাকিয়া বলিলাঁম--«দেখ, একটা 
গল্প নাল শোন। এক রাপিয়ান চিত্রকর এক চাষার মু 
গিতার চিত্র আকিবাঁর ভাঁর পাইয়াছিল। পিতার আকুতি 
কিরূপ তাহা জিজ্ঞাসা করিলে চাঁষা বলিয়াছিল “আঃ হা, 
বলেইচি ত' তার নাকের ওপর একটা আঁচিল ছিল। কাজেই 
চিত্রকর একটা ধৃদ্ধ চাষার মুত্ি আকিয়া তাহার নাঁকের উপব 
প্রকাণ্ড এক আঁচিল বসাইয়৷ সেই চাঁষাকে গিযা বলিল “ছি 
প্রস্তত, তুমি একবাণ নিজে অ|সিয়া দেখিয়া যাঁও।” চাষা 
আসিয়া ছবির সম্মুপে দীড়াইযাই ভাবে গদগদ হইয়া বলিল 
“বাবা ! বাবা! যেদিন তোমায় শেষ দেখা দেখি তাঁরপর 
তে কতই খে বদলে গেছো? 1” এই গল্প বলার পর সেই 
ইঞ্জিনিয়ার ছোকরা আর স্বামিজীর সহিত বাক্যালাঁপ করিত 
নাঁ। ইহাতে বুঝা যায় অন্ততঃ গল্পটার সাঘৃশ্ত বুঝিবাঁর মত 
শুদ্ধি তাহার ছিল। 
সস চে চে রঙ রখ 
৯ই জুন বৃহস্পতিবার দিন প্রাতঃকালে কুষ্ণ সম্বন্ধে কথাবার্তা 
হয়। স্বামিজী ( এবং তিনি যে হিন্দু শিক্ষার্সীক্ষার মধ্যে বদ্ধিত 
হইয়াছিলেস তাহার ) এই একটি বিশেষত্ব ছিল যে একটা ভাঁব 
এহথ করিয়া একদিন দিবা একটি ছবি মনের সামনে ফুটাইয়া 
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তুলিলেন, বেশ আনন্দ পাওয়া! গেল, আবার পরদিনই হয়ত 
তাহাকে নির্মমভাবে বিশ্লেষণ ও ছিন্নভিন্ন করিয়া ধরাশায়ী 
করিলেন। এদেশের অন্যান্য লোকের ন্যায় তাহারও বিশ্বাস 
ছিল যে কোন একটা ভাঁব আধ্যাত্মিকতাঁর দিক দিয়া বদি ঠিক 
বলিয়া প্রমাণ হয় ও তাহার সহিত অন্য বিষয়ের সামঞ্জন্ত থাঁকে 
তাহা হইলে উহার বাস্তব সত্যতা লইয়া মারামারি করিবার কোনি 
প্রয়োজন নাই, এই ভাঁবে দেখিতে তিনি প্রথম তাহার গুরু 
আরামককঞ্চদেবের নিকট শিক্ষা করেন। একবার নাকি তিনি 
স্টাহার নিকট কোন শোৌরাণিক ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে পরমহংসদেব বলেন “কি ! যাদের 
প্রাণ থেকে এই সব ভব বেরিয়েছে তারা থে তাহাই ছিল ত| 
বুঝতে পারিস্‌ না? 

“সাধারণ ভাবে খুষ্টের গ্ভায় কৃষ্ণের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও 
সাঁমিজী সন্দেত প্রকাশ করিতেন। বলিতেন পর্ন শিক্ষকদের 
মধ্যে একমাত্র বুদ্ধ ও মহম্মদ্েরই “শক্র মিত্র ছিল, অর্থাৎ 
তাহাদের ঈতিহাসিকতার প্রমাণ অকাট্য । আর সব যেন 
ছায়ায় ঘেরা-_বিশেষতঃ প্রীরষ্ণ। কবি, দার্শনিক, যোদ্ধা) 
রাখাল, রাঁজা দব একত্রিত হ'য়ে গীতাহন্ডে এক অপূর্ব্ব চরিত্রের 
কষ্টি হয়েছে-_তারই নাম শ্রীকষ্ণ। “কিস্তু এখন কৃষ্ণ সকল 
অবতারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পূুর্ণ।” এই বলিয়া তিনি কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধের সেই অদ্ভুত চিত্র আমাদের মানসনেত্রের সম্মুখে ধরিলেন-_ 
সারথি কৃষ্ণ রথবাহী অশ্বগণকে সংযত করিবার জন্ত রশ্শি 
আকর্ষণ করিয়া! সমরক্ষেত্রের চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন, 
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তারপর অজ্ঞুনকে বিষাদমগ্র দেখিয়া গীতার গভীর তত্র 
ধুঝাইিতেছেন। 

* & * স্বামিজী আর একটী কথা বলিতে বড় ভালবাসিতেন। 
সেটা এই £_ গীতিকাব্যে বিরহ, পুক্বরাগাদি যতগ্রকার ভাব- 
সমাবেশ সম্ভব, রুষ্খ উপাঁসকেবা তাহার কিছুই বাকী র|খেন 
নাই । 

৯০ই জুন বৈক।লে অ/লমোড।য় শেষ কথাবার্তা ভখ-_সেগিন 
তিনি শ্রীরামরুষ্ণদেবের পীডার বিষষ বলিরাছিজেন। কেমন 
করিয়া ডাঃ মহেন্তলাল সরকার তাহার পীড়াকে সংঘাতিক ও 
সংক্রামক বলীয় শিষ্যদিগের সকলের ভাঁবনা ভষই্খছিল ও সে 
ভাবনা দূর করিবার জন্য স্বামিজী 'দ কথা শুনিব'খাত্র স্বস্তে 
পন্নমহংসদেষের ভূক্তাবশিষ্ট ক্ষতনিঃক্ত পুযাধিমিখিত সুজির 
পাত্র নিঃশেষে চমক দিষা পান করিয়াছিলেন এই সব কথা 
হইয়াছিল ।” 

এই সকল গল্প গুজবের মধ্যেও সময়ে সময়ে মন্তব্য জীবনের 
ছুর্িসহ কষ্টের কথা ম্মরণ করিয়া স্বামিভী অত্যন্ত ব্যথিত 
হইতেন এবং হঠাৎ গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া যাউতেন। নিজ্জন- 
তাঁর আকাঙ্ষায় প্রাণ অধীর হইয়া উঠাতে ২৫শে মে তারিখে 
তিনি বন্ধুবান্ধব ও শিষ্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া কয়েক দিনের 
সন্ত একাকী আলমোঁড়া হইতে কিছু দূরে সীয়াদেী নামক 
এক রা অরণ্যপ্রদেশে প্রত্যহ ১০১২ ঘণ্টা অতিবাহিত 

করিয়া, শু্যার রমন তাবুতে ফিরিয়া আসিতেন। কিন্তু তখনও 
লোবেকঠাভিড় থাকাতে তাহার ভাব ভঙ্গ হইয়া যাইতে লাগিল। 
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সুতরাং তিনি দ্রিনকয়েকের জন্ত মিঃ ও মিসেস্‌ সেভিয়ারকে 
সে লইয়! মঠের জন্য স্থানাি অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশ্যে 
আলমোড়া হইতে কিছু দুরে এক নির্জন স্থানে চলিয়া গেলেন। 
এই সময়টা তাহার মনে আবার পূর্ববকার স্তায় স্বল্লাহারী, শীতা” 
তপসহিষ্ণ, নিজ্জনচারী সন্ন্যাসীর জীবন যাঁপন করিবার ইচ্ছা! 
হইয়াছিল। €৫ই জুন, রবিবার দন্ধ্যাকালে উক্ত নিঞ্জনবাঁস 
হইতে আলমোড়ায় প্রত্যাগমন করিয়া তিনি দুইটা নিদারুণ 
শোক-সংবাদ প্রাপ্ত হন--একটী, পরমহংস পাওহারী বাবার 
দেহত্যাগ, অপরটা তাহার প্রিয় শিষ্য গুডউইন সাহেবের পর- 
লোক গমন। পাওহারী বাবাকে তিনি কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন 
ও ভালবাসিতেন তাহ! পাঠকগণ অবগত আছেন, সুতরাং উক্ত 
মহাআর তিরোভাঁব থে তাহার নিকট কষ্টকর হইবে তাহাতে 
আর বিচিত্র কি? তিনি বলিতেন, রামকষ্দেবের পরই 
পাঁওহারী বাবার স্থান; কিন্তু গুডউইনের মৃত্যুতে স্বামিজী 
বিশেষ মর্শপীড়৷ অনুভব করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্বে গুড. 
উইন আলমৌড়ায় ছিলেন। সেখান হইতে তিনি মান্জ্রীজে 
গমন করিয়া “মান্রাজ মেল” নামক সংবাদপত্রের অফিসে কার্ধ্য 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথা হইতে রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত 
হুইয়া উতকামন্দ গমন করেন এবং সেইখানেই তর! জুন তাহার 
মৃত্যু হয়। এই শোক-সংবাদ প্রথম দিন কেহ শ্বামিজীকে 
জাঁনাইতে সাহদ করে নাই। দ্বিতীয় দিন মিষেস্‌ বুলের 
বাংলাতে এই সংবাদ ধীরে ধীরে তাহাকে প্রদত্ত হইলে তিনি 
অতিশয় ধৈর্যের সহিত উহার আঘাত সহা করিলেন। কিন্ত 
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বেশীদিন আর ই স্থানে থাকিতে পারিলেন না। একদিন 
বলিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ বাহিরে ভক্তময় হইলেও ভিতরে প্ররুত 
জ্ঞানময় ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে ঠিক তাহার বিপরীত অর্থাৎ 
বাহিরে জ্ঞানের ভাব থাকিলেও ভিতরটা বড়ই কোমলতীপূর্ণ। 
গুড উইনের মৃত্যুতে তিনি যে কিরূপ ব্যথিত্ত হইয়াছিলেন তাহা 
নিম্নলিখিত ঘটনাষ বুঝিতে পারা যাঁষ। 

*“কযেক ঘণ্টা অতীত হইলে তিনি বলিতে লাঁগিলেন-_ 
“মামার একটা মস্ত ছুর্বলতা হয়েছে--গুড উইনের মূর্তিখানা 
কেলি মনের ভিতর জাগছে । এটা ত ভাল নয-_মান্ষের 
পক্ষে মাছ বা কুকুরের স্বভাব ছাড়তে না পারা যেমন অগৌরব, 
স্বতির দাস হওযাঁও তেমনি। মান্ষকে এ ভ্রান্তির মোহ 
কাটিয়ে উঠতে হবে, বুঝতে হবে মৃতেরাও ঠিক আগেকার মত 
আশখাদের আশে পাঁশে আছে, কোথাও ষায় নি। ভারা যে 
নেই, তাদের সঙ্গে যে বিচ্ছেদ হয়েছে এইটে ভাবাই ভুল-_ 
এইটেই কল্পন|।,-_-তারপর বলিলেন “কোন ব্যক্তিবিশেষের 
ইচ্ছাতে এই জগগ্াঁপাঁর পরিচাঁলিত হুইতেছে এটা মনে করাই 
আহাম্মোকি। তা যদি হোতো তা”লে গুড উইনকে হত্য। 
করার জন্য এরকম ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করে তাঁকে নিহত করাই 
উচিত হ্বোতে! না কি? বল দ্দিকিন, গুডউইন বেঁচে থাকলে 
ফন কাজ কর্তে পাব্তো 1” 

। শ্রই লময়ে একদিন তাহার শিষ্যগণের মধ্যে একজন গুড. 
উইদ পাঁছেবের মৃত্যুতে একটি বিলাপ-দঙ্গীত লিথিয়াছিলেন 
কিন্ত স্বামিজী লেইটী সংশোধন করিতে গিয়া তাহার আন্তোপাস্ত 


৮৫২ 


আদষোড়া । 


পরিবর্তন করিয়া *২৪৫012908 7 ০০৮ (মে শান্তিতে 
থাকুক ) শীর্ষক এ্রক্ষটা দ্ষুদ্র ইংরাঁজী পছ্চ রচনাক রিয়। গু. 
উইনের শোকসন্তপ্ত। জননীর নিকট তাহার পুত্রের স্থৃতি চিনুনবক্প 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। গুডউইনের সম্বন্ধে তিনি আরও 
লিখিয়াছিলেণ ৫ 
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[ ভাবার্ঘথ £-গুডউইনের খণ অপরিশোধনীয়। আর 
যাহারা মনে করেন আমার কোন চিন্তা দ্বারা তাহার] উপকৃত 
হইয়াছেন, তাহাদের জাঁনা উচিত মে তাহার প্রত্যেক কথাঁট 
শ্রীমান গুড উইনেরই স্বার্থলেশহীন অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রকাশিত 
হইতে পারিয়াছে। তাহার মৃত্যুতে আমি একজন অকপট বন্ধ, 
ভক্তিমান্‌ শি্ত এবং অদ্ভূত কর্মীকে হারাইয়াছি, যে জানিত না 
ক্লান্তি কাহাকে বলে। পরার্থে ধাহার! জীবনধারণ ক্ষরেন 
এরূপ লোক জগতে অতি অল্প । সেই অত্যন্প সংখ্যারও আর 
একটি ভ্রাস পাইল । ] 

ইহার পর হইতে লোকের সঙ্গ স্বামিজীর নিকট ছুঃসথ বোঁধ 
হইতে লাঁগিল এবং তিনি এস্থান ত্যাগ করিবার জন্য অধীর 


৮৫৩ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


হুইয়া উঠিলেন। এই সময়ে একটি ঘটন! ঘটে, যাহা এখানে 
উল্লেখ কর! আবশ্তক। কিছুদিন পূর্ধব হইতে স্বামিজীর ভাব 
অবলম্বনে ও তীহার মান্দ্রীজী শিষ্ঠগণের অর্থসাহায্যে রাঁজাম্‌ 
'আঁয়াব নামক একজন শক্তিশালী মান্দ্রাজী যুবক লেখকের- 
সম্পাদকতাষ 'প্রবুদ্ধ ভারত” নামক একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র 
প্রকাশিত হইতেছিল। কিন্তু সম্প্রতি উক্ত সম্পাদকের পরলোক- 
প্রাপ্তিতে কাগজখানি উঠিয়া গিষাছিল। স্বামিজী ইহাতে একটু 
দুঃখ অনুভব করেন, কারণ তিনি এই কাগজখানিকে ভাল 
বাসিতেন এবং তাহার বরাবর ইচ্ছ! ছিল তাহার গুকত্রাতা ও 
পিষ্যগণেব দ্বার! ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় কতকগুলি শিক্ষাপ্রদ 
সাময়িক পত্রিক প্রকাশিত হয়। এমন কি একখানি দৈনিক 
পত্র পরিচালন করিবার সঙ্কল্পও বহুদিন হইতে তাহার মাথায 
ছিল, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এক্ষণে মিঃ সেভিয়ার 
ধ্ব কাগজখানি পুনরায় চালাইবার গন্য আবশ্তকানুযাঁয়ী ব্যয়ভার 
বহন করিতে রাজী হইলেন। স্থির হইল, স্বরূপানন্দের 
সম্পাদকত্বে এ কাগজখানি অনতিবিলম্বে আলমোড়া হইতে 
প্রকাশিত হইবে এবং সেভিয়ার সাহেব তাহার কার্ধ্যাধ্যক্ষ 
হইবেন। এই বন্বোবস্তে স্বামিজী আনন্দিত হইয়া ১১ই জুন 
তারিখে কাশ্মীর যাত্রা করিলেন। 


কাশ্মীরে । 


১২ জুন (১৮৯৮) স্বামিজী স্বদলে ভীমতাঁলে বিশ্রাম 
করিয়া রাওলপিত্ডি অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পঞ্জাবে উপনীত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শিখ গুরুদিগের ভাবে অনুপ্রাণিত 
হইয়া উঠিলেন। * শিখদিগের অতুল বীরত্ব ও সমরনাদ “ওয়াহ, 
গুরু কি ফতে” তাহাদিগের ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থ, সাহেব ও শিখগুরুদিগের 


* সিষ্টার নিবেদিত। লিখিযাছেন +--“পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়াই আমরা 
গুরুদেবের ব্বদেশপ্রেমের গভীরতম পরিচয় প্রাপ্ত হ্ইয়াছিলাম। যঙ্নি 
কেহ তাহাকে সে লময়ে দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি ধারণা করিয়া 
বসিতেন যে, স্বামিজী এই প্রদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন--তিনি উহার 
সহিত আপনাকে এত অভেদ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মনে হইত খেল 
তিনি এ দেশের লোকের সহিত বহুপ্রেম ও ভক্তি বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন; 
ষেন তিনি উহাদের নিকট পাইয়াছেনও অনেক, এবং দিয়াছেনও অনেক। 
কারণ, তাহীর্দের মধ্যে কতক লোঁক ছিলেন যীহান্ পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত 
বিতেন যে, ঠাহাতে তাহারা গুরু নানক ও ওকুগোবিন্দের (অর্থাৎ 
তাহাদের প্রথম ও শেষ গুরুর) অপূর্ধব সংমিশ্রণ লক্ষ্য করিয়াছেন। 
তাহাদের মধ্যে যাহারা! সর্বাপেক্ষা সনেহপ্রবগ। তাহার! পর্য্যত্ত তাঁহাকে 
বিশ্বীস করিতেন। আর যদি ভাহারা ভাহার আশ্রিত ও অন্তরজপ্েণীতুকত 
ইউরোপীয় শিল্পগণ সম্বন্ধে তাহার সহিত একমত হইতে বা তাহার তায়" 
উচ্ছসিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে ন! পারিতেন, তাহ! হইলে তিনি এই 
উদ্দামহদয় লোকগুলিকে ভাহাদ্বের মতের অপরিবর্তন এবং অটুট কঠোরতার 
জন্য ষেন আরও অধিক ভীলবাঁসিতেন।* 

৮৫৫ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


অসাধারণ ত্যাগ ও মহত্বের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, 
তাহারা বেদান্তের শ্রেষ্টভাবগুলি সাধারণের মধ্যে এরূপ ভাবে 
প্রচার করিয়াছেন যে আজও পধ্যন্ত কষককন্তার চরকা হইতে 
“সোহ্হিম্ত “সোধহম্ শব্ধ নির্ঘত হয়। পরে সেকনরশাহের 
পঞ্জাব আক্রমণ হইতে আরন্ত করিয়া চন্দ্রগুপ্ত ও বৌদ্ধ-সাম্রাজ্যের 
অত্যদ্য় প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আলোচনা করিলেন এবং 
গান্ধারের ভাস্কর শিল্পের সৌনর্য্য ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় 
প্রদান করিয়া বলিলেন যে ইউরোপীয় সাহেবেরা আবার বলে যে 
আমরা নাকি গ্রীকদের নিকট হইতে শিল্পকলা! শিক্ষা 
করিয়াছি ! 

রাওলপিশ্ডি হইতে সকলে টঙ্গা করিয়া মরীতে পৌছিলেন ; 
এখানে তিন দিন থাকিয়া কতক টঙ্গা ও কতক লৌকা সাহায্যে 
২ংপে জুন শ্রীনগরে উপস্থিত হইলেদ। পথে কোহালা হইতে 
বল্ামুল্া পর্যন্ত তিনি ধর্তমাঁন হিঙ্গুসমাঁজের অধঃপতন ও ধর্মের 
নামে বামচারাদি অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা ও অঙ্যোগ 
করিলেন। 

পথের দৃশ্য অতি রমণী! কোথাঁও কষক আপন মনে 
গাহিয়া চলিয়াছে, কোথাও সাধুসন্ন্যাসীরা৷ আকাবাকা৷ পথ দিয়া 
দেবমন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। পর্রবত-সান্থদেশে শত 
শত গাইরিস্‌ পুষ্প ফুটিয়াছে। মধ্যে শ্তামল উপত্যকা ও 
শততক্ষেত্র, চতুর্দিকে তুষারবৃত শুন্রশীর্ষ পর্বতমালা । 

কাশ্মীরের শৈলগার্রক্ষোদিত প্রাচীন কাহিনী, ধ্বংসস্তপ ও 
অসরল গিরিসঙ্কটসমূহ স্বামিজীর শ্থৃতিপথে উদ্দিত হইল। 


৮৫৬ 


কাশ্দীরে। 


তিনি যেখানে যাইতেন সেখানকার ভাব গ্রহণ এবং রীতি- 
নীতির ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেন। কাশ্মীরে 
পৌছিয়াও কাশ্মীরিদের সামাবার হইতে চা পান ও তাহাদের 
চাট তরী, মোবা প্রভৃতি খাইতে আরম্ভ করিলেন । 

সঙ্গে চাকর না আনাতে নিজেকেই আহারাদির তথ্ধির 
ও সকলের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইল। 
এ সকল কাজ চিরদিনই তিনি আগ্রহ সহকারে করিতেন। 
বরামুল্লায় পৌছিয়৷ তিনডোল! বিশিষ্ট একটী হাউসরোট ভাড়া 
করিলেন ও তৃতীয় দিবসে শ্রীনগরে পৌছিলেন। পরদিবস 
বিতন্তা নদীর ধারে মণ করিতে করিতে একস্থানে নৌক। 
বাধিয়া সঙ্গীদিগকে লইয়া মাঠের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও ক্রমে 
একটী খামারে গিষা উপস্থিত হইলেন। এখানে একটা সুপ্ত 
বর্ীয়পী মুদলমাঁন রমণী চরকাব পশম কাটিতেছিলেন ও তাহার 
নিকটে তাহার ছুই পুত্রবধূ ও তাহাদের ছেলেমেয়েরা তাহার 
কাঁজে সাহাঁধ্য করিতেছিল ও থেলা করিতেছিল। স্বামিজী 
সঙ্গীদিগের নিকট ইহাদের পরিচয় দিয়া বলিলেন যে গতবৎদর 
তিনি তৃষ্তার্ভ হটঘা৷ ইহাঁদের নিকট একটু জল চাহিয়াছিলেন 
এবং জলপান করিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন “মা, তুমি কোন্‌, 
ধর্মাবলম্বী?” তখন উক্ত বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক গর্বোচ্ছবদিত কণ্ঠে 
উত্তর করিয়াছিলেন “ধন্য খোদা, খোদার অনুগ্রহে আমি 
সুদলমানী”। এবারও এই ধর্মমনিষ্ঠ পরিবার স্বামিজী ও তাহার 
বন্ধুদিগকে যথেষ্ট খাতির করিলেন । 

২২শে জুন হইতে ২৫শে জুলাই পর্য্যন্ত ডোঙ্গায় ভোঙ্গায় 
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স্বামী বিবেকানন্দ । 


শ্রীনগরের চত্ুদ্দিকে ভ্রমণ হইতে লাঁগিল। স্বামিজীর মুখের 
বিশ্রাম নাই-_গল্প উপদেশাদি সমভাবে চলিতেছে। কাশ্মীরে 
কত ধর্ম-বিপর্ধযয় ঘটিয়াছে) অশোক হইতে কনিক্ষেক আমল 
পর্যযস্ত বৌদ্ধধর্মের কত উন্নতি অবনতি ও ক্রমবিস্তৃতি হইযাছে, 
শৈবোপাসনার ইতিহাস, বৌদ্ধধর্মের নীতি প্রভৃতি নানা বিষষ 
বিবৃত করিতে লাগিলেন। একদিন দিখ্বিজবী জেঙ্গীস খাঁব 
রাজ্যজয় সম্বন্ধে বলিলেন যে তিনি নীচ লোকের স্তাষ পরপীড়ক 
বা রাজ্যলিগ্স্‌, ছিলেন না, নেপলেয' ও সেকন্দর বাদশাহেব সহিত 
একাসনে স্থান পাইবাঁর যোগ্য--জগতে বৈষম্যেব মধ্যে সাম্যস্থাপন 
ইহারও লক্ষ্য ছিল। আবার বলিলেন, হযত একই আত্মা 
ঘুরিয়৷ ফিরিয়া এই তিন বিভিন্মুর্তির মধ্যে আপনাকে প্রকাশ 
করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ভক্তি, ধ্যান, গ্লেটোর দর্শন, লীলবাদ, 
উমাস এ কেম্পিন্‌, তুলসীদাস, পরমহংসদেব ইত্যাদি অনেক 
বিষয়েরই আলোচনা হইল। গীতা সম্বন্ধে বলিলেন 2 
ড/0150010] [006009 10006 0226 19009 10 16 01 5752100555 
০ 0101910117955 (“সেই অদ্ভুত কাব্য--যাহাঁতে হুর্বলতার 
ছায়া মাত্র নাই” )। 

বিতস্তাতীর দিয়া গমনকালে তাহার মনোমধ্যে পূর্ব স্থৃতি- 
সমূহ প্রবলভাবে জাগিতে লাগিল। ব্রহ্মবিষ্ভালাভ হইলে 
প্রেমের দ্বারা কেমন করিয়া অসৎকে জয় করা যায় তত্প্রসঙ্গে 
একদিন নিজের এক বাল্যবন্ধুর গল্প করিলেন। বলিলেন, এই 
বন্ধুটী কাধ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া প্রচুর ধনোপার্জন করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু অনেকদিন ধরিয়া কোন এক অনির্দেশ্ত পীড়া 
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কাশ্মীরে । 


ভূগ্িতেছিলেন। ডাক্তার বৈষ্ঠেরা কিছুই করিতে পারিল না। 
তখন তিনি জীবনে হতাশ্বাস হইয়! 'ই রকম অবস্থায় সাঁধারণতঃ 
লোকে যাহা হয় তাহাই হইলেন অর্থাৎ সাংসারিক বিষয়ে 
বীতরাগ হইলেন। তারপর স্বামিজীর কথা শুনিতে পাইয়া 
এবং তিনি একজন ষোগীপুরুষ__হয়ত আমার পীড়া আরোগ্য 
করিয়! দিতে পারেন এই মনে করিয়া একদিন তাহাকে ডাকিয়া! 
পাঠাইলেন। স্বামিজী তাহার আহ্বানে তাহার গৃহে উপস্থিত 
হইলেন এবং তাহার শধ্যাপার্থে আঁসন গ্রহণ করিলেন। সেই 
সময়ে হঠাৎ এই শ্রুতিবাক্যটি তাহার মনে পড়িয়া গেল-_এ্বরহ্ম 
তং পরাদাগ্ঘোহিন্যত্রাত্মনে। ব্রহ্মবেদ ক্ষত্রং তং পরাদাছ্োইহ্য- 
ত্রাখ্মনঃ ক্ষত্রং বেদ লোকান্তং পরাছ্র্ষোহনাত্রাত্মনো লোকান্‌ বেদ* 
( বৃহদারণ্যক ) 
অর্থাৎ *যিনি মনে করেন তিনি ব্রাহ্মণ হইতে ভিন্ন, তিনি 
ব্রাহ্মণ কর্তৃক অভিভূত হন, যিনি মনে করেন তিনি ক্ষত্রিয় 
হুইতে ভিন্ন তিনি ক্ষত্রিয় কর্তক অভিভূত হন, এবং ধিনি মনে, 
করেন তিনি এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড হইতে ভিন্ন তিনি এই বক্গা্ 
কর্তৃক অভিভূত হন।” আশ্চর্যের বিষয় এই যে রোগীর নিকট 
উহা! বলিবামাত্র ঠিক যেন মন্ত্রবৎ কাঁধ্য হইল। শ্লোকটী আবৃত্তির 
সঙ্গে সঙ্কে তিনি উহার মর্পরিগ্রহ করিয়া শরীরে বিশেষ 
বলান্ভব করিলেন এবং তারপর অতি অল্পদিনের মধ্যেই 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হইলেন। গল্পটা শেষ করিয়৷ স্বামিজী 
বলিলেন “মস্থতরাং দেখিতেছ, যদিও আমি সময়ে সময়ে বেয়াড়া 
রকম কথাবার্তা বলি এবং রাগিয়াও কথা বলি, তথাপি মনে 
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স্বামী বিবেকানন্দ । 


রাখিও আমার জদযষেব ভিতব সত্য সত্য ভালবাস ছাড়া আর 
অন্য কিছু নাই। যেদিন আমরা ঠিক বুঝিব যে আমবা জগ্গথকে 
ভালবাসি সেদিন সব ঠিক হইয়] যাইবে ।” 

দেশাচাবেব কথা বলিতে বলিতে উল্লেখ করিলেন যে, 
দেশীচারের বিকদ্ধে তাহার প্রথম অত্যর্থান পঞ্চম বসব বয়সে । 
আহারের সমযে দক্ষিণহত্তেব পরিবর্তে বামহত্তে ঘটি ধরিযা 
জলপান কবিলে ঘটির গাষে ভাঁত লাগে না, সুতরাং ঈরূপ করাই 
ভাল, এই বলিষা তিনি মাতাব সহিত তর্ক করিতেন। কিন্তু মা 
গোঁড়া হিন্দুব মেয়ে, ওকথা কানেই তুলিতেন না। 

আবল্যবদ্ধিত শিবান্ুবাগ এই সমযে তাহার মনে সর্বাপেন্সা 
প্রবল হইয়াছিল এবং তিনি কখনও শিবমাহী আ্্য-বর্ণনে 
ক্লান্িবোধ করিতেন না। বলিতেন “ছা, এই শাস্ত সুন্দর তাপস 
মুদ্তিই আমার আরাধ্য হদখদেবত1।” হরগৌরীর অদ্ধ নারীশ্বর 
মুনির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিষাছিলেন এই পৌবাণিক 
ধারণার মূলে ' দুটা বিভিন্ন ভাব নিহিত আছে। একটা, সর্ধত্যাগ 
ও নন্ন্যাসের ভাব, অপরটা বিশ্বব্যাপী প্রেমেব ভাব। এই 
কোমলে কঠোর সন্মিলনই জগতত্ব বুঝিবাঁর গৃঢ প্রণালী। তাই 
মহাকাল শ্াশানেশ্ববে ভৈববরুদ্র মূর্তির সহিত জগজ্জননীর 
মধুর মাতৃম্ির মিলন ।) আর একদিন বলিলেন “এই শ্রীগ্মতেই 
প্রথম বুঝিলাম মহাদেবে জটায় গঙ্গাফেনলেখার অর্থ কি। 
মহাদেবের জটাকলাপেব মধ্য হইতে কল কল ধ্বনি করিয়া গঙ্গ! 
স্ুতলে প্রবাহিতা হইতেছেন কথাঁটা ঠিক, কারণ আমি এ 
কলনাদের অর্থ বুঝিবাব অনেক চেষ্ট1! করিযাছি, শেষে বুঝিয়াছি 
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কাশ্টীয়ো। 


শত শত জলপ্রপাত শুধু “হুর হর বম্‌ বম্‌ ধবমি করিয়া আকুল 
ভাষে শৈলমালার মধ্য দিয়া নৃত্য করিতে কল্পিতে জগতের পানে 


এই সময়ে নিবেদিতা একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
ছিলেন “আচ্ছা, কালীঘাটে দেখিয়াছি শত শত লোক 
সম্মুথে ভূমি চুম্বন করিতেছে, ইহার অর্থ কি? 
কিয়ৎক্ষণ নিম্তব্ধ থাকিয়া গভীরভাবে উত্তর করিলেন “এই 
হিমগিরির পদপ্রান্ত চুম্বন করা আর দেবীর সন্থুখস্থ ভূষিখণ্ড 
চু্ঘন করা কি একই জিনিষ নহে ?, 

কাশ্মীরে আসার এক সপ্তাহ পরেই শ্বামিজী জনসঙ্গ ত্যাগ 
করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়! পড়িলেন। মাঝে মাঝে একাকী 
কোথায় চলিয়া যাইতেন। ফিরিয়া আসিলে সকলে লক্ষ্য 
করিতেন এক অপরূপ স্বর্গীয় দীপ্তিতে তাহার মুখমগুল প্রোজ্জল 
হইয়া উঠিয়্াছে। সময়ে সময়ে বলিতেন “দেহে বিষয় চিন্কা 
করাও পাপ” কখনও বলিতেন "শক্তি প্রদর্শন করা অন্থৃচিত; । 
কখনও বা বলিতেন “কোন জিনিষই আগের চেয়ে ভাল হয় না; 
জিনিষ যা” তাই থাকে; শুধু আমরাই বদলে বাই, আগের থেকে : 
ভাল হই তিমি মনু্যজীবনকে প্রায়ই ভগবৎশক্তির প্রকাশ 
বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। এ সময়ে সমাজের সংস্পর্শে যেদ 
তাহার যন্ত্রণা বোধ হইত, আগেকার মত সন্যাসীর শান্ত ও 
নিরাঁবলম্ধ জীবনই তাল লাগিতেছিল এবং গোড়া থেকে মতলব 
এটে কোন কাজ করা দিন দিন অসম্ভব হইয়া পড়িতেছিল। 
তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামান্রই প্পট্ট বুঝা বাইত য়ে নির্জন. 
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বাস ও মৌনাবলম্বনই আত্মোন্নতির প্রধান উপায়। স্বামিজী 
নিজেও বলিতেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাঁবে কত প্রভেদ দেখ। 
ও দেশের লোক মনে করে ২০ বসব একলা বাস কবলে লোক 
ক্ষেপে যাঁয়, আমাদের দেশে কিন্তু সংস্কার যে অন্ততঃ ২০ বছর 
নির্জনে না থাকলে কোন লোক আত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে 
পারে না।” 

শ্রীনগর থেকে মাঝে মাঝে এদ্দিক ওদিকেও যাঁওবা হ'ত। 
»৯শে ভুন তখতংই-স্থলেমানেব মন্দির দেখিতে যাওয়া হইল। 
তিন হাজার ফিট, উচু একটা ছোট পাহাড়েব চুড়োর উপর 
এ মন্দির। এখাঁন থেকে সমুদয় কাশ্মীরটা বেশ দেখতে 
পাওয়া যায়। ম্বামিজী বলিলেন “দেখ, মন্দিরের জায়গ! 
নির্বাচন বিষয়ে হিন্দুদের কি দক্ষতা! মন্দিরগুলি সবই প্রায় 
মন জায়গায় যেখানটা। দেখতে খুব চমৎকার” উদ্দাহর্ণ- 
গ্বরূপ তিনি হরিপর্ধত ও মার্ডগেয় মন্দিরের কথা উল্লেখ 
করিলেন। নীল জলরাশির মধ্য হইতে লোহিতাভ হরিপর্বত 
উঠি, যেন মুকুট পরিয়া' একটি অর্দশাষিত সিংহ অবস্থিত, 
গার মার্ডণ্ডের মন্দিরের পাঁদমূলে একটা উপত্যকা বিরাজমান । 

গঠা জুলাই স্বামিজী একটু ছোঁটরকমের কৌতুকের 
আয়োজন করিলেন। শী তারিখে আমেরিকা স্বাধীন হইয়া- 
ছিল, স্থৃতরাং এটি আমেরিকাঁর একটি জাতীষ উৎসবের দিন। 
স্বামিজী তাঁহার আমেরিকান শিশ্যদিগকে কিছু না বলিয়া 
একটি ব্রাক্ষণ দরজীর সাহায্যে গোপনে খাবার নৌকার দরজার 
উপর তুলা দিয়া ডোরা দাগ ও তারকা চিহ্ন অঙ্কিত আমেরিকার 
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একটি জাতীয় নিশান প্রস্তত কবাইযা টাঙ্গাইয়৷ দিলেন ও 
ঢ:৮৩৫ ৪1560 গাঁছেব ডালপালা দিযা নৌকার দরজ| সাজাই- 
লেন। সেখানে চা পানের আযোজন হইল। তিনি নিজে 
০ 095 40) ০ 7” (ঠা জুলাইয়েব প্রতি” ) শীর্ষক 
একটি কবিতা বচনা কবিষ|ছিলেন। সেটি আবৃত্বি কর! 
হইল। এ কবিতাষ তিনি যে স্বাধীনতাব বিরাম নাই সেই শেষ 
স্বাধীনতাব বিজযগাথা গাহ্যাছিলেন। প্রকৃতই চারিবৎদর পরে 
ঠিক এ দিনে (অর্থাৎ ৪ঠা জুলাই তাবিখে ) তিনি সমুদয় বন্ধন 
দু ভগ্ন কবিষা এই অনন্ত স্বাধীনতাকে আলিঙ্গন করিলেন। 

কবিতাটা নিম্নে উদ্ধত হইল। 
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“8 দেখ কৃষ্তবর্ণ মেঘগুলি অন্তহিত হইতেছে, বজনীতে 
পুকীরুত হইক্লা তাহাবা ধরাপৃষ্ঠ কি ন্ধকার কিত্বা রাখিয়া- 
ছিল! তোমার ধন্জুজালিক স্পর্শে জগৎ জাগরিত্ক হইতেছে। 
বিহঙ্গগণ অমস্বরে গাঁন করিতেছে ; কুম্গুমনিচয় তাহাদের 
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শিশির-খচিত তারকা-প্রতিম মুকুটগুলি উদ্দেতুলিয়া তোমাকে 
সাঁদর সম্ভাষণ করিতেছে, বাপীসকল প্রেমভরে তাহাদের শত 
সহআ কমলনয়ন বিস্ফারিত করিয়া তোমাকে হৃদয়ের অন্তস্তম 
তল হইতে অভিবাঁদন করিতেছে । 

হে ত্বিষাম্পতে, স্বাগত! আজ তোমাকে নৃতন করিয়া 
সম্ভাষণ করিতেছি। হে তপন! আজ তুমি স্বাধীনত! 
বিকীরণ কবিতেছ। ভাব দেখি, জগৎ কিরূপে তোমার 
প্রতীক্ষায় বহিয়াছিল, কত দেশ দেশাস্তর বগ য্গাস্তর ধরিয়া 
তোমার সন্ধান কবিষা আসিয়াছে ?-কেহ কেহ বা গৃহ পরি- 
জন ছাড়িবা ভীষণ জলধি ও গহন অরণ্য অতিক্রম করিয়! 
প্রতি পাঁদক্ষেপে জীবনমরণের সহিত সংগ্রাম করিয়া তোমার 
অন্বেষণে স্বেচ্ছাষ নির্বাসন! গ্রহণ করিষাছে ! 

তাঁরপব এক শুভদিনে সেই শুভকর্দেব ফল ফলিল; এবং 
উপাসনা, প্রেম ও ত্যাগত্রত সন্ধা হইয়া উদযাপিত এ্রেধং 
গৃহীত হইল। আর, তখন তুমি প্রসন্ন হইয়া মানবজাতীর 
উপর স্বাবীনতালোক বিকীরণ করিবাৰ জন্ত উদ্দিত 
হইলে! 

চল প্রভো, তোমার নিদ্দিষ্টপথে অমোঘ গতিতে চলিতে 
থাক, যত দিন না তোমার মধ্যাহ্ব কিরণ সমগ্র পৃর্থিবীকে 
ছাইয়া ফেলে, যতদিন না নবনারী নিজ নিজ দাঁসত্বশৃঙ্খল 
উন্মোচিত দেখিতে পায়, এবং সগর্কের মাথ! তুলিয়া অনুভব করে 
যে, তাহাদের মধ্যে যে নব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে, উহা! নব 
জীবনেরই সঞ্চার !” 
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শ্রীনগর হুইতে ডাল হুদের পথে এই উৎসব-অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
হইয়াছিল । 

শ্রীনগরে ফিরিবার সময়ে স্বামিজী বৈরাগ্যের ভাবে উদ্দীপ্ত 
হুইয়া৷ উঠিলেন। বীহাঁরা সংসারকে সন্্যাস অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ মনে 
করেন তাহাদের উদ্দেশে অবজ্ঞাভরে বলিলেন,_“জনক 
রাজার কথা সকলেই বলে! জনকরাজা হওয়া, অনাসক্ত 
হয়ে রাজত্ব করা কি মুখেব কথা! ধন, যশ, স্ী-পুত্র কিছু- 
তেই আঁকাঙ্ষা নেই এমন ভাঁবে সংসার করা বড় সহজ নয়! 
ওদেশে সকলেই বলতো! যে তার জনক রাজার অবস্থা লাভ 
হয়েছে। আমি বলতুম “এদেশের কথা কি? ভারতবর্ষেই 
জনকের মৃত লোক জন্মায় না!” অন্যদিকে ফিরিয়া আবার 
বলিলেন “ধ্যাত হুর্যের সঙ্গে জোনাকির, অনস্ত সমুদ্রের কাছে 
গোম্পদের, মেরুপর্ধতের কাছে একটা সব্ষে দাঁনাব যে প্রভেদ, 
সন্যাসী ও গৃহীর মধ্যেও সেই প্রভেদ।* শেষে বলিলেন, 
যাহারা সাধুতার ভাণ করে তাহাদিগ্রকেও তিনি আণীর্বাদ 
করিয়া থাকেন, কারণ “তাহারাঁও আধর্শের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ 
কচ্ছে, এবং নিজেরা না পাল্লেও অন্তের কৃতকাধ্যতার পথ 
পরিষ্কার কচ্ছে। যদি সন্্যাসের নিদর্শন “গেরুয়া না থাকতো, 
তাহলে বিলাসিতা ও সাংসারিকতা মান্গষকে একেবারে অপদার্থ 
বর্ধর পণ্ড ক'রে ফেল্তো ৮ 

* মেরুসর্ষপযোরবদ্ষৎ হৃরধ্যথদ্যোতয়োরিব । 
সরিৎসাগরযোর্যৎ তথ। ভিক্ষু গৃহস্থয়েঃ | 
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১৮ই জুলাই সকলে ইসলামাবাদ যাত্রা করিলেন। পরদিন 
অপরাহে তাহারা বিতন্তাতটবর্তী এক জঙ্গলের মধ্যে একটি 
প্চিল পুক্করিণীতে অর্ধপ্রাথিত অবস্থায় “পাণ্ডেস্থান” (পাণ্ডে 
স্থান” »পাঁগবদিগের স্থান?) মন্দির দর্শন করিলেন। মন্দির- 
মধ্যে প্রবেশ করিষা স্বামিজী সহ্যাত্রিগণের নিকট ভারতীয় 
প্রত্বতৰের ব্য।খ্য। করিতে লাগিলেন এবং সেই মন্দিরের অত্যস্তরস্থ 
সু্যচক্র, সপবেষ্টনাবদ্ধ নরনারী মুর্তিসমূহ ও অন্যান্য ভাস্কধ্যাদি 
কিৰপে নিরীক্ষণ করিতে হয় তাহা পরিষ্কার করিয়! বুঝাইয়! 
দিলেন। মন্দিরের বাহিরে বুদ্ধের দণ্ডায়মান অবস্থার একটি 
সুন্দর মুর্তি এবং তদীয় জননী মাঘাঁদেবীর একটি ভগ্রমুর্তি ছিল। 
মন্দিরটি বৃহ্দাকার প্রস্তর-নির্ষতি এবং দেখিতে পিরামিডের ন্যায় 
ক্রমসথস্কম। ইহা মার্ভগু অপেক্ষা প্রাচীন, সম্ভবতঃ কণিক্ষের সম- 
সাময়িক (১৫০ খুঃ অঃ )। 

স্বামিজীর চক্ষে স্থানটা অতি মধুর পূর্বকথার উদ্দীপদা 
করিবা দিল। ইহা বৌদ্ধধর্থের প্রত্যক্ষ নিদর্শনস্ব্ূপ এবং তিনি 
ইতিপূর্বে কাশ্শীরের ইতিহাসকে যে চারিটা ধর্মযুগে বিভক্ত 
করিয়াছিলেন, ইহা। তাহাদেরই অন্যতম £-_ 

(১) বৃক্ষ ও সর্পপূজার যুগ--এই সমকস হইতেই নাগ-শব্ধান্ত 
কুণ্ডনামগ্ডলির প্রচলন, যথা “বেরনাগ” ইত্যাদি; (২) বৌদ্ধ- 
ধর্মের যুগ, (৩) সৌর উপাসনার আকারে প্রচলিত হিন্দুধর্শের 
যুগ এবং (৪) মুসলমানধর্মেরে যুগ। তিনি বলিলেন, ভাস্বর্ধ্যই 
বৌদ্ধধর্মের বিশেষ শিল্প এবং হুরধ্যচিহ্িত চক্র, অথবা পদ্ম ইহা 
খুব সাধারণ কাকুকাধ্য স্থানীয় । সর্পসম্বলিত মৃষ্তিগুলিতে বোদ্ধ- 
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ধর্মের পূর্বেকার যুগের আভাঁস। কিন্তু সৌরোপাসনার কালে 
ভার্কর্য্ের যথেষ্ট অবনতি হইয়াছিল, এইজন্য হ্ষমুর্তিটি নৈপুণ্য- 
বর্জিত। 

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সকলে নৌকাঁয় ফিরিলেন। দেই নির্জন 
দেবমন্দিব ও বুদ্ধের প্রশান্ত দেবমৃত্তি দর্শনে স্বামিজীর প্রাণ 
. ভাবপ্রবাতে উদ্বেল হইযা উঠিযাছিল। তাই সেদিন সন্ধ্যায 
তিনি অবিশ্রান্ত নৃতন নৃতন দতিহাসিক তুলনাসমূহেব আঁলো- 
চনাঁষ ব্যাপূত হইলেন। বৈদিক কর্মকাণ্ডের সহিত রোমান 
ক্যাথলিকদের ধশ্মানুষ্ঠানের সাদৃণ্ঠ দেখাইঘ! বলিলেন. ক্য।থ- 
লিকেরা বৌদ্ধদ্গের নিকট হইতে সমস্ত বৈদিক অনুষ্ঠান 
প্রাপ্ত হঈয়াছে ৷ বৈদিক ক্রিযাঁকাঁণ্ডেও রোমান ক্যাথলিকদেব 
11895 মাছে, যেমন দেবতার উদ্দেপ্তে নৈবেগ্তাদি ভোজ্য 
নিবেদন, আবার উহাদের [3169550 98010917606 আমাদের 
“প্রসাদ'--তফাতের মধ্যে আমরা হাটু না গেড়ে বসে নিবেদন 
করি (গরম দেশের ধারাই ৯!) তবে তিব্বতের লোকে হাটু 
গাঁড়ে। তাঁরপর বৈদিক ক্রিযাকাঁণ্ডেও ধূপদীপদীন বাছ্সঙ্গীত 
ইত্যাদি সবই আছে। এমন কি [00901৩ পর্যন্ত ভারতবর্ষে 
প্রচলিত ছিল, তার সাক্ষী এখনও এদেশের মুগ্ডনপ্রথা। আর 
রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে 2901] আঁর 00) এর মত এদেশেও 
বৌদ্ধযুগের পূর্ব থেকেই সন্্যাসী ও সন্ন্যাসিনী ছিল। তারপর 
বলিলেন ইউরোপের লোকেরা [১৩১৪/0দের কাছ থেকে এই 
সন্র্যাস জিনিষটা শিখেছে । ্ 

স্বামিজীর বিশ্বাস ছিল খ্রীষ্টান ধর্মটা সবই জরধ্যবর্দের ছায়! 
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কাশ্মীরে । 


মাত্র। ভারতীয় ও মিসরীয় ভাবের দহিত ইহুদী ও গ্রীক ভাবের 
সংমিশ্রণ । হীণুর ঈতিহানিকতাও ক্রীটের স্বপনের পর থেকে 
তিনি সন্দেহ করিতে আরম্ভ করেছিলেন। তবে বলিতেন 
“সেন্টপলের অস্তিত্ব সন্বন্ধে ঈতিহাঁসিক প্রমাণ আছে। তিনিও 
কিছু স্বচক্ষে যীশুকে দেখেন নি, তবে যেন তেন প্রকারেণ 
লোককে মুক্তির পথে নিয়ে যাওয়া ভাল মনে ক'রে পুরাণে 
স্তাজারীন (0828116) ধর্মসম্প্রায়টাকে জাগিয়ে তুলে 019 
বলে একটা জিনিষ খাড়া কল্পেন, যাকে অবলম্বন ক'রে 
উপাসনা চল্তে পারে। আর যীণুর নামে যত উপদেশ 
বেরিয়েচে তার উৎ্পত্তিস্তল ইন্ুদী পণ্ডিত হিলেল ( [3111৩] )। 
তাবহই উপদেশ যীশুর নাঁগে চালান হয়েছে। আর “পুনরণ্থান' 
( [২5591150609 ) ব্যাপারটা বাসস্তিক দাহ (90178 02778- 
8০) নামক একটা প্রাচীন প্রথার নব সংস্করণ মাত্র। 

কিছুদিন হইল অকৃসফোর্ডের 150. 0. 0০7/9684৩ 
0. & চা 8.4 প্রণীত 705 17196017108] 01196 
নামক পুস্তকে বীশুশ্রী্ট সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ গ্রষ্টান পণ্তিতগণের ( যথা, 
]. 8. 00050191017 25110155155 0806 5. 
57010) যে মত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অবিকল স্বামিজীর 
মতের অনুরূপ । 

স্বামিজী বলিতেন ধর্ধপ্রবর্তকগণের মধ্যে কেবল বুদ্ধ ও 
মহন্মদের অস্তিত্ব বিষয়ক তরি ভুরি উতিহাসিক প্রমাণ গ্মাছে। 
বুদ্ধ সম্বন্ধে তিনি বলিতেন “ুয্তজাতির মধ্যে ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তি। কখনঞ$' "নিজের জন্য একটি নিশ্বাস গ্রহণ করেন নি, 


৮৬৯ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


কিংবা কখনও বলেন নি “আমার পুজা কর।” তিনি বলিতেন 
। বুদ্ধ কোন একটা নির্দি লোক নয়__একটা অবস্থা যাত্র। 
আমি দরজা খুঁজে পেয়েছি । তোমরা সব ভিতরে প্রবেশ 
কর।” 

পৰদিন নৌকায় যাইতে যাইতে অবস্তীপুরের ছুইটি ধ্বংস- 
প্রাপ্ত মন্দির তাহাঁদিগের নেত্র-পথবর্তী হইল । 

২২শে তীহাব! ইসলামাবাদে পৌছিলেন। পথে যাইতে 
যাইতে ন্বামিজী বলিলেন “গ্রীকই বল আর যাই বল, কোন 
জাতিই আজ পথ্যস্ত জাপানীদেব চেষে বেশী স্বদেশপ্রেম দেখাতে 
পাঁরে নি। তাবা কথা কষনা-_কিস্তু কাঁজে দেখায়-_-কি করে 
দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে হয়। জাপানীষুদ্ধের সময 
জাপানের একটা লোকও স্বদেশদ্রোহী বলে ধবা পড়েনি ।” 

যদিও স্বামিজী সাঁধারণতঃ গভীর ভাবপুর্ণ কথাই বলিতেন, 
তথাপি তাহার বাঁলকবৎ সরল হৃদযে উচ্ছল হাস্তকৌতুকেব 
অভাব ছিল ন|। দিনবাত গাস্ভীষ্য অবলম্বন কবিষা থাকা 
তাহার মোটেই ভাল লাগিত না কারণ তাহার স্বভাব সম্পূর্ণ 
ধিপরীত-ভাবাপন্ন ছিল। তিনি কখনও গম্ভীর, কখনও বা 
রহন্তম্ম আঁমোদপ্রিয--এই উভষ প্রকার ভাবের সমাঁবেশই 
তাহার চরিত্রেব বিশেষত্ব ছিল। খ্ুষ্টীয় ধর্মপ্রচাবকের! কিন্তু 
ইহা আদৌ পছন্দ করেন না। ধর্্োপদেষ্টা যে আবার 
ফষ্টিনষ্টি বা চাঁপল্য প্রকাশ করিবে ইহা তাহাদের একেবারে , 
অসহ। তাহাদের একজন একবার , শ্বাপ্মিজীকে বলেও- 
ছিলেন "আপনি দাধারণ লোকের গত হাদি ঠাট্টা করেন, 
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কাশ্মীরে । 


এটা কি ভালো? স্বামিজী তাহাতে জবাব দিয়াছিলেন 
“আমরা জ্যোতির সন্তান, আননের তনয়, আমরা কেন মুখ 
অন্ধকার করে থাকবে৷ £ 

২৩শে তাহারা মার্ভগ্ডের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিলেন । 
মন্দিরটির গথিক ধরণের নির্্মাণ-প্রণালী দেখিয়া স্বামিজী 
পূর্তৃশিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন । 

২৫শে অচ্ছাবল (অক্ষয় বল ) নামক স্থানে পৌছিলেন। এখানে 
স্বামিজী ছুই তিন সহন্ত্র যাত্রীকে অমরঙ্গাথ গমন করিতে 
দেণিয়া স্বয়ং সেখানে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। 
সন্ধ্যার সময় নৌকায় পৌছিয়া জিনিষপত্র গোছান ও 
পত্রাদি লেখা হইল। 

পরদিন বৈকালে সকলে বাওয়ান যাত্রা করিলেন। 
অমরনাথের হুর্গম পথে নিবেদিতা ব্যতীত স্বামিজীর 
শিষ্যাগণের মধ্যে আর কেহ তাহার সঙ্গী ছিলেন না। 
স্থির হইল যতদিন স্বামিজী ফিরিয়! না আসেন ততদিন তাহার! 
পহুলগাঁমে অবস্থিতি করিবেন । 


৮৭৯ 


অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী | 


হিমালয়ের তুষারাবৃত পথের মধ্য দিয়া শত শত যাত্রী 
অমরনাথ গুহাভিমুখে চলিযাছে--দে এক অপরূপ দৃষ্ত ! হঠাৎ 
এক দিন দেখা গেল পাহাড়ের মাঝখানে নানা আকারের শত 
শত তাবু পড়িয়াছে, তার লঙ্গে দোকান বাজার, ক্রেতা বিক্রেতা 
- আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপে যেন একদিনে একটা শহর 
তৈরী ক'রে ফেল্পেণ আবাব তার পরদিন সকালে সব ফীঁক। 
কোথাও কিছু নেই। যাত্রীবা আবার চলিয়াছে। বড় মধুর 
া্া। গৈরিক ছত্রের নিয়ে তত্মাধৃত কলেবর সাধুর দল, 
সাম্নে ধূনি অলিতেছে ; কেহ ধ্যানে নিমগ্ন, কেহ শান্সালাপে 
রত, কেহব! একেবারে মৌন। কত বিভিন্ন রকমের বেশ, কত 
বিভিন্ন সপ্প্রদায়ের সন্যাসী। কত দেশের কত প্রকারের 
নরনারী ও বাঁলকবালিকা ; কোথাও শিল্প বাজিতেছে, কোথাও 
শক বাজিতেছে, কোথাও পাক হইতেছে, কোথাও 
অন্ধকার ভেদ করি মশীলের আলে! জলিতেছে। কেহ 
আনন্ত্ে চীৎকার করিতেছে, কেহ স্তোন্র আবৃত্তি করিতেছে, 
কাহারও মুখে “হর হর বম্‌ বম্‌ঠ ধ্বনি ভারতবর্ষ ছাড়। জগতের 
আর কোথাও এমন অদ্ভুত, পবিত্র» মনোমুগ্ধকর দৃশ্ত দেখিতে 
পাওয়! যায় না। দেবতার দর্শন লীভের জন্য এমন ব্যাকুলতা, 
এমন কষ্টত্বীকার, এমন উন্মত্ততা অন্ত কোন দেশে নাই। , এরই 
খানেই বুঝিবে হিন্দুর হিন্দত্ব-এইখাঁনেই বুঝিবে এত বড় 
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অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী ৷ 


ঝাপটা সহ করিয়াও কেন এ জাতি আজ পর্যাস্ত জীবিত আছে 
এ শুধু বর্মববলে। ভক্তি, বিশ্বাস, ধর্প্রাণতা ইহাই এ জাতির 
বিশেষত্ব। 

পরমহংসদেবের নিকট স্বামিজী ধর্্মাচরণের প্রত্যেক অঙ্গ 
প্রতি খুঁটিনাটি উত্তমন্ূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। সব কাজ 
যাহাতে শাক্ান্যারী বা পরম্পরাগত প্রথান্ুযায়ী সম্পন্ন হয় 
তদ্বিষয়ে তাহার সবিশেষ লক্ষ্য ছিল, তীর্থ যাত্রাকালে তিনি 
স্ত্রীলোকদিগের ন্ায় গঙ্গান্সান করিধা, ফলফুল লইয়া অভুক্ত 
অবস্থায় পুজাদি শেষ করিয়া বিগ্রহের সন্মথে ভূমিষ্ঠ হুইয়া প্রণাম 
করিতেন এবং মীলাজপ বা প্রক্ষিণাদি কোন কর্তব্য অসম্পন্ন 
রাখিতেন না। "ইহাতে অবপ্ত অনেকে, বিশেষতঃ তাহার 
ইউরোপীয় শিষ্তেরী অনেক সময় আশ্চধ্য বোধ করিতেন। 
তাহারা বুঝিয়৷ উঠিতে পারিতেন না যে তাহার স্তায় জ্ঞানী ও 
উচ্চাবস্থাপ্রাপ্ত সাধকের পক্ষে পুজ! প্রদক্ষিণাদি নিম্নানের 
অস্ুষ্ঠানসমুহের আবশ্তকতা কি? কিন্তু তিনি গড়া জিনিষ 
ভাঙ্গিতে ভাল বাসিতেন না। শত সহ বৎদর ধরিস্না ফে 
ভাবে, যে সকল আচরণ বা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়! কোটি কোটি 
হিন্দুর ধর্্জীবন পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে তাহার প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন করা তিনি অত্যাবশ্তক মনে করিতেন। এ সকষ্ঠী ধর্শের 
বহিরঙ্গ হুইলেও তাহার নিকট অবহেলা বা অবজ্ঞার বিষয় 
ছিল না। পক্ষান্তরে তিনি বুবিতেন যে এই সকল নিয়ম 
পালন দ্বারা তা্নার পক্ষে এদেশের নরনারীর হৃদয়স্পর্শ করা যত 
সহজ হইবে, ইহাদের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব প্রদর্শন করিয়া! গুধু 
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বড় বড় জ্ঞানের কথা প্রচার করিলে তাহার শতাংশের একাংশও 
হইবার সম্ভাবনা নাই। আঁর তাগ্ছাড়া ধাঁহারা চরম অদ্বৈত 
জ্ঞান লাভ করেন নাই তাহাদেব পক্ষে ঈ সকল বাহ্পূজাদি 
বিশেষ উপযোগী । তাহাদিগের মনে যাহাতে এই সকলের 
উপর শ্রদ্ধা শিথিল না হুইযা দৃঢ় হয তজ্জন্তও তিনি ঘ্ী সকল 
নিজে অনুষ্ঠান করিতেন। 

এবারেও তাহাই হইল। প্রথম হইতেই ইউবোপীরের! 
স্বামিজীর ভাঁবাস্তর লক্ষ্য কবিলেন। দেঁখিলেন তিনি অন্ঠান্ত 
তীর্থযাত্রীদের ন্যায় সকল প্রকাব কঠোর আঁচবণ পাঁলন 
করিতেছেন--এক সন্ধ্যা আহাঁব, বাঁকসংযম, একান্তে অবস্থান, 
মালাজপ ও ধ্যান এই সকলেব প্রতি বিশেষ মনোযোগী । 

সন্ন্যাসিগণের উপরও স্বামিজীর প্রভাব অত্যন্ত অধিক ছিল। 
গ্রথমে অবশ্য তাহারা তাহার সঙ্গেব বিদেশী লোকগুলিকে 
দেখিয়া নানা ওজর আপত্তি করিতেছিলেন। প্রধান আপত্তি 
এরই যে, হিন্দু যাত্রীদের তাবুর নিকট গ্নেচ্ছ শেতাজদের তীবু 
পড়িবে কেন ?--উহারা তফাৎ যাউক্‌। সঙ্কীর্ণতা স্বামিজী 
কোঁন কালেই দেখিতে পারিতেন না, স্থুতবাং প্রথম প্রথম এ 
সকল কথা গ্রাহ করিলেন না, ইচ্ছা করিয়াই সকলের মাঁঝখাঁনে 
আপনাদের তাবু ফেলিতে লাঁগিলেন। কিন্তু শেষে একজন 
নাগা সাধু আসিযা তাহাকে বিনীতভাবে বুঝাইয়া বলিলেন 
স্বামিজি, স্বীকার কবি আপনার ক্ষমতা আছে, কিন্তু তাহা 
দেখান কি উচিত?” স্বামিজী কথাটা বুঝিলেন ও তৎক্ষণাৎ 
তাবু সরাইবার আদেশ দিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, পরদিবস 
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হইতে সাঁধুদের সব আপত্তি চলিয়া গেল, তাহার! সসম্মানে 
তাঁহাকে পথ ছাঁড়িয়। দিতে লাগিলেন এবং তাহার ও নিবে- 
দ্িতার তাবু সকলের অগ্রে উত্তমস্থান দেখিয়া স্থাপিত হইতে 
লাগিল। ইহার গর অবশিঞ্ পথ দলে দলে সাধু আঁসির। তাহার 
তাবু ঘিরিয়া ফেলিত ও তাহার সহিত নানা বিষয়ে আলাপ 
করিরা আনন্দে অতিবাহিত করিত । অনেকে তাহার উদার- 
ভাব ও মুসলমান ধর্দ্ের প্রতি 'ন্ুরাগ ও সহানুভূতি বুঝিতে 
রিতেন না। একজন মুসলমান রাজকন্মাচাঁরীর ( তহশীলদার ) 
উপর এই তীর্থযাত্রার সকল ভার অর্পিত ছিল। তিনি এবং 
তাহার অধীনস্থ মন্টান্ত কর্মচারীরা স্বামিজীর ন্যবহারে এত গ্রীত 
হইয়ছিলেন যে তাহারা প্রত্যহ তাহার কথা শুনিতে ও খবর 
লইতে আসিতেন, এবং শেষে তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্ত 
বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। নিষ্টার নিবেদিতাঁও 
আপন সৌজন্য ও মধুর প্রকৃতিতে শীস্রই সাধুদিগের প্রিশ্নপাঁ্র 
হইয়] পড়িলেন এবং তাহাদের সহানুনভূতি ও কৃপালাভে সমর্থ 
হইলেন। 

চন্দনবাড়াতে পৌছিয়! স্বামিজী নিবেদিতাঁকে একটি তুষাঁর- 
নদী খালি পাঁয়ে হাটিয়া পার হইতে বলিলেন; সঙ্গে সঙ্কে 
জ্ঞাতব্য প্রত্যেক খু'টনাটির উল্লেখ করিতে ভুলিলেন ন]। 
ইস্বার পরেই একটা কয়েক হাজার ফিট উঁচু চড়াই পড়িল। 
তারপর আর একটা চড়াই। উঠিতে উঠিতে সকলেট অত্ান্ত 
ক্লান্ত হুইয়া পড়িলেন। অবশেষে অতি কষ্টে টেনে হি'চড়ে 
১৮০০০ ফিট, উপরে উঠিয়া তুষার শুঙ্গের মধ্যে তাহাদের ছাউনী 


৮৭৫ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


পড়িল। দপ্রদিবস সকালে আবার চড়াই ভাঙ্গিতে হইল । 
অবশেষে তাহারা এমন স্থানে পৌছিলেন যেখান হঈতে “লিডার+ 
নদীর উৎপত্তিস্থল ৫০০ ফিট নীচে পড়িয়া গেল। সে স্থানটা 
বরফের মধ্যে প্রচ্ছন্ন । পরদিন হিমশুঙ্গ ও হিমনদী অতিক্রম 
করিযা যাত্রীদল “পস্তঝর্নী' পাঁচটা নদীর সন্মিলন ) নামক 
স্ানে পৌছিলেন। এখানে প্রত্যেক নদীতে স্নান করার 
বিধি। সুতবাঁং স্বামিজীও সশিষ্যে সেই ভয়ানক শীতেও ভিজ! 
কাপড়ে এক নদী হইতে আব এক নদীতে গিয] ক্বান করিতে 
লাগিলেন। 

২রা আগস্ট অমরনাথের দিন।, একটা প্রকাণ্ড চড়াইযের 
পর আবার উত্বাই। এক পা এদিক ওদিক হইলেই নিশ্চিত 
মৃত্যু। বাত্রীরা হিমনদীর ধাব দিষা বহু ক্রোশ অতিক্রম 
করিয়া অবশেষে একটি খরআোতা গিরিনদীর নিকট উপস্থিত 
হইলেন। এইখানেই আনান করিয়া আর “একটা চড়াই 
ভাঙ্গিতে হর, স্বারপর গুহার দ্বারদেশে পৌছান যায়। স্বামিজী 
পিছনে পড়িয়াছিলেন। নিবেদিতা আগে আসিয়া তাঁহার 
জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি নিবেদিতাকে অগ্রসর 
হইতে রলিয়া নিজে সান করিতে গেলেন, এবং অদ্ধঘণ্ট1 পরে 
শীতে কীপিতে কপিতে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গুহাটি 
প্রকাণ্ড। তাহার মধ্যে অন্ধকারময় একস্থানে বিরাট তুষার- 
বিগ্রহ। স্বামিজীর সর্ববাঙ্গে ছাই মাথা, পরিধানে মাত্র একটি 
কৌগীন। মুখমগ্ল ভক্তিভাবে প্রোজ্জল। তিনি লা্টা্ 
হইয়া! দেষতা প্রণাম করিলেন। গুহামধ্যে শত শত কে 
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দেবতার স্ততি-নিনাদ প্রতিধ্বনিত হইতে শুনিয়া এবং শুভ্র 
স্বচ্ছ বিগ্রহের পবিত্র ও জ্যোতিশ্দ্য রূপ দেখিয়া তিনি ভাবে 
তন্ময় হইয়া প্রায় সংজ্ঞাশৃন্ঠ হইবার উপক্রম করিলেন। তাহার 
হদয়মধে) সহসা ধর্মরাজ্যের এক গৃড দ্বার উদঘাটিত হইল। 
ইহার সম্যক রিবরণ তিনি কখনও কাহার নিকট প্রকাশ 
করেন নাই। শুধু বলিয়াছিলেন যে শ্বয়ং অমরনাথ তাহীকে 
দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন এবং মৃত্যু্যয় শিবের কৃপায় 
তিনি ইচ্ছামৃত্যু বরলাভ করিয়াছিলেন। তাহার হৃদয় যে, 
শ্রীভগবানের পাদপদ্স স্পর্শ করিয়াছিল ইহাতে আর কোন 
সন্দেহ নাইট কারণ আধঘণ্ট! পরে নদীর ধারে একখানি 
পাথরের উপর বসিষা পূর্বোক্ত সহৃদয় নাগাসক্ন্যাপী ও নিবে- 
দিতার সহিত জলযোঁগ করিতে করিতে তিনি বলিয়াছিলেন,-- 
“আজ কি আনন্দই লাভ করিষাঁছি ! এই তুষার-লিঙ্গরূপী 
শিবমুষ্ঠি ভগবানের সাক্ষাৎ স্বরূপ । এখানে চোর নাই, ব্যবসা- 
দার নাই, আছে শুধু নিরবচ্ছিন্ন পূজার ভাব। আর কোন 
তীর্থক্ষেত্রেই এত আনন্দ পাই নাই ।” অন্তান্তি শিষ্য ও গুরু- 
লাতাদিগকেও তিনি পরে প্রায়ই এই চিত্ত-বিহ্বলকাঁরী দর্শনের 
কথা বলিতেন। উহা যেন তাহাকে একেবারে আপন ঘুর্ধা- 
বর্তের মধ্যে টানিরা লইবে বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এই 
অনুভূতির প্রভাব তাহার দুর্বল শরীরের উপর এতটা অবসন্নতা 
আনিয়াছিল যে তিনি পরে বলিতেন পাছে তিনি গুহামধ্যে 
মুচ্চিত হইয়া পড়েন এইজন্ত অতি সাবধানে আপনাকে সংযত 
করিয়া রাখিতে হইয়াছিল। বাস্তবিক তাঁহার দৈহিক ক্লান্তি 
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এরূপ অধিক হইয়াছিল ঘে, জনৈক ডাক্তার পরে বলিয়াছিলেন 
যে “ই দিন তীহার হৃৎপিণ্ডের গতি একেবারে রুদ্ধ হইবার 
সম্ভাবনা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা না হইয়া উহার আয়তনটা চির- 
দিনের মত বাডিয়া গিয়াছে 1 

দেবতার সাক্ষাৎকার তাহাব অন্তঃকরণের উপরও এতদূর 
প্রভাব বিস্তাব করিষাছিল যে কয়েকদিন পর্যযস্ত তাহার মুখে 
শিব ছাড়া অন্ঠ প্রসঙ্গই ছিল না। অনন্তের ধ্যানমগ্ন মহাঁষোগী 
শিব চিরদিনই তীহার আদর্শ উপান্ত-_অমরনাথে সেই ভাবের 
চরম অনুস্ভূতি। 

অতঃপর অমরনাঁথ হইতে তাহাবা নীচে নামিতে লাঁগি- 
লেন। ৮ই আগষ্ট পহলগাম হইযা! শ্রীনগরে পৌছিলেন ও 
৩*শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সেখানে রহিলেন। পহলগামেই অন্ান্ত 
শিশ্বগণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্রীনগরে স্বামিজী পূর্ববৎ 
নৌকায় বাস কবিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে নির্জনতার 
আকাঙ্জায় শিশ্যুদিগের নৌকার নিকট হইতে নিজের নৌকা 
সরাইযা অনেক দূরে লইযা যাঁইতেন। কারণ এই কালে 
তাহার ধ্যানের গভীরতা ও অন্তলনীন অবস্থ। ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাইতেছিল। মাঝে মাঝে যখন শিষ্যদিগের নিকট ফিরিতেন 
তখন আবাঁর তাহাদিগকে উপদেশাদি দিতেন ও নানাপ্রকার 
সরদ আলাপে তাহাঁদিগের আনন্দ বঞ্ধন করিতেন। একধিন 
বলিলেন, স্বদেশ এবং উহার ধর্মাসমূহ সম্বন্ধে তাহার ধারণ! 
সমন্বযমূলক, তবে তাহার নিজের বিশেষ আকাঁজ্ষ। এইটুকু যে 
হিন্মুর্্ম নিক্রিয় না হইযা সক্রিয় হউক এবং চু'ত্মার্গকে পরিহার 


৮গ৮ 


অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী 


করুক। ইহার উপর যদি উহার অপরের উপর প্রভাব বিস্তার 
করিয়া তাহাদিগকে স্বমতে আনিবার সামর্থ্য থাকে তাঁহা হইলেই 
যথেষ্ট হইল। তৎপরে তিনি গভীর ভাবের সহিত, যাহার! 
খুব প্রাচীনপন্থী (০:১90০2:) তাহাদের অনেকের অসা- 
ধারণ ধর্মভাঁব সম্বন্ধে বলিলেন। ধলিলেন, ভারতের এখন 
চাই কর্ম্মতৎপর্তা, কিন্ত তাই বলিয়া পুরাতন চিন্তাশীলতাকে 
একেবারে পরিত্যাগ করিলে চলিবে না। চাই উভয়ের 
সম্মিলন । উদাহরণ-স্বূপ বলিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহুংস 
তাহার ভিতরের অন্তস্তম তত্বগুলির পর্যন্ত পুঙ্থান্গপুঙ্থ খবর 
রাখিতেন ; তথাপি বাহিরে তিনি পুরাদস্তর কর্মমতৎপর ও 
কর্মপটু ছিলেন। ্রীরাম্কষ্জদেবের মতে “সমুদ্রের স্তায় গভীর 
এবং আকাশের ন্যায় উদার হওয়াই” আদর্শ। ইহা! ব্যতীত 
ধীতিহাসিক আলোচনা, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধীয় কথাবার্তা, আবার 
তুরীয় অবস্থা প্রভৃতি দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রসঙ্গও 
হইত। একদিন মধ্যাত্রভোজনে শিব্যদিগের ক্ষুত্র ছাঁউিনীটিতে 
আসিয়৷ দেখিলেন নিকটে একখানি টডের রাজস্থান পড়িয়। 
রহিয়াছে । উহা উঠাইয়৷ লইয়া বলিলেন-_“বাঙ্গলার আধু- 
নিক জাতীয় ভাবসমূহের ছুই তৃতীয়াংশ এই বইথানি হইতে 
গৃহীত হইয়াছে।” তারপর মীরাবাই, প্রতাপসিংহ, কৃ্ণ- 
কুমারী প্রভৃতির গল্প করিতে লাঁগিলেন। শীরাবাই সম্বন্ধে এই 
গল্পটা বলিতে তিনি বড় ভাঁলবাসিতেন,-_মীরাঁবাই বুন্দাবনে 
পৌঁছিয়া শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রতুর প্রসিদ্ধ সন্যাসী-শিশ্য-_বাঙ্গলার 
নবাবের ভূতপুর্ধ উজীর ' দনাতন দাসকে নিমন্ত্রণ করেন। 


৮৭৯ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


বন্দারনে পুরুষের সহিত জীগণের সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ এই বলিয় 
সাঁধু যাইতে অন্বীকাঁৰ করেন। যখন তিনবার এইরূপ ঘটিল 
তখন মীরাবাই-“বৃন্দীবনে কেহ পুকষ আছে তাহ! জানিতা; 
না। আমার ধারণা ছিল যে, শ্রীরুষ্ণই একমাত্র পুরুষবণে 
এখানে বিরাজ করিতেছ্েন।” এই বলিষা ম্বযং তীহা; 
নিকট গমন করিলেন, এবং যখন বিশ্মিত সাধুর সহিত সাক্ষা" 
হইল তখন তিনি “নিব্বোধ, ভুমি নাকি নিজেকে পুকষ বলিষ 
অভিহিত কর? এই বলিষা ্বীন অবগ্তঠিন সম্পূর্ণ উন্মোচিঃ 
করিয়। ফেলিলেন। আর যেমন সাধু সভষে চীৎকাঁৰ করিয় 
তাহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, অমনি তিনিং 
মাতা যেপ সন্তানকে আণীব্বাদ করেন, সেইবপে তাহাবে 
'আঁশীব্ধাদ করিলেন। মীরাবাইযের দৈশ্ঠ, প্রীর্থনাঁণরতা 
সর্ধজীব-লেবা প্রচার এবং রাজ্জী হইযাঁও কৃষ্ণপ্রেমে রাঁজপা। 
ত্যাগ করিয়া ভূম্লে বিচবণ স্বানিজীকে অত্যন্ত মুগ্ধী কবিয়া: 
ছিল, এবং মীরাঁবাইয়ের এই গানটা আবৃত্তি করিতে তিনি 
বড় ভালবাসিতেন ও তাহা অনুবাদ করিয়া গুনাইতেন-_ 


হরিসে লাগি রহোঁরে ভাই । 

তের] বনত বনত বনি যাই। 

অস্কা তারে বঙ্কা তারে তারে সুজন কসাট | 

জুগা পড়ায়কে গণিকা তারে তারে মীরাঁবাি । 
দৌলত ছুনিয়া মাঁদ খাঁজন! বনিয়া বৈল চরাই। 
এক বাতিক! টাপ্টা পড়েছে! কবজ খবর না পাই । 


অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী । 


ইসী ভক্তি ঘট ভিতর ছোড় কপট চতুরাই। 
সেব। বন্দি ওর অধীনতা৷ সহজে মিলি রঘুবাতি । 

অর্থাৎ লাগিয়া থাক ভাই, হরিশাঁদপদ্মে লাগিয়া থাক । 
নপি সেই অঙ্কা বঙ্কী। নামক দস্থা "ীতৃছয়, সেই নিষ্ঠর কসাই 
স্জন এবং যে খেলার ছলে তাভার টিষা পাঁখীকে কষ্চনাম 
শিখাইয়াছিল সেই গণিকা ইহারা যদি উদ্ধার পাইয়া থাকে, 
তবে সকলেরই গ্রাশা আছে । টাকা কড়ি সংসার এক কথায় 
মব উড়িঘা যাইতে পাবে । সুতরাং ছল চাতুরী ছাড়ো, ভক্তি 
কব সার। গেবা বন্দন। খাঁর আল্মপমর্পণ হইতেই রঘুমণি 
ধলা পিবেন। 

কাশ্মীরে আসার পর স্বামিজী ও তাহার সঙ্গীরা শ্রীনগরের 
মহারাজের নিকট হইতে যথেষ্ট দ্াঁদন ভভার্থনা প্রাপ্ত হুইলেন। 
বড় বড় রাজকন্মচারীরা প্রায়ই তাহার ডোঙ্গায় আসিয়া ধর্ম- 
সম্বন্ধে উপদেশ গ্রভণ ও নন্তান্ত গুকতর বিষযে কথোপকথন 
করিতেন। স্বামিজী মহারাজের বিশেষ "আহ্বানে কাঁদীরে 
একটি মঠ ও সংস্কৃত অধ্যাপনার স্কান নির্বাচন করিতে গমন 
করিয়াছিলেন । নদীতীরে ইউরোপীয়দিগের শিবির সংস্থাপনের 
জন্ত একটি সুন্দর স্থান ছিল। স্বামিজী এই স্থানটা মনোনীত 
করিয়াছিলেন এবং মহারাজও তাহাকে উহা! দান করিতে 
প্রতিশ্রুত ভইয়াছিলেন। অমরনাঁথ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার 
পর তাহার সঙ্গীগণের মধ্যে অনেকেই ধ্যান ধারণা অভ্যাসের 
জন্য ব্যস্ত হওয়ায় স্বামিজী তাহা দিগকে প্রস্তাবিত মঠের জয়িগাঁয় 
গিয়া ধ্যান ধারণাদিতে 'ঈরোনিবেশ করিতে বলিলেন। কিন্ত 


৮৮১ 


প্বামী বিবেকানন্ন। 


সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগে তাহাকে সরকার হইতে জানান হইল যে 
প্র স্থান মঠ বা সংস্কৃত বিষ্ভালয় স্থাপনের জন্য দেওয়! হইবে না, 
কারণ রাঁজ-দরবারে ও প্রস্তাব উত্থাপিত হইবামাত্র রেসিডেণ্ট 
ট্যালবট সাহেব দু দুইবার উহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন 
ও শেষবারে উহা! একেবারে নামঞ্্ুর করিয়াছেন। স্তরাং 
উহার ভালমন্দ বিচার সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা পর্যযস্ত 
হইতে পারে নাই। স্বামিজী প্রথমতঃ এই সংবাদ পাইষা 
অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, কিন্তু পরে তাহার মনে হইল যখন সকলেই 
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা, তখন যাহা হইযাছে তাহা ভাঁলর জন্যই 
হইয়াছে । মোটের উপর বুঝিলেন কাশ্মীর বা অন্ত কোন 
দেশীয় রাজার রাজ্যে কার্্যারস্ত সুবিধাজনক হইবে না, বরং 
সকল দিক হইতে বিবেচনা করিলে বাঙ্গালাদেশ, বিশেষতঃ 
রাজধানী কলিকাঁতার সন্নিকটবর্তী স্থানই তাহার কার্যের কেন্দ্র- 
স্থল হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। 

৯*শে সেপ্টেম্বর আমেরিকার কম্সাল জেনারেল ও তৎপত্বীর 
আমন্ত্রণে তিনি ছইদিন ভাল হ্ুদের তটে রহিলেন। এই সময় 
হইতে তাহার মন শিবভাবের পরিবর্তে শক্তিভাঁবে পরিপূর্ণ 
হইয়া উঠে। তাহার মুখে সদ] সব্বদা রামপ্রসাঁদী সঙ্গীত শুন! 
যাইত। যখন তিনি তাঁহার মুসলমান মাঝির চারি বৎসর বয়স্ক 
শিশুকন্তাকে উমারূপে পুজা করিতেন তখন দর্শকদিগের হৃদয় 
ভাবে দ্রবীভূত হইত। একদিন তিনি শিষ্যদের বলিলেন “যে 
দিকে ফিরিতেছি কেবল মার মুর্তি দেখিতেছি। তিনি যেন 
আমাকে ছোট ছেলের মত হাত ধরিয্না লইয়া বেদ্ভাউতেছেন।” 


৮৮৯ 


অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী। 


একদিন তিনি আপন নৌক৷ সরাইয়! একটি নির্জন স্থানে 
লইয়া গেলেন। এই সময়ে একজন ব্রাহ্ম ডাক্তার ব্যতীত আর 
কাহারও তাহার নিকট যাইবার আদেশ ছিল না। এই ব্যক্তি 
স্বামিজীকে অত্যস্ত ভক্তি করিতেন এবং প্রত্যহ তাহার সংবাদ 
লইতে আসিতেন। কিন্ত শ্বামিজীকে প্রায়ই ধ্যানস্থ দেখিতে 
পাইতেন বলিয়া! কোন্ত কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে নৌকা হইতে 
চলিয়। বাইতেন। স্বামিজী তখন জগজ্জনীর ধ্যানে চব্বিশ ঘণ্টা 
বিভোর । মনের মধ্যে একটা প্রবল ঝড় বহিতেছে। এ অব- 
স্থায় হয় তত্বপ্রকাশ, না হয় মনের ধ্বংস অবশ্থস্তাবী । 

একদিন সন্ধ্যায় তাহাই হইল। বহুদিন পুর্বেবে দক্ষিণেশ্বরের 
বাগানে যে অবস্থা হইয়াছিল, এদিনও সেই অবস্থা হুইল । 
জগৎসংসার সব উড়িয়া গেল। অন্তর-রাজ্য স্তব্ধ, কিন্ত সর্বাঙ 
যেন বিহ্যদ্ধেগে ঘন ঘন কম্পমান। জগৎ্-প্রপঞ্জচের অন্তরালে 
যে ছুঙ্ঞের শক্তি বিরাজমান! তাহারই চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া তিনি 
এক অপৃ্ব দৃশ্য দর্শন করিলেন, সে দর্শনে বিশ্ব-কাব্যের অনন্ক- 
রাগিণী হৃদরের প্রতি তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিল, বিশ্বতন্বের অমল 
আলোকরশ্মি তাহার প্রতি দ্বার উদ্ভাসিত করিল। তিনি যেন 
কিছু লিখিবেন বলিয়! হাত বাড়াইর] কলমের অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন এবং সেই অবস্থায় ০911 072 220০৮ নামক 
সুপ্রসিদ্ধ কবিতাটি যন্তর-চালিতবৎ লিখিয়া গেলেন । লেখা শেষ 
হইলে কলমটি হাত হইতে পড়িয়া গেল । তিনিও ভাবসমাধিস্ত 
হইয়া মুচ্ছিতের ন্যায় গৃহতলে লুটাইয়া পড়িলেন। 

অমরনাথ হইতে প্রত্যাগমনের পর স্বামিজী প্রায় মাতৃভাবের- 

৮৮৩ 
নি 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


লাধনা দন্বন্ধে উপদেশ দিতেন। বলিতেন তিনি কাল, তিনি 
পরিবর্তন, তিনি অনস্ত শক্তি। মা যে শুধু দয়াময়ী, সুখবিধাঁয়িনী 
নছেন, তিনি যে ভীমা, মৃত্যুবূপা, ছুঃখদাতরী, রোগশোকসম্তাপের 
ন্মমনী, এই ভাবে মাঁকে ধারণা করিতে তিনি পুনঃপুনঃ উপদেশ 
দিতেন। তিনি বলিতেন “ভীমার উপাঁসন! দ্বারাই ভয় হইতে 
পরিত্রাণ পাইয়া অনন্ত জীবন লাভ করা 'মাষ। মৃত্যুকে চিন্তা 
কর; লোৌলরসনা করালিনীকে ধ্যান কর। মাই স্বয়ং ব্রহ্ম। 
তার অভিশাঁপও মাশাব্বাদ । দ্বদয়ট।কে শ্মশান করিষা ফেল। 
তবে মার দেখা পাবে।” তাহার 'নাচুক তাহাতে গ্ঠামা+ 
ফবিতাঁটাতেও এই ভাবই পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত হুইয়াক্ছে_ 


“দেহ চাঁয় সুখের সঙ্গম, চিত্ত বিহঙ্গম সঙ্গীত নুধার ধার। 

মন চায় হাসির হিন্দোল, প্রাণ সদা লোল, যাইতে ছুঃখের পাঁর ॥ 
ছাড়ি হিম শশাঙ্বচ্ছটার, কেবা! বল চাঁয়, মধ্যাহ তশনজাল! । 
প্রাণ যার চণ্ড দিবাকর, সগিগ্ধ শশধর, সেও তবু লাগে ভালো ॥ 
সখতরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর, ছঃখে যার ভালবাসা । 
সুখে দুঃখ, অমতে গরল, কঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশা ॥ 
রুদ্রসুথে সবাই ভরায়, কেহ নাহি চাঁর, মৃত্যুব্ূপা৷ এলোকেশী। 
উষ্ণ ধার, রুধির উদগাঁর, ভীম তরবাঁর খসাইয়া দেয় বাঁশী ॥ 

ত্য ভূমি মৃত্যুকূপা কাঁলী, সুখ বনমালী, তোমার মায়ার ছাঁ়। 
করালিনী কর কণ্ঠচ্ছেদ, হোক্‌ মায়াভেদ, সুখস্বপ্ধে দেহে দয় ॥৮ 


বাস্তবিক জীবমাত্রেই সুখের জন্ত পাগল। স্খছঃখমিশ্রিত 
শ্রই পরীক্ষাগারে ভঃখ ছাড়িয়! উদ্‌ত্রান্তের মত গুধু সুখ-মদিরার 


৮৮৪ 


চর 
সন্ধানেই ফিরিতেছে--জানে না, যে “ঃখভার, এ 


মন্দিব তাঁহার প্রেমডূমি চিতা মাঝে" ছুঃখও তাঁহারই দা 
ঠাঙাকে ছাড়িযা তাহাব কোন স্বতন্ব অস্তিত্ব নাই। তাই 
স্বামিজী তাহাকে বলিতেছেন-“মৃত্যু তুমি, রোগ, মহামারী 
বিষকুস্ত ভবি বিতবিছি জনে জনে ।” আব স্থখ-মুগতৃষ্ণিকায় 
লুন্ধ, হুঃখ-ভীত বঙ্গীষ যুবকগণকে জীবনের কঠোর কর্তব্যে 
আাহ্বান কবিবা বলিতেছেন-_ 
“ভাঙ্গ বীণা, প্রেমস্ুধ। নান, মহা আকর্ষণ, দূৰ কব নারী মায়]। 
আগুযান, সিজ্ুবোলে গান, অশ্রঙ্গলপান, প্রাণপণ যাক কাঁধ! ॥৮ 
এই সমঘে এবং পবেও অতান্ত পীড়া বা শারীবিক যন্ত্রণার 
সময তিনি পুনঃপুনঃ বলিতেন “তিনিই ইন্দ্রিয়, তিনিই কষ্ট, 
আবাব তিনিই কষ্ট দিচ্ছেন । কালী, কালী, কালী” । বলিতেন 
“ভয ত্যাগ কব। কিসের ভয়! ভিক্ষা নয়--জোর করে 
নিতে হবে। যাব! প্রকৃত মার ভক্ত তারা পাথরের মত শক্ত, 
সিংহেব মত নির্ভীক। ঝিসক্লসংসাব যদি বেণু বেধু হয়ে পায়ের 
শলায় চূর্ণ হযে পড়ে, তবুও ভক্ত টলেনা। মাকে তোমার কথা 
শুন্তে বাধ্য কর। তাব কাছে খোসামোদ কি? জব্রদস্তী। 
তিনি সব কর্তে পারেন। নোড়ান্ুুড়ির ভেতর থেকেও মহাঁ- 
বীর্য্বানের সৃষ্টি কর্তে পাবেন।” 

“যে হৃদষে ভয় নেই, সেইখানেই তিনি আছেন। যেখানে 
ত্যাগ, আত্মবিস্থৃতি, মরণকে আলিঙ্গনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা-_ 
সেইখানেই “মা? 1” 

৩০শে অক্টোবর স্বামিজী আবার সহসা অনৃষ্ত হুইলেন। 


৮৮৫ 


স্বামী বিবেকানন্দ। 


বলিয়া গেলেন কেহ যেন তাঁহার অনুসরণ না করে। তিনি 
আশিরভবানীর বিচিত্রবর্শোভিত নিঝর্রিণী দেখিতে গরিয়াছিলেন। 
৬ই অক্টোবরের পূর্বের মেস্থান হুইতে প্রত্যাবর্ভন করিলেন না। 
সম্মুখে তিনি প্রত্যহ হোম কবিতেন এবং এক মণ ছুদ্ধ হইতে 
ক্ষীর প্রস্তত করি! তুল, বাদাম প্রভূতিব সহিত ভোগ দিতেন 
এবং বহুক্ষণ বসিষা সাধাবণ ভক্তের ন্যাষ মালাজপ করিতেন । 
প্রত্যহ প্রাতে একজন ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের শিশুকন্তাকে কুমারী 
উমারূপে পুজা কবাঁও তীাহাঁৰ উপাসনা বিশেষ অঙ্গ ছিল। 
এখানে কয়দিন স্বামিজী কঠোব তপন্তা করিষাছিলেন। মনে 
হইতেছিল্স কাজকর্মে ব্যস্ত থাকার জন্য কর্াসক্তির যে একটা 
পরদা তাহার মনের উপব পড়িয়াছিল সেটাকে তিনি যেন 
ছিন্ন করিতে চাহিতেছিলেন। ,এখন আর তিনি কর্মী, উপদেষ্টা 
বা জ্দনায়ক নহেন। এখন তিনি শুধু সন্গ্যাসী_মার নিকট 
ছোট ছেলেটি । 

যেদিন স্বামিজী শ্রীনগরে প্রত্যাগমন করিলেন সেদিন তাঁহার 
মুখে অপূর্ব জ্যোতি ও পবিত্রতা নিবীক্ষণ করিষা শিষ্যগণ 
বুঝিতে পারিলেন যে তাহার মধ্যে আরও মহত্তর পবির্ভন 
ঘটিয়াছে। তিনি হস্ত-প্রসারণপূর্ববক আশীর্ধাদ করিতে করিতে 
নৌকায় প্রবেশ করিলেন এবং মার প্রসাদী গীঁদাফুলের মালা 
প্রত্যেক শিষ্যের মন্তকে স্পর্শ করাইয়া! বলিলেন “এখন আর 
“হরি শু নয়--এখন শুধু “মা । আমি বড় অন্যায় করি- 
যাছি! মা আমাষ বল্লেন “বিধন্মী বা বিশ্বাসহীনেরা যদি 
আমার মন্দিরে প্রবেশ ক'রে আমার মৃত্তি কলুষিত করে তা*তেই 


৮৮৬ 


অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী 


বাকি? তোর তাঁতে কি? তুই আমায় রক্ষে করেছিন্‌ না 
আমি তোঁকে রক্ষে করছি ?' সুতরাং আর আমার স্বদেশের 
ভাবনা ভাবার কি দরকার? আমি ত ক্ষুদ্র শিশু মাত্র।” যে 
ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি এই কথা বলিলেন নে ঘটনাটি 
এই-_ক্ষীরভবানীর মন্দিরে একদিন তিনি মুসলমাঁনদিগের 
অত্যাচারে বিধ্বস্ত মন্দিরেব ধ্বংসাবশেষ ও প্রতিমার হূর্দাশা 
দর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন “কেমন ক'রে 
লোকে এসব অত্যাচাৰ নীরবে জহা করেছে? প্রতীকারের 
জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি! আমি যদি দে দমে থাক্তুম 
কখনও এরকম হ'তে দিতুম না। প্রাণ দিয়েও মাকে রক্ষা 
কর্তুম্‌।* ঠিক সেই সমযে উপরোক্ত দৈববাঁণী তাহার কর্ণগো্টর 
হয়। কিঞ্চিৎ পরে তিনি আবার আপন মনে চিস্তা করিতে 
লাগিলেন যে যদি তিনি নিজে একটি নৃতন মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করিতে পারিতেন তাহা হইলে বড় স্তুখের বিষয় হইত। 
আবার দহসা মার কণ্ঠধবনি শ্রবণ করিয়! তিনি সুপ্তোখিতের 
ন্যায় চমকিত হইয়া উঠিলেন_স্পই গুনিলেন মা বলিতেছেদ-_ 
প্বৎস ! আমি মনে করিলে অসংখ্য মন্দির ও মঠ স্থাপন করিতে 
পারি) এই মুহুর্তেই এখানে প্রকাণ্ড সপ্ততল সুবর্ণমন্দির 
নির্মিত হইতে পারে।” এই দৈববাণী শ্রবণাঁবধি স্বামিজী মন 
হইতে সকল সংকল্প পরিত্যাগ করেন, বুঝিলেন মার যাহা ইচ্ছা 
তাহাই হইবে। শিত্যেরা এই অদ্ভূত বৃত্ত গুনিয়া রোমাঞ্চিত 
কলেবরে নিঃশখ্দে উপবিষ্ট রহিলেন, সমুদয় স্থানটি যেন 
কিয়ৎক্ষণ এক মৌন চিন্তায় নিমগ্ন রহিল। স্বামিগী বলিলেন 


৮৮৭ 


বার্মী বিবেকানন্দ । 
“এখন আর এর বেশী কিছু বল্তে পাচ্ছিনা । বলার আদেশ 
, নেই ।? * 

এখন হইতে যদিও শিষ্যেবা বরাবির স্বামিজীর সঙ্গে সঙ্গে 
থাকিবার চেষ্টা করিতেন, তথাপি তীহাকে বড় একটা দেখিতে 
পাওয়া যাইত না। তিনি প্রায়ই একাকী চিস্তামগ্ন অবস্থায় 
বনুক্ষণ ধরিয়| নদীতটে মণ করিতেন । এরূপ তন্ময় থাকিতেন 
যে অনেক সময়ে নৌকার ছাদে উপবিষ্ট শিঙ্যাগণকে পধ্যস্ত লক্ষ্য 
করিতেন নী। একদিন হঠাৎ মন্তক মুগ্ডন করিয়া সামান্য 
সন্ন্যাসীর বেশে আসিষ। হাজির হইলেন, মুখে তেজ ফুটিষা বাহির 
হইতেছে। গুঙে] 0৩ 7700১৩৮ হইতে আবৃত্তি করিতে করিতে 
বলিলেন “এর প্রত্যেক কথাটি সত্য । আর আমি তা কাজেও 
প্রমাণ করেছি--দেখ আমি মৃত্যুকে বরণ করেছি ।” 

১৯ই অক্টোবর সকলে বারামুল্লায় ফিরিয়া আসিলেন ও 
পরদিন লাহোর যাঁত্। করিলেন। স্বামি এখাঁন হইতে 
"কলিকাতায় চলিয়া গেলেন, এবং তাহার ইউরোপীয় শি্যগণ 


* ক্ষীরভবানীতে গভীব অন্ধকীর রাত্রে উর্ত তপস্তা করিতে করিতে 
স্বামিজীর আরও ঘে নঞ্চল অভ্ভুত দর্শন ও অনুভূতি হইযাছিল, তাঁহার 
বিষ্িৎ আভাষ তিনি ছু'একটি গুরুভ্রাতাকে দিঘাছিলেন, কিন্তু ধর্মাীবনের 
দে দক্ষল নিগুড় রহত্য সর্বধাঁধারণের গোচর করা অনুচিত্ত বিবেচনায় 
তাহা গোপন করা হুইযাছে। তবে এইটুকু বলিলেই ষথেষ্ট হইবে যে 
স্বাঁমিজীর সঠদয় প্রকৃতি এই সমযে মায়িক সংগ্ষারসমূহের উদ্দবে উঠিবার জল্ত 
শেষ চেষ্টা করিতেছিল। 

৮৮৮ 


অমরনাথ ও ক্শারভবাী 


উত্তরভারতের অন্ঠান্ত স্থান দর্শন করিবার জন্য এখানে স্থা্ী . 
সারদানন্দর জন্ট অপেক্ষা কবিতে লাগিলেন। স্বামী সারদানন্ 
স্বামিজীব সহিত কাশ্মীরে মিলিত হটবাব জনতা ২৭শে সেপ্টেষ্বলপ 
বেলুড় ম£ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। 

এই সম্যে ম্বামিজী এক বিপদে পড়িয়াছিলেন। একজন 
মুসলমান ফকিরেব কোন চেলা মাঝে মাঝে তাহার নিকট 
আসিত, একদিন তাহার ভযাঁনক জবর ও শিরোবেদনা হইযাছে 
শুনিয়া স্বামিজী দযাঁড হম তাহার মাথা আঙ্গুল দিয়া কয়েক 
মিনিট টিপিযা ধরিলেন, তাহাতে সে বাক্তির অস্্রথ সারিয়া 
যায়। লোকটি ইহাঁতে আশ্চর্য বোধ করিযা সেই হইতে ঘন ঘন 
তাহার নিকট আসিতে আরম্ভ করে ও তার প্রতি অন্গুরক্ত 
হয়। উহাতে তাহার গুক সেই মুসলমান -ফকিব, চেলা বেহাত 
হইয়া যাষ ভাবিয়া স্বামিজী সম্বন্ধে অনেক কট,ক্তি কেন এবং 
শিষাকে স্বামিজীর নিকট যাইতে নিষেধ কবেন। কিন্তু তাহাতে 
কোন ফল হয় না। এতদর্শনে ক্রুদ্ধ হ্যা ফকির স্বামিজীকে 
নানাপ্রকার গালি দেন ও নিজের ক্ষমতা দেখাইবার জন্তা এই 
বলিয়া ভয প্রদর্শন করেন যে, কাশ্মীর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই 
স্বামিজী বিষম বমন ও শিরোধূর্ণন রোগে আক্রান্ত হইবেন। 
প্রকৃতই তক্জরপ হুইল। স্বামিজী ইহাতে বড় বিরক্ত হইলেন-_ 
ফকিরের উপর নহে, কিন্ত নিজেব উপর । বলিলেন “শ্রীরামকৃষ্ণ 
আঁর আমার কি কল্লপেন? বেদান্ত গ্রচাব আর অগৈতানুভূতি 
করেও যদি একট! বাঁজীওয়ালার কবল থেকে নিজেকে রক্ষে 
কর্তে পারলুম না তবে আর কি হ'ল? রিত্তুস্বামিজী বোধ হয় 


৮৮৯ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


বিস্তৃত হয়েছিলেন যে শঙ্করাঁবতাঁর শঙ্করাচা্ধ্যকেও কাপালিকের 
হন্ডে এবং শ্বয়ং পবমহংসদেবকেও হলধারীব হস্তে ঠিক এইবপ 
নিগ্রহভোগ করিতে হইযাছিল। 


৮৯৩ 


বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা । 


৯৮ই অক্টোবব স্বামিজী বেলুড় মঠে ফিরিলেন। মঠেব কেহ 
তাহাব আগমন সংবাদ পূর্বে প্রাপু হন নাই। জুতরাং 
তাহাকে দেখি! সকলেই প্রথমে আনন্দিত হইলেন, কিন্তু পরে 
তাহাব শবীবেব অবস্থা দর্শনে সে আনন্দ শাস্বই বিষাঁদে পবিণত 
হইল। 

স্বামিজী ভগ্রদেহ লইযা পুনবা কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। 
পুর্ব ধন্মীলোচনা, শাক্্পাঠ, ব্যাখ্যা, প্রশ্নোত্তব চলিতে লাগিল 
ও মঠবাসীদেৰ জীবনগঠনেব জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল। 
তিনি মগেব সন্ন্য।সীদেব জন্য অনেকগুলি নৃতন নিষম প্রণয়ন 
করিলেন ও পড়াশুনা, সাধন! প্রভৃতির জন্য পৃথক্‌ পৃথক সময় 
নির্দিষ্ট করিষা দিলেন । 

১২ই নভেম্বব ৬কালীপুজার দিন স্বযং মাতাঠাকুবাণী কয়েক- 
জন মহিলাভক্রসঙ্গে যঠেব জায়গী দেখিতে আসিলেন, সাধুরা 
সকলেই উপস্থিত ছিলেন এবং পূজা ও ভোগে বিস্তৃত আযো- 
জন হুইযাছিল। বৈকাঁলে মা! ঠাকুবাণী, তাহার সহ্যাত্রী 
মহিলাগন, স্বামিজী ও স্বামী ব্রচ্মানন্দ এবং সারদানন্দ কলি- 
কাতায় ফিরিষা বাগবাজারে পিটার নিবেদিতার বালিকা! 
বিদ্াালয় খুলিবার উৎসবে যোগদান করিলেন। মা-ঠাকুরাণী 
এই বিস্তালষের উপর ভগবতীর মঙ্গলাণীষ প্রার্থনা করিলেন। 

নিবেদিতা এই সময় হইতে বাগবাজারে শ্রীশ্রীমাঠাকুরাণির 


৮৯১ 


স্বামী বিবেকানন্দ [ 


নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং হিন্দু ্হষচারিণীর যায় 
জীবনযাপন করিতে লাগিলেন । 

৯ই ডিসেম্বর মঠস্থাঁপনা উপলক্ষে উৎসব হুইল, স্বামিজী 
্বয়ং প্রত্যুষে উঠিয়া গঙ্গান্নানাস্তে শ্রীরামককষ্ণদেবের শ্রীপাদকায় 
_বিশ্বদল ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন এবং ধ্যান 
পুজাব্সানে হ্বয়ং দক্ষিণস্কন্ধে তানির্টিত কোটায় রক্ষিত 
স্রীরামকষ্চদেবের ভক্মান্থি লইয়া অন্টান্ত সন্যাসিগণ সহ শঙ্খ- 
ঘণ্টারোলে গঙ্গাতট মুখরিত করিয়া নূতন মঠভুমিতে উপনীত 
হইলেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে জনৈক শিষ্কে বলিলেন 
শ্ঠীকুর আমায় বলেছিলেন “তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে 
নিয়ে যাবি আমি সেখানেই যাবে৷ ও থাকৃবো। তা গাছতলাই 
ফি, আর কুটারই কি!” সেজন্যই আজ আমি স্বয়ং তাকে 
কাধে করে নৃতন মঠনুমিতে নিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয় জান্বি, 
বহুকাল পর্যযস্ত “বহুজনহিতাঁয় ঠাকুর প্র স্থানে স্থির হয়ে 
খাক্বেন।” তারপর বলিলেন “এই যে আমাদের মঠ হচ্ছে, 
এতে সকল মতের, সকল ভাবের সামঞ্জন্ত থাক্বে। ঠাকুরের 
যেমন উদার মত ছিল, এটি ঠিক সেই ভাবের কেন্স্থান হুবে ) 
প্রধান থেকে যে মহা সমন্বয়ের উদ্ভিন্ন ছটা বেরুবে, তাতে জগৎ 
প্লাধিত হয়ে যাবে।” নূতন যঠডুমিতে উপস্থিত হইয়া তিনি 
স্বনধাস্থিত কোটাটা জমীতে বিস্তীর্ণ আসনোপরি রাখিয়া ভূমি 
হইয়া প্রণাম, করিলেন। অপর সকলেও প্রণাঁম করিলেন। 
. অনন্তর স্বামিজী পুজায় বসিলেন। পুজাস্তে বঙ্ঞাগ্রি প্রজ্জবলিত 
করিয়। হোম করিলেন এবং মব্যাসী ভ্রাতৃগণের সাহাষে) 


৮৯২ 








বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা] । 


স্বহস্তে পায়সান্ল প্রস্তুত করিযা ঠাকুরকে নিবেদন করিঙ্গেন। 
তাবপর সাদরে অভ্যাগত ব্যক্তিবৃন্দকে সম্বোধন কবিয়ী 
বলিলেন-_“আপনারা আজ কাযমনোৌবাকো ঠাকুরেব পাঁদপক্সে 
প্রার্থনা ককন যেন মহাধ্গাঁবতার ঠাকুর আজ থেকে বছুকাল, 
বহুজনহিতায়, বহুজনসুখাঁষ এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া 
ইহাকে দর্ধধর্ম্ের অপুর্ধ্ব সমন্ববকেন্্র করিষা রারেন।” সঞ্- 
লেই করযোড়ে টবপ প্রার্থনা করিলে স্বামিজী শরৎবাবুকে 
& কৌটা উঠাইযা! পুনরায় নীলাম্ব বাবুর বাগানে লইয়া 
যাইতে বলিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া সকলেই এই 
কার্যের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতে লাঁগিলেন। স্বামিজী 
শরত্বাবুকে বলিলেন “ঠাকুবের ইচ্চায আজ তাঁর ধর্পক্ষেত্রের 
প্রতিষ্ঠা হ'ল। বারো বছরের চিত্ত আমার মাথা থেকে 
নাম্ল। আমার মনে এখন কি হচ্ছে জানিস? এই মঠ 
হবে বিষ্তা ও সাধনার কেন্রুস্ান। তোদের মৃত ধাঁর্দিক' 
গৃহস্তেরা ইহার চাঁরিদিককার জমীতে ঘরবাঁড়ী কে থা্ষে, 
আর মাঝখানে ত্যাগী সন্্যাসীরা থাকবে । আর মঠের ঈ 
দক্ষিণের জমীটায় ইংলগ্ড ও আমেরিকার ভক্তদের থাক্বাঁর 
ঘর দোঁর হবে। এরূপ হ'লে কেমন হয় বল্‌ দেখি?” শরৎ” 
বাবু বলিলেন “মহাশষ, আপনার এ অদ্ভুত কল্পনা ।” তহুত্তরে 
স্বামিজী বলিলেন “কল্পনা কিরে? সময়ে সব হবে। আমিত 
পত্তন মাত্র করে দিচ্ছি। এর পর আরও কত কি হবে! 
আমি কতক করে যাৰ। আর তোদের ভিতর নাঁনা 1068 
ও সেতলব) নিয়ে খাব। তোরা পরে সে সবক ৮০7৫ ০৪৫ 
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(কাজে পরিণত) করুবি। বড় বড় 191৩ (মীমাংসা) 
কেবল শুন্লে কি হবে? সেগুলিকে 80509] 9610এ 
ড় করাতে--প্রতিনিয়ত কাজে লাগাতে হবে। শাকের 
লম্বা লম্বা কথাগুলি কেবল পড়লে কিহবে? সেগুলি আগে 
বুধতে হবে--তারপর জীবনে ফলাতে হবে। বুঝলি? 
একেই বলে 115000৪] 15116192 ( কর্মজীবনে পরিণত ধর্ম )1” 

এই সালের এপ্রিল মাঁস হইতে মঠের গৃহাদি নির্মাণ 
আরম্ভ হইয়াছিল। হুরিপ্রদন্ন চট্টোপাধ্যায় নামক ঠাকুরের 
একজন্‌ ভক্ত ও ডিস্িক্ট ইঞ্জিনিয়াব (ইনি এক্ষণে স্বামী বিজ্ঞানা- 
নন্দ নামে পরিচিত ও একসময়ে প্রয়াগ মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন ) 
এই কল কার্যের তত্বাবধান করিতেছিলেন। যদিও নই 
ডিদেম্বর (১৮৯৮) ঠীকুব-প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন হইল এবং 
কয়েকজন দন্নাসী এখন হইতেই মঠের নূতন বাঁটাতে বাস 
করিতে লাগিলেন, তথাপি পর বৎসর জানুয়ারী পধ্যন্ত মঠ 
নীপান্বর বাবুর বাঁগাঁন বাড়ীতেই রহিল। 
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স্বামিজীর শরীর ক্রমশঃই খারাঁপ হইতে লাগিল। হ্াপানীর 
টানে তিনি বড় কষ্ট পাইতেছিলেন। ২৭শে অক্টোবর প্রসিদ্ধ 
ডাক্তার আর; এল, দত্তের নিকট তাহার বক্ষ পরীক্ষা করান 
হইল। তিনি ও কবিরাজেরা সকলেই বলিলেন যে খুব সাবধানে 
না থাকিলে গড়! সাংঘাতিক হইবার সম্ভাবনা । এ সময়ে 
স্বামিীর চিত্ত বাহ্বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়িয়াঁছিল। 
একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই হয় ত গভীর চিন্তায় নিমগ্ন 
হইতেন, দশ বারোবার প্রশ্নের জবাব দেওয়া] হইলেও হয় ত 
তিনি পুনরার প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিতেন। উত্তরই তাহার কর্গে' 
পৌছাইত ন|। 

কাশ্মীর হইতে ফিরিব।র ছুই তিন দিন পরে স্বামি-শিষ্য 
সংবাদ প্রণেতা শ্রীযুক্ত শরচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় একদিন ষঠে 
আসিলে স্বামী ব্রঙ্গানন্দ প্রভৃতি সন্যাসিগণ তাহাকে দ্বামিজীর 
সহিত দেখা করিতে ও যাহাতে স্বামিজী উচ্চ ভাব-ভূমি হইতে 
কিঞিৎ নামিয়। আসেন তাহার জন্ত চেষ্টা করিতে বলিলেন। 
শরত্বাবু গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন স্বামিজী পূর্বান্ত হইয়া] 
আসনে উপবিষ্ট। মন অন্তমুখী। স্বামিজী তাহার গৃহগ্রবেশ 
প্রথমে লক্ষ্যই করেন নাই। শরৎবাবু দেখিলেন তাহার 
বামচক্ষুতে একন্থানে রক্ত জমাট বীধিয়া রহিয়াছে । জিজ্ঞাস! 
করিলেন উহা কি করিয়া হইল। স্বামিজী বলিলেন “ও কিছু 
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নয়। হয় ত ক্ষীরভবানীতে একটু জোরে তগন্তা করার দরুণ 
হযেছে তাহার মনকে বিষবাস্তরে নিবিষ্ট করিবার উদ্দেন্তে 
শরৎবাবু তাহ!কে তীর্ঘযাত্রার গল্প শুনাইবার জন্য ধরিয়া 
বসিলেন। ইহাতে স্বামিজীর যেন অনেকটা বাহা চৈতন্য হল । 
তিনি গল্প করিতে করিতে হঠাৎ বলিয়! উঠিলেন “অমলনাঁথ 
থেকে আসা অবধি শিব মাথায চড়ে বসেছেন, কিছুতেই সেখান 
থেকে নড়তে চাচ্ছেন না।” কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাঁকিযা পুনরাষ 
বলিলেন “মমরনাঁথে যাঁবাঁৰ সময় এমন সব উচু উচু জাযগাৰ 
উঠেছিলুম, বেখানে কোন যাত্রীরা যাষ না। সেই নির্জন পথে 
হাটরার জন্য আমার কেমন একটা কঝৌক চেপেছিল। সে 
সময় শরীর বোধ ছিল না। মনট| কেবল শিবময হয়ে গেছলো । 
দেই গুকতর পরিশ্রমে শরীবট। জখম হযেছে। সেখানে এত 
শীত যে গায়ে যেন হাজাৰ হাঁজীন ছুচ ফুটিষে দিত। যাবার 
সময় কিন্তু শীত গ্রীন্ম কিছু বোঁপ ছিল না। সর্বাঙ্গে ছাই মেখে 
একখান কৌপীন এঁটে গুহাব মধ্যে টুকেছিলুম। কিন্ত ব্খন 
বেক্ষিয়ে আসি তখন শীতে হাত পা একেবারে অসাড়” 

শরত্বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন “শোনা যায় যে অমরনাথের 
গুহায় শ্রক রকম সাদা পায়রা আছে, তাঁদের যারা দেখতে পায় 
তাদেরই তীর্থযাত্র। সফল হয় ও সব মনোঁবাঞ্চ পূর্ণ হয় । আঁপনি 
কি ওরকম কোন পায়রা সেখানে দেখেছিলেন?” শ্বামিজী 
বলিলেন “হা হা, জানি। আমি ৩1৪ট! সাদা পায়রা দেখেছি, 
কিন্ত তারা মন্দিরের ভিতর থাঁকে কি কাছাকাছি পাহাড়ে 
থাঁকে ত! বলতে পারি না।” 
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তারপর ক্ষীরভবানীর মন্দিরে দৈববাণীর কথা উঠিল। শরৎ" 
বাবু বলিলেন “সম্ভবতঃ উহা৷ আপনার নিজেরই চিন্তার প্রতিধ্বনি 
মাত্র সম্পূর্ণ ভেতরেব জিনিষ, বাহিবের সঙ্গে কোনিও জম্পর্ধী 
নাই । স্বামিজী উত্তর করিলেন “আমাৰ ভেতর থেকেই হোঁক 
বা বাহির থেকেই আম্মক, কিন্তু তুমি ষদি স্বকর্ণে শোন ( যেমন 
এখন আমার কথা শুন্চো ) যেশ একটা শব্দ আকাশ থেকে 
আস্চে, মথচ কোন লোক দেখতে পাঁওযা যাচ্চে না, তাহ'লে 
কি তার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করতে পার ?” 

পরে শরত্বাবু স্বামিজীকে ভূতবোনি দেখিযাঁছেন কিনা 
জিজ্ঞাসা কবায় স্বামিজী উত্তর দেন যে মাঝে মাঝে একজন 
আত্মীবের প্রেতা তা তাহাকে দর্শন দিতেন ও দুরের সংবার্ধাদি 
আনিয়া দিতেন। কিন্তু সব সময় হার কথা সত্য প্রমাণ 
হইত না। একবাব কোন তীর্থে স্বামিজী উক্ত প্রেতাত্মার 
উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা কখেন। তার শন হইতে আর তাঙ্ছার 
দর্শন পাঁওয়া যাঁয় নাই। 

এই সময়ে স্বামিজীকে চিকিৎনার জন্য প্রায়ই কা 
পাকিতে হইহত। অস্থথে ভুগিয়াও এখানে তাহাকে, ঘ্লনেক 
লোকের সহিত বকিতে হইত। ইহাতে আহাঁরাদির অনিয়ম 
হইতে লাগিল। গুকত্রাতা ও শিষ্যেরা এইজন্য আগন্তক ধিগের 
জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট করিবার জন্য স্বামিজীকে বলিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু যেহ্ৃদয় চিরদিন পরের জন্য উন্ুক্ত-_তাহাতে 
নিয়ম কানের বাঁধন সহিবে কেন? তিনি উত্তর দিলেন «এর! 
আমায় দেখিবার জন্ত কি ছটো কথা৷ শোন্বার জন্য কতদূর 
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থেকে কষ্ট ক'রে এসেছে, আর আঁমি শরীর খারাপ হবে 
ভেবে এখানে বসে তাদের সঙ্গে ছুটো কথা বল্তে পারবে! 
না?” 

একদিন যোগানন্স্বামী ও, শরৎবাবুকে সঙ্গে লইয়া তিনি 
আলিপুরের চিড়িষাখানা দেখিতে গেলেন। ন্ুপারিন্টেণ্ডেন্ট 
বায় রামব্রক্ম সান্যাল বাহাঁছব তাহাকে যথেষ্ট সমাদর করির়। 
স্বয়ং তাহার সহিত সমস্ত পশুশালাঁয় শমণ করিয়া নানাবিধ 
পণুপক্ষী দ্রেখাইলেন। তাহার ইচ্ছান্ুসারে রামত্রহ্ষবাবু ব্যান 
ও সিংহদিগকে আহার দিবার আজ্ঞ! দিলেন। স্বাম্জী উহা- 
দিগেক্স ভোঘ্বন দেখিযা আমোদ বোধ করিলেন। তারপর 
দর্প দেখিয়াও বড় খুদী হইলেন ও কি করিয়া সরীস্থপ জাতির 
ক্রমবিকাশ হয় তাহা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তারপর 
বানরশালায় প্রবেশ কবিলেন। বানর দেখিলেই (এদেশ ও 
পাঁচাত্যদেশে ) তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন 
£ওছে তোমরা এ শরীরে কেন প্রবেশ করিলে? আর জন্মে 
কি কর্ম করিয়াছিলে যাহার ফলে এদেহ ধারণ করিতে 
হইয়াছে ? 

রামব্রন্ম বাবু কিঞ্চিৎ জলযোগের আয়োজন করিয়াছিলেন 
জলযোগাস্তে অনেক কথাবার্তা হইল। রামব্রহ্গবাবু উদ্ভিদ 
বিষ্কা ও জস্তবিদ্ধাষ বিশেষ পারদর্শী ও ডারউইনের ক্রমবিকাশ- 
বাদের বড় পক্ষপাতী ছিলেন। স্বামিজী বলিলেন ডারউইনের 
থিওরি কতকদুূর পর্যান্ত সত্য বটে। কিন্তু অনেক জিনিষ 
আছে যেখানে উহা! খাটে না) আর “জীবন-সংগ্রামে প্রাতি- 
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ঘোগিতা, বা “যৌননির্ববাচন অপেক্ষা পতঙ্জলির মতে পপ্রকুত্য 
পুরণাঁৎ যে 'জাত্যন্তর পরিণামে, কারণ বলিয়া উল্লিখিত 
হইযাছে তাহা সব্বাংশে শ্রেষ্ঠতর। অনেক তর্ক বিতকের পর 
রামন্রক্ম বাবু স্বাঁমিজীত্র কথার পারবন্তা স্বীকার করিলেন ও 
বলিলেন “পি আপনাঁৰ মত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় বিদ্যায় 
অভিজ্ঞ লোৌক এইভাঁবে আমাদের শিক্ষিত সমাজের ভ্রম অপঠ 
নোদন কবেন তণে দেশের বড় উপকার হয, শীদিন সন্ধ্য] 
বেলা শরৎ বাবুর ও অগ্তান্ত কষেকজনের অনুরোধে বলরাম বাবুর 
বাটাতে স্বামিজী রাত্রি বারোটা পধাস্ত ডারউইনের [৮০190 
ুণ১৩০ঠর (অভিব্যক্তিবাদ ) ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাহা 
স্থলমন্্ম এই যে পশু ও প্রাণীজগতের কতকদুর পর্যস্ত ডর 
উইনের 1১০9610 খাঁটে, কিন্তু মানবজগতে ( যেখানে বুদ্ধিবভি) । 
পরিচালনা ও স্বাধীন চিন্তার স্থান আছে) উল খাটে না! 
আমাদের দেশের সাঁধু ও আঁদর্শচরিত্র ব্যক্িদিগের মধ্যে প্রাতি-' 
যোগিতার নামগন্ধও নাই বা অপরকে বিনাশ করিয়া নিজে বড়; 
হইবার প্রবৃতি নাই। বরং সেখানে আত্মত্যাগ দেখা যাষ ! 
যে ধত নিজেকে বলি দিতে পারে সেই বেশী বড়,হয়। একজন : 
প্রশ্ন করিলেন “তবে আপনি আমাদিগকে শারীরিক উন্নতি- 
চেষ্টা করিতে বলেন কেন ? 

আহত সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া স্বামিজী বলিলেন---. 
*তোরা কি আবার মানুষ? পশুর চেয়ে তোরা শ্রেষ্ঠ কিসে? 
শুধু আহার, নিজ্রাঃ ভয় আর বংশবৃদ্ধি এই নিয়ে আছিস্‌। যদি 
একটু বৃদ্ধিবৃত্তি না থাকতো তবে এতদিন চতুষ্পদে পরিণত, 
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হাতিস্‌্। নিজেদের আত্মসম্মান বোধ নেই, কেবল পরস্পরের 
হিংসা নিষে আছিদ্‌,। তাতেই ত আঁজ ধিদেশীব কাছে 
তোঁদের এত লাঞ্ছনা ! বাজে বড়াই ছেড়ে রোজ কি ভাবে 
জীবন কাটাচ্চিদ্‌ সেইটে ভাব দেখি। আমি এই পশুত্ব 
তোদের ভেতর দেখছি বলেই শিক্ষা দিচ্ছি প্রথমে জীবন- 
সংগ্রামে একটু প্রতিযোগিতার চেষ্টা কর্‌। শবীবট|কে শক্ত 
করতে শেখ শরীর জোঁবালো হ'লে তবে মন জোগালো 
হুবে। যাদের শরীরে জোন নেই তাদেব আন্মসাক্ষাৎকাণ হওষ] 
অসম্ভব । যখন একবার মনটা বশে আদ্বে, আর আপনার 
ওপর প্রভূত্ব করতে পার্বি তখন শরীর থাকলো আর গেল 
দেখবার দরকার নেই, কারণ তখন ভ আর শরীরের দাঁস 
নস” 

+ এই সময়টা স্বামিজীর চক্ষে নিপ্রা ছিল না। রাত্রির 
অধিকাংশ সময়ই তিনি জাগিঘা কাটাইতেন। তাহার বড় ইচ্ছা 
হইত যাহাতে একটু নিদ্রা হয়। বলরাম বাবুর বাড়ীতে এক- 
দিন আহারাদির এর সৎ বাবু তাহার পধদেবা করিতে ছিলেন, 
সহসা শঙ্খ ঘণ্টা বাঁজিতে লাগিল । সেদিন হৃুধ্যগ্রহণ। স্বামিজী 
বলিলেন 'গেরণ লেগেছে, এইবার একটু ঘুমুই ।, খানিক পবে 
যখন চারিদিক বেশ অন্ধকার, হইল, তিনি বলিলেন “এই ঠিক 
গেরণ বলিষা পাশ ফিরিযা ঘুমাইবাঁর চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
কিন্তু কিছুতেই ভাল ঘুম হুইল না। কিছুক্ষণ পরে উঠিষা 
বালকের ন্তায় শিষ্াকে বলিলেন “লোকে বলে গেরণের সময় যা 
কন্ধা যায় তার ১০০ গুণ ফল হয। ভাবলুম যদি এই সময় একটু 
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ঘুমিষে নেওযা যায় তবে এব পর হয়ত ভাল ঘুম হবে। কিন্তু 
হবাব নয। মিনিট পনবে! ঘমিষেছি বটে, কিন্তু মা আমার 
কপাল সুনিদ্রা লেখেন নি।” 

এই সমযে একটি বটনাষ স্বামিজী বড সন্তোষ লাভ করিলেন। 
স্বামি ত্রিগুণাতীত উদ্বোধন” পত্রিকা বাহিব কবিষা তাঁহাঁব 
সম্পাদন ভাব গ্রহণ কবিলেন। ১৪৪ জান্ুয়াবী একটি ছাপাখানা 
ক্রথ কবা হইল। স্থিব হইল, মাসে ভ্রহবাঁব পত্রিকা বাছিৰ 
হইবে । কি কবিষা কাঁগজথানি চাঁলাইতে হইবে স্বামিজী সেই 
সম্বন্ধে উপদেশাদি দিলেন । 

১৯শে ডিদেম্বব ব্রহ্মচানী হনেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া স্বাহিজী 
৬ বৈগ্ঠনাথ যাত্র। কলিলেন ও শ্রীযুক্ত প্রিয়নাঁথ মুখোপাধ্যায়ের 
গৃভে আঁতিথা গ্রহণ কবিলেন। তখন হাঁপানি বড প্রবল ভাঁব 
ধাবণ কবিযাছে। অনেক সময দমবন্ধ হইয়। আসিত । জিনি 
প্রা অবিকাঁংশ সময নিজ্জনে কাঁটাইতেন। একটু পড়াশুনা 
চিঠিপত্র লেখা ও ন্রমণ ইহাই প্রাত্যহিক কর্ম ছিল। সময়ে 
সমযে এত শ্বাসকষ্ট হইত যে মুখ চোঁখ লাল হয! উঠিত, দর্ববাঙ্ে 
মাক্ষেপ হইত ও উপস্সিতি সকলে মনে করিতেন বৰি প্রাণবাধু 
বহির্ত হইল। স্বামিজী বলিতেন এ সময তিনি একটি উচু 
তাকিযাব উপব ভব দিয়া বদিষা মৃ্যুব প্রতীক্ষা কবিতেন। 
আব ভিতব হইতে যেন ক্রমাগত “সোইহম” “সোইহম+ না 
উিত হইত, আব যেন কর্ণে উপনিষদেব এই মন্ত্র বাঁজিতে 
থাঁকিত-_“একমেবাঘয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।” 

এইখানেই একদিন স্বামী নিরঞ্জনাননদের লহিত শ্রমণে 
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বহির্গত হইয়া দেখিলেন, একটি লোক ভীষণ আমাশয় রোগে 
আক্রাস্ত হইয়! রাস্তাঁর ধারে পড়িয়া শীতে কাপিতেছে ও যাঁতনায় 
ছটফট করিতেছে--পরিধানে একখাঁনি ধুলিধূদরিত ছিন্নবক্। 
তিনি পরের বাঁটীতে অতিথি হইয়াছিলেন, স্ৃতরাং প্রথমে কি 
করিয়া গৃহস্বামীর বিনা! অনুমতিতে সে ব্যক্তিকে তথায় লইয় 
যাঁন ভাবিতে লাগিলেন। কিন্ত তাহার হৃদয় শুনিল না। গুরু- 
ভাইয়ের সাহায্যে ধীরে ধীরে রোগীকে দীড় করাইলেন এবং 
দুইজনে ধরাধরি করিয়া তাহাকে প্ররিয়বাবুর বাঁটাতে আনিলেন। 
সেখানে একটি ঘরে তাহাকে রাখিয়া তাহার অক্মাঞ্জনা করি- 
লেন, তাহাকে একখান। কাপড় পরাঁইলেন ও আগুনের সেক 
দিতে লাগিলেন। শুশ্রাধা করিতে করিতে লোকটি ক্রমশঃ 
আরোগ্যলাভ করিল। প্রিষবাঁবু ইহাতে বিরক্ত হওয়া দুরে 
থাকুক, বরং আরও আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন যে 
বিবেকানন্দ শুধু মানসিক বলে বলীয়ান্‌ নহেন, তাহার হৃদয়ের 
গভীরতাঁও অসীম । 

এই সময়ে যে সকল খ্যাতনামা ভাঁরতবাসী স্বামিজীকে 
পত্রাদি লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে বোগ্াইয়ের স্বনামধন্য ধনকুবের 
স্তার জামসেদ্জী তাতাঁর নিম্নলিখিত পত্রখানি উল্লেখযোগ্য । 
ছুঃখের বিষয় স্বামিজী ইহার যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে 
পাওয়া হুঃসাধ্য। 
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[ এই পত্রে বদান্ত তাতা মহোদয় বলিয়াছিলেন যদি 
একদল ত্যাগী-যুবক এদেশে বিজ্ানচ্চার বিস্তার ও শ্রীবৃদ্ধিকল্পে 
জীবন উৎসর্গ করিতে অভিলাধী হন ও স্বামিজী তাহাদের নেতৃত্ব 
ভার গ্রহণ করিয়া! একটি মঠ স্থাপন করেন তাহা৷ হইলে ত্যাগমন্ত্রের 
সাধনা, বিজ্ঞানের উন্নতি এবং দেশের উন্নতি সব কাজই এক সঙ্গে 
হয়। জাপান হইতে আমেরিকা! যাইবার পথে স্বামিজীর সহিত 
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ঘা 
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টাটা মহোদয়ের এরূপ ধরণের কথাবার্তা হইয়াছিল। তাহাই 
স্মরণ করিয়! তিনি এক্ষণে স্বামিজীকে এই কাঁধ্য আরস্ত করিতে 
আহ্বান করেন এবং তাহার আহ্ুসঙ্গিক ব্যয়ভার নির্বাহ করিতে 
প্রস্তুত বলিয়া জানান। ] 


কর্মব্রতের দীক্ষাদান। 


1ঠক পূর্বেই আবগত হইবাছেন যে এত কঠিন ও 
বেশদাযক পীভা শবেও স্বামিজী মুহূর্তেব জন্য কম্মে 'বিবত 
ছিলেন না। দেশে পবাতন আদর্শকে মাজিঘা ঘষিষা নৃতম 
কবি স্থান কবিতে হইবে এবং সকল লোককেই ক্ষ 
ও উতৎ্সাভনীল কবিতে হইবে ইহাই তাহাঁধ প্রধান লক্ষ্য ছিল। 
এদেশেব বাখুতে চিন্ত। বাষণ দার্শনিক বড সহজে জন্মশ্হণ 
কবে কিন্তু ঝীর্দনি্ঠট ও উদ্যমষন্ত লোকেব একান্ত অভাব । 
আামবা অনেক দিন হইতে “জগৎটা কিছু না” বলিয়া! চক্ষু 
মুদ্রিত কবিষ| নিশ্চে্ট ভাবে বসিষা আছি। তাহার ফলে আজ” 
মামবা মৃতকল্স জড হইযা দঁভাইযাঁছি। স্বামিজী দেখিলেন 
যে এ আশ্মপ্রবঞ্চনায দেশে ঘোবতব মনিষ্ট হইতেছে | 
কর্মেন আদর্শ, কম্মেব গৌবব, কর্মেণে উপকাবিতা দেশে লা 
গ্রান্ত ভইলে দেশ দিন দিন অধঃপাঁতে যাইতেছে । সেই জগ্ত 
তিনি মঠেব সন্াসীদিগকে প্রথমে লোকশিক্ষা দিবা 
উপযোগী কবিষা গঠিত কবিতে লাগিলেন। একদল লোকের 
হস্তে এই শিক্ষাভাব না থাকিলে চলে না। হিনি দেখিহেন 
যাহাবা সন্ন্যাসী হইতে আসিবাছে তাহাবাই ইহাব সর্বাপেক্ষা 
উপযুক্ত পাত্র। কাবণ তাহাবা স্বভাবতঃ সংসাবাসক্তিশূনট, 
জিতেব্তিম, *বেব জন্য খাটিতে প্রস্তুত ও পরিবাঁব প্রতিপ|লন- 
ভাব হইতে মুক্ত। সেই জন্ত তিনি যুবক সন্্যাসীদিগকে 
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কর্মার্থের উপযুক্ত শিক্ষা! প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহার 
শিক্ষাপ্রণালীও অতি সুন্দর ছিল। নিবেদিতা বলিযাছেন 
পুনুত ৪5 &. 01) 600০9%০” (তিনি আজন্মই শিক্ষক )। 
কথাটা অতি প্রকৃত। তিনি শুধু সম্মুখে উপস্থিত থাকিলেই 
অধ্ধেক কাধ্য নিশ্পন্ন হইত। কাঁহাকেও হয নিজের রন্ধন 
তার প্রনান করিতেন, কাহাঁকেও বা বন্তৃতাদি দিতে অভ্যাস 
করাইতেন। যে থেমন কার্য্যের উপযুক্ত তাহাকে নেই কার্যে 
নিযুক্ত করিতেন। কাঁজেব মধ্যে ছোট বড় ছিল না। যখন 
যাহা দ্বারা যে কাঁজ করাইবেন মনে কবিতেন তখনই তাহা 
সম্পন্ন করিতে হইত। না করিলে নিস্তাব নাই। তিনি 
বলিতেন “যে_ কাই হউক পুব_ মনোযোগের মহিত করা 
চাই। যে ঠিক করি] এক ছিলিম তামাক সানদিতে পারে দে 

ঠিক করিযা ধ্যান ধারণাও ব কবিতে পারে। আর যে রারাটাও_ 

ভাল করে কর্তে পারে না দে কখনও পাকা সাধু হাতে পারে না। না। 
শুদ্ধমনে_একাত্তচিতে না৷ রাঁধিলে ান্দ্রবা সাত্বিক হয না) হয নাঃ 

শিষ্দিগ্রকে যখন বক্তৃতা দিতে শিক্ষা দিতেন তখন ( তখন কেহ কেহ 
লজ্জাবশতঃ অগ্রসর হইতেন না,কিন্ত তিনি সহজেই তাহা" 
দের লজ্জা ভাঙ্গিয়া দিতেন। বলিতেন দেখ শ্ত্রীরামক্$- 
দ্বেব আমাকে লজ্জা দূর কব্বার বড় একটা! সুন্দর উপায় 
. ব'লে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন বখন (লাক দেখে লজ্জা হ'বে_ 
তখন মনে মনে কৰ্বি “লোক না পোক” (পোকামাকড়) 

একবার এই প্রকাবে জঙ্জা দূর হইলেই শিল্পের! অনেক সময়ে 
জ্ঞান, ভজি, শ্রদ্ধা, ত্যাগ বা শান্তর সম্বন্ধে অনর্গল বক্তৃতা করিতে 
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পাঁরিতেন। তিনিও “বেশ হচ্ছে, “বাহবা” প্রভৃতি বাক্যে 
তীহাপ্দিগকে সর্বদা উৎনাঁহিত কবিতেন। শুদ্ধানন্দ স্বামীর 
সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন “চেষ্টা করলে কাঁলে এ খুব ভাল 
বক্তা হবে ।? 

তাহাব শিক্ষা আব একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, যে কেহ 
তীভাব নিকট থাকি ত তাহাধ়ই মনে হইত যেন সে অসামান্ত 
ব্যক্তি, বিবাট শক্তিন আধাব, বত শন্ত ব্1গ হউক না কেন 
করিতে সমর্থ। কেহ ক্কৃতকার্য হউক বা না হউক, ফখনও 
তাহাঁব নিকট হইতে প্রশংসা! ও উৎসাহ ভিন্ন ভৎ্সনা লাভ 
কবিত না। লোক বিচাঁব কবিবার সময তিনি দেখিতেন না 
কে কতটা কাঁজ কবিল, দেখিতেন কাহান মনেব ভাব কত 
দুঢ। সাধ্যমত চেষ্টা করিলেই তিনি যথেষ্ট বোধ করিতেন + 
অকৃতকাধ্য হও তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্ত চেষ্টা করা চাই-- 
উদ্যম চাঁই, উৎসাহ চাই । তিনি যেন শিষ্যদেব ডুব জলে ছাড়িয়া 
দিষা ভাবিতেন যে যতটা পারে হাত ৭| ছু'ড়িযা সীতার 
শিখুক। সেই সমযে স্বামী সারদানন্দ, তুরীযানন্দ ও নির্শলা- 
নন্দের উপর দর্শনাদি অধ্যাঁপনাঁব ভার ছিল এবং সকলেই ধ্যানের 
সময় তাঁহাদিগের সহিত ঠাকুব ঘরে যাইতেন। কিন্তু কাজ- 
কর্মের ভার ছেলেদের হাতে ছিল। স্বামিজী বলিতেন “ওদেরও 
একটু স্বাধীনতা থাকা চাই। ওদেরও দাষিত্ব বোধ হওয়া 
চাই। না হ'লে এর পর বড় বড় কাজ কর্ষে কি 
ক'রে? 

সন্যাঁসীর জীবন কিরূপ হওয়া উচিত এই সম্বন্ধে স্বামিজী 
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প্রাষই উপদেশ দিতেন। সম্ষে সমযে মঞসেব সকল সন্নাঁসীকে 
নিজের কাছে ডাকিযা মন্ন্যাস-জীবনের গুক্ত্ব ও সন্ন্যাসীদের 
কর্তব) সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ কবিতেন। বলিতেন 'রন্ষচর্ধ্য 
প্রতি শিরাষ শিরাঁষ আগুনের মত জ্বলবে 1, কখনও বলিতেন 
“মনে রাঁখ বি, এই হচ্ছে আদর্শ_“মাত্মনঃ মোক্ষায জগদ্ধিতাষ 
চ"। সন্্যাস বলিতে তিনি বুঝিতেন বিশ্বেব কল্যাণে জন্য 
ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ কবিতে করিতে সাস্তকে অনন্তেব মধ্যে 
হারাইয়া ফেলা। ভাঁদশগুলিকে তিনি কার্যে এমন ভাঁবে 
পরিণত কবিয়াছিলেন যে কখনও সে গুলিকে 0১6০1561091 
৪1১90800009 বা কল্পনার বিজ্‌ন্তন বলিষা মনে হইত না। 
নিজের উপব বিশ্বাস থাকিলে কোন কাজই অসম্ভব নহে এই 
তাহাঁব ধারণা ছিল । 

তিনি বলিতেন "জগতেন ইতিহাস হচ্ছে কতকগুলি আত্ম- 
শক্তিতে বিশ্বাসবান্‌ লোকেব ইতিহাঁস। বিশ্বীসই ভিতরকাব 
দৈবীশক্তিকে জাগ্রত কবে। বিশ্বাসবলে মানুষ ঘা খুসী কর্তে 
পারে। কেবল সেই সময মানুষ অক্কৃতকাধ্য হয ষখন সে অনন্ত 
শক্তি ধিকাশেব চেষ্টা রর্জন কবে। যে মুহুর্তে একট! মানুষ বা 
একটা জাত নিজেব উপব বিশ্বাস হাবাঁয় সেই মুহূর্তে সেটা মরে । 
প্রথমে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস কর তাঁবপবৰ ভগবাঁনে বিশ্বাস। 
একমুটো শক্তিমান লোক জগৎটা টলমল ক“রে ফেল্তে পারে। 
আমাদের চাই অনুভব করবার হৃদয়, চিন্তা কর্বার মস্তি, আর 
কাজ কব্বার হাত । 

রম্বন, সঙ্গীত, উদ্যানরচনা, পশুপালন প্রভৃতি ব্যতীত আর 
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একটি জিনিষের উপর স্বামিজী খুব জোর দিতেন সেটি 
হইতেছে শরীরের দৃঢ়তা সাধনা । তিনি দীড় টানার বিশেষ 
পক্ষপাতী ছিলেন । বলিতেন---" ৮876 58025 870 
11061506036 81100 06151101071 ০ 90%9 366 ৮০০৫৭ 
561585 10 009 5895] 01 08101007001 20050199. 001 
89096105। 10010908600 09 81111211202 00015 
ড/০11-06910190 10031555 17005019501 11017 8100 1701559 
০£ 55611” (অর্থাৎ গুরুভাঁর পর্বতসম বিদ্বরাশি অতিক্রম” 
পূর্বক ধর্মের পথ প্রস্তুত করিবার জন্ত লৌহবৎ দৃচদেহ একদল 
কন্মীর প্রয়োজন ) মঠের সন্ন্যাসীদের পক্ষে অধ্যয়নও তিনি 
বিশেষ আবশ্তক মনে করিতেন। কারণ তত্বার! বুদ্ধিমাঞ্জিত 
হয়) ধারণা ও নিষ্ঠা দুঢ হয় এধং সমাজ ও ধন্ম-বিষয়ক নানা 
প্রশ্নের মীমাংসা করা ও দেশ কাঁল পাত্র বিবেচনায় বিধিব্যবস্থা"ও 
নিয়মাদি শজন করার পক্ষে অনেক সুবিধা হয়। ভ্ঞাগ এবং 
অথগড ব্রহ্মচধ্যই যে চরম জ্/নলাভের একমাত্র সোপান ইহা 
তিনি মঠের সঙ্ন্যাসীদিগের চিন্তে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিবার চেষ্টা - 
করিতেন! আর ত্যাগ শব্দের অর্থ শুধু কর্ম্মে নয়, মন হইতে 
ত্যাগ্গ। তিনি বলিতেন “সন্ন্যাসীর জীবন অন্তর প্রন্কৃতির সঙ্গে 
একটা তুমুল সংগ্রাম। সুতরাং যদি জয়ের আশা করিতে চাও», 
তবে কঠোর তগন্তা, আস্মনিগ্রহ এবং ধ্যান-ধারণা লাগিয়া, 
যাঁও।” 

সন্ন্যাস-জীবনের প্রথম অবস্থায় গুরুর শাসনাধীনে বা বিধি- 
নিয়মের বশবর্তী হইয়া থাকা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া ত্বিনি 


৯০৭৯ 


স্বামী বিবেকানন্দ। 


মনে করিতেন, বিশেষতঃ আহারাদি সন্বন্ধে। ১৬ই ডিসেম্বর 
বৈগ্নাথ যাইবার পৃব্বে তিনি মঠে অনেকক্ষণ ধরিয়া এ বিষয়ের 
আলোচনা করেন এবং আহারাদি বিষয়ে নবীন সন্ন্যাসীদিগকে 
বিশেষ ভাবে উপদেশ দিয়া বলেন যে রাত্রিতে অল্প ভোজন 
ভাল। আহারের সহিত মনের যে কতদুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাঁহা 
বুঝাইবার জন্য তিনি বলিয়াছিলেন-_”আহাঁরসংযম ব্যতীত 
চিত্সংযম অসম্ভব । অতি ভোজন থেকে অনেক অনর্থ হয়। 
ওতে শরীর ও মন দুই জাহান্নামে যায়। তা! ছাড়া প্রথম অবস্থায় 
হিন্দু ব্যতীত অন্য জাতির স্পৃষ্ই অন্ন খাওয়া বিস্নকর। গোঁড়ামী 
ও ন্কীর্ণতা ভাল নয় বটে, তবে প্রথম প্রথম নিষ্টাবাঁন্‌ হওয়! 
খুব ভাল এবং দৃঢভাবে ব্রহ্ষচর্ধ;য পালন করা দরকার। তার 
পর যা খুসী কর। ইচ্ছা করিলে পুরে! সন্ন্যাস গ্রহণ কর্তে 
পার, আবার মঠ ছেড়ে চলে যেতেও পারো । তবে একথাটা 
ভুলোন! যে যখন দেখ.বে সন্নযাস-আদর্শ থেকে পিছিয়ে পড়ছ, 
এ কঠোর জীবনের পক্ষে তুমি অন্ধুপযুক্ত, তখন গাহস্থ্য আশ্রমে 
প্রবেশ কর! বরং ভাল, কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রম কলুষিত করা অন্ুচিত। 
সকালে উঠবে, ধ্যানজপ কর্বে আর খুব তপস্তা লাগাবে, স্বাস্থ্য 
আর সময়মত খাওয়া দাওয়ার উপর খুব নজর রাখবে । আর 
কথাবার্তা কহিবে শুধু ধর্ম সন্বন্ধে। শিক্ষাবস্থায় এমন কি 
খবরের কাগজ পদ়্া বা গৃহস্থদের সঙ্গে মেশাঁও ভা 
নয়।” 

এ বিষয়ে মে মাসে একদিন তিনি উত্তেজিত কে বলিয়া- 
ছিলেন--. 


৯১৬ 


কর্ম্মব্রতের দীক্ষা্দান। 


“মঠের ব্যাপারে গৃহস্থদের কোন কর্তৃত্ব চল্বে না। সন্ন্যাসীরাও 
টাকাওলা লোকের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না। গরীবদের 
সঙ্গেই তাদের কারবার। গরীবদেরই যত্র কর্ষে, ভালবাস্বে 
ও যথাসাধ্য সেবা কব্ধে। এদেশের প্রত্যেক মঠ ও সন্নযাসী- 
সম্প্রদায় বড় মানুষের দাসত্ব করাতে ও তাদের দয়ার উপর নির্ভর 
করাতেই উচ্ছন্ন গেছে । প্রক্কত সন্নাসী তাদের ত্রিদীমানায় যাবে 
না। ও তবেশ্াবুত্ি। কামকাঞ্চনের দাঁস যারা, তারা কি করে 
কাম-কাঁঞ্চনত্য!গীর প্রকৃত শিষ্য হতে পারে ?” 

বৈগ্থনাথ হইতে ফিরিয়া আমিয়া অল্পবয়স্ক শিষ্যদের জন্য 
তিনি কতকপগ্ডলি নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সেগুলির 
উদ্দেগ্-__যাঁহাতে তাহাদের মনে সংসারীর বিন্দুমাত্র ছাঁয়াও ন! 
পড়ে। যতই আলাপ পরিচয় থাক, গৃহস্থের পক্ষে সাধুর 
বিছানায় শয়ন বা উপবেশন বা তীহাদের সহিত একত্র 
ভোজন করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। যঠের অল্পবয়স্ক যুবকগণের 
পক্ষে এমন কি এগ্রীমাঠীকুরাণীর সেবার জন্ঠও তাহার 
কলিকাতার আশ্রমে থাকা নিষেধ ছিল, কারণ শ্রীপ্রীমাঠাকুরাণী 
সকলের নিকট অতিশয় পুজনীয় হইলেও ৯ আশ্রমে অন্ান্ত 
অনেক জ্ত্রীভক্ত তাহার আশ্রয়ে বাস করিতেন বা সদাসর্ধদা 
তাহার নিকট উপদেশাদ্ি লইতে আঁসিতেন। কাশ্মীর হইতে 
ফিরিয়া একটি নিক্ষলঙ্ক চরিত্র যুবক সন্যাসীকে উ আশ্রমের 
তত্ববধান কার্যে নিযুক্ত দেখিয়া স্বামিজী ভৎসনা করিয়াছিলেন 
এবং তৎক্ষণাৎ তাহার স্থলে একজন প্রাচীন অথচ কর্মঠ 
শিশ্যুকে নিযুক্ত করিবাঁর আদেশ দিয়াছিলেন। 


৯৯১৯ 





জানা বরাগারররাে 


3, তিনি গৃহস্থ বা জীলোকগণকে দা করিতেন। তবে ছূর্বসতা 
... আাধারণ নরনারীর শ্বভাবগত ধর্ম এবং সুযোগ পাইলে পাপ 


অলক্ষ্যে কোন্‌ পথে প্রবেশ করে তাহা কেহ বলিতে পারে না; 
..... “এই জস্ঠ তিনি সর্বদাই সতর্কতা অবলষন করিতে উপদেশ দিতেন, " 
... এ ঘেন পাপ বা ছুর্ঘলতা মস্তক উত্তোলন করিবার অবসর বা উপযুক্ত 


টি .. ক্ষেত্র না পায়। নতুবা প্ররুত গার্স্থযাশ্রমেও যে অতি উচ্চ 


আদর্শ ও মহত্ঈপালনের উপায় আছে তাহা তিনি বেশ 
.. 7 জানিতেন এবং গৃহস্থদিগের মধ্যে কয়েকজন ভ্লীলোক ও পুরুষকে 
নিতান্ত অন্তর বন্ধু মনে. করিতেন। এমন কি, অনেক সময়ে 
. সন্যাসী শিল্কাদিগকে উপদেশ দিতে গিরা তাঁহাদের উদাহরণ 
 দিতেন। পাঠক পর পরিচ্ছেদে এইরূপ একজন মহাপুরুষকে 
রর দেখিবেন। 

.”, অনেক সময় লোকের ব্যবস্থায় বির হইয়া তিনি বলিতেন 
শি কি ক'রে কাজ কর্ধো বল্‌? এখানে সকলেই 
কর্তা হতে চায়, কেউ কারুকে মান্তে চায় না। বড় কাজ 
. কর্তে গেলে সর্দীরের হুকুম চোক বুজে মান্তে হয়। আমার 
টির হি লাজ ভারা ধন আছি বেকে নন পা 
আমায় মঠের নর্দামা সাফ কর্তে হবে ঠিক জানিস্‌ আমি দ্িরুক্তি 
না ক'রে এখনি তাই কর্তে থাকৃবো। যে হুকুম তামিল কর্তে 
পারে সেই সর্দার হয় 

_: একদিন সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ - থামিয়া 
একজন সন্যাসী শিষ্যুকে সম্মুখে দেখিতে 'পাইয়। বলিলেন *শোঁন, 


সা 


কর্ম্মরতের দীক্ষাদদান। 
্রীরামকঞ্চ জগতের জন্ত এসেছিলেন আর জগতের জন্য প্রাণটা 
দিষে গেলেন। আমিও প্রাণটা দোবোঃ তোদেরও সকলকে 
ধিতে হবে। এখন যা হচ্ছে দেখছি এ শুধু আরম্ত। তবে 
ঠক জানিন্‌ এই যে আমাব জাযের রক্ত পাত ক”রে যাচ্ছি 
এধ ফলে এমন সব বীর উৎপন্ন হবে ভগবানের কাঁজের জন্ত 
এমন সব মহারথী বেবোবে যারা সমঞ্ড পৃথিবীটা ওলট পালট 
ক'রে ফেল্বে।” এবং প্রাষই তিনি শিষ্যদিগকে বলিতেন 
“কিছুতেই যেন ভুলিস্নি বে জগতের সেবা এবং ঈশ্বরপ্রাপ্তিই 
ভচ্ছে সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তাতেই লেগে থাকৃবি। সন্ন্যাস” 
মার্সের মত কোন পথে এত সাক্ষাৎ ফল হয় না। সন্ন্যাসী ও 
পরমাত্বার মাঝখানে আন্ত কোন দেবত। নেহ। সন্ন্যাসী বেদের 
মাথার দাড়িযে আছেন ।৮ 
এ জারা 
রীতিমত অধ্যাপনা হয। নীলাম্ব সুখোপাধ্যাযের বাগানে মঠ 
উঠিখা যাওঘা অবধি গুর'ভাহদের সাহাঁযো বেদ, উপনিষদ্‌ঃ 
বেদাস্তস্থত্র, গাত। ও ভাগবত পাঠের জন্ত নিয়ঘমত বৈঠক 
বসিত। তিনি স্বয়ংও কিছুদিন পাঁণিনির অষ্টাধ্যায়ী পড়াইয়া- 
ছিলেন এবং এখনও মংগ্কত সাহিত্য ও শান্্রপাঠে অনেক সময় 
ব্যয় করিতেন। এই সময় “গু ভ্রীং খতং, নামক স্তোত্রটিও 
“আচগালা প্রতিহতরয়% শ্লোক ছুইটা রচনা করেন ।* যেদিন 


শা শীট শীট শশিশিশীশ শীট শি শি শীাশিপিপী শি পলিশ শীত শট পচ 





* বিবেকানন্দ-দমিভি হইতে প্রকাশিত 'বীরবাণী' নামক পুস্তকে উক্ত 
স্তোত্র ও স্বামিজীর অন্যান্ত বাংলা, ইংরাজী ও সংস্কৃত কবিতাদি গ্রকাশিত 
) 
হইয়াছে । এখানে কেবলঘাঁন্জ ই প্লোক ছুই উদ্ধত হইল £--- 
৯১৩ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


উক্ত স্তোত্রটি বচিত হ্য সেইদিন স্বামিজী শিষ্য শবচন্্রে 
সহিত ছুই ঘণ্টা সংস্কতে আলাপ কবিযাছিলেন। শবৎবাবু 
বলেন “বোধ ভইতেছিল যেন বাগ্দেবী স্বামিজীব কণ্ঠাগ্রে অব- 
স্থান কবিতেছিলেন। আব তাৰ ভাষা কি সতেজ, কি 
মনোমুগ্ধকব, কি অনর্গল? আমি আগে কি পবে আঁব কখনও 
বড় বড পণ্ডিতদেব মুখেও এমন লালিত্যপুর্ণ ভাষা শুনি নাই ।+ 
শবতবাবু সংস্কৃত ভাষাষ বিশষ অভিজ্ঞ। শ্লোকগুলি বচিত 
হইলে স্বামিজী উপবৌক্ত শিষ্যেব হস্তে সেইগুলি সমর্পন কবিষা 
বলিলেন “এগুলে! পড়ে দেখ, ছন্দে কোন দোষ হযেছে কি 
না। আমাব মাঁথায খখন 030081)0 ( ভাব ) আসে তখন ভাষাষ 
প্রকাশ কর্তে গেলে হয ত সব সমৰ ব্যাকবণেব খেযাঁল থাকে 
না। ৈথানে বকা বোধ কববি বদলে ঠিক কবে দিবি, 
শিষ্য বলিলেন “আপনা সংস্কতে পাণ্ডিত্য কে না জানে। 
ভাষাঁকে ভাঁবেব অনুগামী কববাব জন্য প্রযোজন মত বদ্‌লা- 
বাধ অধিকাৰ আপনাব আছে । আব আপনা যদি কোন 

আচগ্ালা প্রতিহতখযো যন্ত প্রেম প্রবাহঃ 

লোকীতীতোহপ্যংহ ন জহৌ লোককল্যাণমা্গম। 

ত্রৈ'লাক্যহপ্যপ্রতিমমহিম। জানকী প্রাণবন্ধঃ 

ভক্ত্য। জ্ঞানং কৃতবরবপুঃ সীতযা ঘে! হি রাঁধঃ ॥ ১ ॥ 

স্ন্বীকৃত্য পলযফলিতন্বাইবোথং হুঘোবং 

হিত্বা বাত্রিং প্রকতিসহজা মন্ধতামিত্রমিশ্রাম্‌। 

শ্ীতং শাঙ্গং মধুরমপি ষঃ দিংহনাদং জগর্জ 

সৌহযং জাতঃ প্রথিতপুকষঃ রামরষান্বিফানীম্‌ ॥২। 


৯১৪ 


কর্ম্মব্রতের দীক্ষাদান ॥ 


ভুল ভ্রান্তি হয় তাঁকে আর্ধপ্রয়োগ বলে ধরে নিতে পারা 
যায়।” শুধু সংস্কৃত বলিয়া নহে, স্বাঁমিজী ইংরাঁজীতেও যে 
সকল বক্তৃতা দিতেন বা যাহা! লিখিতেন, বল! বা লেখা শেষ: 
হইলে আর তাহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিতেন না। যাহাদের, 
কাছে খসড়া থাকিত তাহাদের বলিতেন “তোমরা যেমন খুসী 
বদলে দিও। আমাকে আর বিরক্ত ক'রোনা। আমি আর 
ওসব 5৮19৪ কর্তে পার্দো না” যতক্ষণ পধ্যস্ত তাহার ভাঁক 
ঠিক থাকিত ততক্ষণ পর্যন্ত ভাষার পরিবর্তনে তাহার কোন 
আপত্তি ছিল না। কবিতা সম্বন্ধে তিনি একবার বলিয়াছিলেন 
“দেখ, কবিতার পদ মিলানো যেন ছোট ছেলের 1152176 
(আধ আধ কথার মত)। যেন নাকি সুর ভাজ] (510890 ] 
-4958টা 792108110 520£855 করলেই হোলো! 0117 
অত মারামারি কেন ?% 

উপরোক্ত শিষ্যকে তিনি প্রায় বলিতেন-__“দেখও যা লিখবি 
তাতে যেন 9600100005115 (ভাবপ্রবণত1 ) মোটে ন! 
থাকে। এদেশের লোকে যা লেখে তাতেই 950107577এর 
ছড়াছড়ি । ফলে দেশটা মেয়েলীভাবে (10207205 ) বোঝাই 
হয়ে উঠেছে। শক্তি চাই রে! শক্তি চাই! কাজে করে 
লেখায় একট| £08509175 (পৌরুষ) ভাব থাকা চাই। 
আজকালকার দিনে ও জিনিষটাঁর বড় অভাব। তাই আমি 
নিজে বাংলায় এক নুতন ধরণে জীবন্ত ভাবে লিখবো! মনে 
কচ্ছি। বাহার! স্বাম্জীর “বর্তমান ভাঁরতঃ “ভাববার কথা” 

* আধুনিক বড় বড় সাহিত্যিকদিগের মতও এইরূপ । 


৯১৫ 


১৯ 


স্বামী বিবেকানন্দ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” পরিব্রাজক" প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন 
তাহারা নিশ্চয়ই এই “নতুন ধরণের, বাংলার সহিত পরিচিত 
'হইয়াছেন। আমর! এখাঁনে উদাহরণস্বরূপ “বর্তমান ভারতের 
শেষ কয়েক ছত্র উদ্ব,ত করিলাম ৫-- 

“বলবানের দিকে সকলে যায় ,--গৌরবাশ্িতের গৌরবচ্ছটা মিগের 
গাত্রে কোনও প্রকারে একটুও লাগে, ছুর্বলমাত্রেরই এই ইচ্ছা! । যখন 
ভারতবাসীকে ইউরোপী বেশতৃযা মণ্ডিত দেখি, তথন মন হয, বুঝি 
ইনার পদদলিত বিষ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদেৰ স্বঙ্গাতীয়ত্ব 
স্বীকার করিতে লজ্জিত! চতুদ্দশশতবধ যাঁবৎ হিন্দুরক্ে পরিপালিত 
পার্স এক্ষণে আর “নটিভ” নহেন। জাতিহীন ব্রা্গণন্মণ্যের ব্রন্গণ্য 
গৌরবের নিকট মহারথী কুলীন ব্রা্ষণেরও বংশমধ্যাঁদ! বিলীন হইয়া যায়। 

শান পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, এ যে কটিতটমাত্র আচ্াদন- 
ফারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচজাতি, উহ্হার। অনাধ্যঞাতি !!| উহার আর আমা- 
দেবের নহে !1। 

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরান্ুষ্কীরণ, পরষুখাপেক্ষা, এই দ1স্ছলভ 
দুর্বলতা, এই স্বৃণিত জঘন্য নিষ্ঠ,রতা-এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার 
জাভ করিষে? এই লব্জাকর কাপুরুষত৷ সহায়ে তুমি বীরভোগ] স্বাধীনতা 

কত করিবে? হে ভারত, ভুলিও না--তোমার নারীজাতির আদর্শ 
সীতা, সাবিত্রী, দময়স্তী, তুলিও না-_তোঁমার উপান্ত উমানাখ, সর্বত্যাগী 
শঙ্কর ; ভুলিও না- তোঁমার' বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় 
কুখের--নিজের ব্যক্তিগত ন্থখের জন্য নহে; তুলিও না-তুমি জন্ম 
হইতেই “মায়ের” জন্য বলি প্রদত্ত; ভুলিও না--তোঁমার সমাজ সে বিরাট 
অহামায়ের ছাঁয়ামাত্র 3 ভুলিও না-_নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি। মেথর, 
তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সর্গে 
বল-_আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল, মুর্খ ভারতবাসী, 
৯১৬ 


কর্ম্মব্রতের দীক্ষাদান। 


দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রান্মণ ভারতবাসী, চগ্ডাল ভারতব।সী আমার ভাই; 
তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাঁকিয়! বল-_ভারতবাসী আমার 
ভাই, ভাঁরতবাসী আমার প্রাণ, ভাঁরততৈর দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভার- 
তের সমাজ আমার শিশুশব্য।, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের 
বারাণদী, বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার ন্বর্গ, ভারতের কল্াখ 
আমার কল], আর বল দিন রাত,_“হে গৌরীলাখ, হে অগদন্থে, আমায় 
মনুষ্যত্ব দাও মাঁ, আমার ছুর্বলতা, কাঁপুরুষত৷ দূর কর, আমায় মানুষ কর ।” 

পূর্বে শীলেদের বাগানে যেমন দিনরাত লোক যাতারাত 
করিত-_আর ধর্ম, সমাজ, দেশের উন্নতি অবনতি নানা বিষয়ের 
আলোচনা হইত, এখনও তেমনই হইতে লাঁগিল। 


৯১৭ 


স্বামিজী ও নাগমহাঁশয়। 


এই সময়ে পূর্ববঙ্গের ভক্তশ্রে্ঠ নাগ্রমহাশয় * তাহার 
জন্মস্থান স্বদূর দেওভোগ হইতে স্বামিজীকে দর্শন করিতে মঠে 
; আদিয়াছিলেন। এই ছুই মহাপুরুষের মিলনদৃশ্ত বড় অপরূপ 
হইয়াছিল। একজন প্রাচীন গার্হস্থ্য ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, 
আর একজন নবীন মন্্যাসমার্সের জলম্ত ছবি, একজন ভগবৎ- 
প্রেমে আত্মহারা, আর একজন মান্গষের মধ্যে প্রস্তপ্ত ভগবানকে 
বিকাঞ্্রের চিন্তায় আত্মহারা; তবে ত্যাগ, বৈরাগ্য, গুরুভক্তি 
' এ সকল বিষয়ে উভয়েই একরূপ। 

হ্বামিজী নাগমহাশয়কে প্রণাম করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা 
করিলে নাগমহাশয় বলিলেন “আপনারে দর্শন কব্ৃতে আই- 
লাম! জয় শঙ্কর] জয় শঙ্কর! সাক্ষাৎ শিবদর্শন হু'ল+ 





* নাগমহাশয় ধী্ীরামকঞ্চদেবের একজন গৃহী শিল্প। ইহার গ্ঠয় 
অদ্ভুত ভক্তি ও বিশ্বাস জগতে ছুলণভ। ঠাঁকুরের প্রসাদ বলিয়! দেওয়াতে 
ইনি একবার ভোজ্যের সহিত কলাপাত পর্যযষ্তর উদরস্থ করিয়াছিলেন 
এবং পিতৃবাক্যের মর্যাদা রক্ষার্থ উলঙ্গ হইয়া মুত ভেকদেছ চরণ করিয়া- 
ছিল্লেম। জিহ্বার সুখেচ্ছা হইবে বলিয়া সন্দেশ বা কৌম উতবষ্ট ভব্য 
খাইতেন না, অথচ অতিথি সৎকারের জগ্য গৃহের থুটি জবালাইয়৷ পাক 
করিয়াছিলেন এবং একটিমাত্র গৃহ থাকাতে অশ্ঠিথিকে শবীয় শয়দগৃহে স্থান 
দিয়া লগত্বীক সমস্ত রাত্রি ঘোর দুর্য্যোগে গৃঙ্রে বাছিরে কাটাইয়াছিলেন। 
প্রযুক্ত শরচন্্র চক্রবর্তী মহাশয় প্রণীত 'াঠানাগমহাশয়' নামক পুস্তকে 
তাহার বিস্তৃত জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে। 

৯১৮ 


স্বামিজী ও নাগমহাশয়। 


এবং স্বামিজী তাঁহাকে বসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অন্গুরোধ 
করিলেও করযোড়ে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। স্বামিজী 
পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন “শরীর কেমন আছে? কিন্তু যিনি 
দৈবক্রমে অপরের বিরুদ্ধে মুখ দিয়া একটি কথা নির্গত হওয়ার 
জন্য পুনঃ পুনঃ আপন শিরে প্রস্তরাঘাত করিয়। রক্তপাত 
করিয়াছিলেন ও মাসাবধি ক্ষতযন্ত্রণায় ভুগিয়! বলিয়াছিলেন 
“বেশ হইয়াছে, যে যেমন পাঁজি, তাহার সেইরূপ শাস্তি হওয়া 
দরকার, সেই আত্মবিস্থৃত পুরুষ কি কোনদিন দেহের কোন 
সংবাদ রাখিতেন? তাহার উপর আধার ধাহাকে সাক্ষাৎ 
শিবাবতার জ্ঞান করিতেন তাহার দর্শন পাইয়াছেন, এ অবস্থায় 
কি আর শরীরের কথা মনে আছে? স্বামিজীর প্রশ্নের উত্তরে 
“ছাই হাড় মানের কথা কি জিজ্ঞাসা কর্ছেন? আষ্ীনার 
দর্শনে আজ ধন্য হলাম, ধন্য হলাম এই কথা বলিয়া তিনি 
স্বামিজীর পদগ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে লু্িত হইলেন। স্বামিজী তখ” 
ক্ষণাৎ তাহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন “ও কি কচ্ছেন 1, 

নাগ মহাশয়। আমি দিব্যচক্ষে দেখ.ছি--আঁজ সাক্ষাৎ 
শিবের দর্শন পেলাম। জয় ঠাকুর রাঁমকৃষ্ণ। 

এই বলিয়া অতৃপ্-নয়নে স্বামিজীকে দর্শন করিতে 
বাগিলেন। 

স্বামিজী নাঁগমহাশয়ের সমভিব্যাহারী শিষ্য শরচ্চন্ত্রকে লক্ষ্য 
করিয়] বলিলেন-_“দেখেছিম্‌-ঠিক ঠিক ভক্তিতে মানুষ কি 
হয়! নাগমহাশয় তন্ময় হ'য়ে গেছেন-দেহবুদ্ধি একেবারে 
গেছে । এমনটি আর পীর! যায় না । তারপর তিনি প্রেমানন্ন 


৯১৯ 


স্বামী বিবেকানন্দ । ১ 


স্বামিজীকে লক্ষ্য করিয়! নাঁগমহাঁশয়ের জন্য প্রসাদ আনিতে 
বলিলেন। গ্রসাদের কথা শুনিয়া নাগমহাশয় উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া 
উঠিলেন প্রসাদ ! প্রসাদ! (স্বামিজীর দিকে ফিরিয়া 
করযোড়ে ) "আপনার দর্শনে আজ আমার ভবক্ষুধা দূর হযে 
গেছে » 

এই সময়ে মঠের সকল ব্রহ্মচারী ও সন্নাসিগণ উপনিষদ্‌ পাঠ 
করিতেছিলেন। কিন্তু নাগমহাশয়ের গুভাগমনে স্বামিজী তাহ! 
বন্ধ করিয়! দিয়া সকলকে আসিয়। নাঁগমহাশয়কে দর্শন করিতে 
বলিলেন। সকলে আসিযা নাগমহাশয়কে ঘিরিয়া বসিলে 
স্বামিজী বলিলেন “দেখছিস্! নাগমহাশয়কে দেখ. ইনি 
গেরস্ত বটে, কিন্ত জগৎটা আছে কি নাসে বোঁধ নেই) সব্বদা 
তন্ময় হয়ে আছেন!” তারপর নাগমহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া 
বলিলেন “এই সব ব্রহ্মচারী ও আমাদের সকলকে ঠাকুরেব কথা 
কিছু শুনান। 

নাগ মঃ। ওকি বলেন! ওকি বলেন! আমি কি বল্ব? 
আমি আপনাকে দেখতে এসেছি) ঠাকুরের লীলার সহাষ 
মহাবীরকে দর্শন করিতে এসেছি। ঠাকুরের কথা এখন লৌকে 
বুঝবে। জয় রামরুষ্ণ ! জয় রামকৃষ্ণ ! 
.. স্বামিজী। আঁপনিউ তাকে ঠিক চিনেছেন। আমরা ঘুরে 
ঘুরেই মনুম। 

নাগ মঃ। ছি,ছি, ওকি কথা বল্চেন! আপনি ঠাকুরের 
ছায়াঁ-এপিঠ আপ ওপিঠ ; যাঁর চোঁখ আছে, সে দেখুক। 

স্বানিজী। এই যে মঠ ফঠ হচ্ছে, একি ঠিক হচ্ছে? 


৯5 


হ্বামিজী ও নাগমহাশয় ॥ 


নাগ মঃ। আমি ক্ষুন্্, আমি কি বুঝি? আপনি যা কর্রেন* 
নিশ্চয় জানি তাঁতে জগতের মঙ্গল হবে__মঙ্গল হবে । 

অনেকে নাগমহাশয়ের পদধূলি লইতে ব্যস্ত হওয়ায় নাগ- 
মহাশয় মহা সন্ত্রস্ত হইয়। উন্মাদের স্তায় হইয়! উঠিলেন। তখন 
স্বামিজী সকলকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন “যাতে এর কষ্ট হয়, 
তা করো না।” তারপর নাঁগমহাঁশয়কে বলিলেন “আপনি 
মঠে এসে থাকুন না কেন? আপনাকে দেখে মঠের ছেলের! 
কত জিনিষ শিখবে ? 

নাগ মঃ। ঠাকুরকে ঈ কথা একবার জিজ্ঞাসা! করেছিলাম, 
তাতে তিনি বলেন “গৃহেই থেকো ।” তাই গ্ৃহেই আছি, মধ্যে 
মধ্যে আপনাদিগকে দেখে ধন্য হয়ে যাই। 

স্বামিজী। আমি একবার আপনার দেশে যাঁব। 

নাগমহাঁশয় আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন “আহা! এমন 
দিন কিহবে? আপনার পায়ের ধুলো! পড়লে দেশ কাশী হ'য়ে 
বাবে-_কাণা হয়ে যাবে! দে সৌভাগ্য কি আমার অনুষ্টে 
আছে? 

স্বামিশী। আমার ত ইচ্ছে আছে। এখন মা নিয়ে গেলে 
হয়। পু 

নাগ মঃ। আপনাকে কে বুঝবে--কে বুঝবে? দিব্য- 
দৃষ্টি না খুললে ত চিন্বার যে নাই। একমাত্র ঠাকুরই ' 
চিনেছেন ) আর সকলে তাঁর কথায় বিশ্বান করে মাত্র, কিন্তু 
কিছু বোঝে না। 

স্বামিজী। এখন ক্ষমার একটি ইচ্ছে আছে, শুধু দেশকে 
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জাগান। সমস্ত দেশট। বৃহৎ অজগরের মত আপনার শক্তিতে 
বিশ্বাস হারিয়ে ঘুমুচ্ছে--সাঁড়া নেই শব্দ নেই_যেন মরেই 
'গেছে। যদি একবার কোনরূপে তাঁকে জাগিয়ে তার সনাতন 
ধর্টের মধ্যে কি শক্তি আছে জানিয়ে দিতে পারি, তবে বুঝবে! 
ঠাকুর ও আমাদের আসা বৃথা হয়নি। শুধু এই একটিমাত্র 
ইচ্ছে আছে-_মুক্তি ফুক্তি এর কাছে তুচ্ছ! আশীর্বাদ করন 
'যেন কৃতকার্য্য হই ! 

নাগ মঃ। ঠাকুর আপনাকে নিয়ত আশীব্বাদ কন্ছেন। 
আপনার ইচ্ছার গতিরোধ কে করে? যা ইচ্ছা কব্বেন-__তাঁই 
হবে। 

স্বামিজী। কৃই কিছুই হয় না__ার ইচ্ছে ভিন্ন কিছুই হয় 
'না। % 
নাগ মঃ। তাঁর ইচ্ছা আর আপনার ইচ্ছা এক হয়ে 
গেছে ) আপনার যা ইচ্ছা, তা ঠাকুরেরই ইচ্ছা । জয় রামকুষ্ণ! 
জয় রামকৃষ্ণ ! 

স্বামিজী। কাজ কর্তে গেলে মজবুত শরীর চাই) এই 
'দেখুন এদেশে এসে অবধি শরীর ভাল নাই) ওদেশে বেশ 
ছিলুম। 

নাগ মঃ। ঠাকুর বল্তেন দেহে, থাকতে হলে টেক্স দিতে 
হয় । রোগ শোক সেই টেক্স। কিন্তু আপনার দেহ যে মোহরের 
বাক্স) এ বাক্সের খুব যত্র চাই) কে কর্বে? কে বুঝবে? 
ঠাকুরই একমাত্র বুঝছিলেন। জয় রামুষ্জ ! জয় রামকৃষ্ণ! 

স্বামিজী। মঠের এর! আমায় খুব'যত্ধে রাখে। 
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নাগ মঃ। ধীর যত্ব কব্ছেন, তাদেরই কল্যাণ-বুঝুন আর 
নাই বুঝুন। সেবার কম্তি হ'লে দেহ রাখ! ভার হবে। 

স্বামিজী। নাগমহাশয় ! কি যে ককৃ্ছি, কিন! করছি -- 
কিছু বুঝতে পাবৃছিনে। এক এক সময়ে এক এক দিকে মহ! 
বৌঁক আসে, সেই মৃত কাধ্য করে যাচ্ছি, এতে ভাল হচ্ছে কি 
মন্দ হচ্ছে কিছু বুঝতে পাচ্ছিন!। 

নাগ মঃ। ঠাকুর যে বলেছিলেন “চাবী দেওয়া রইল।» 
তাই এখন বুঝতে দিচ্ছেন না। বুঝামাত্রই লীলা ফুরায়ে 
যাবে। 

স্বামিজী একদৃষ্টে কি ভাবিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ পরে 
স্বামী প্রেমানন্দে ঠাকুরের প্রসাদ লইয়া, আসিলেন এবং নাগ” 
মহাশয় ও অন্তান্ত সকলকে দিলেন। দাঁধীমহাশয় ছুই হস্তে 
প্রসাদ মন্তকে ধাঁরণ করিযা| জয় রামকৃ্' বলিয়া মহাহর্ষে নৃত্য 
করিতে লাঁগিলেন। সকলে দেখিয়া অবাক] প্রসাদ পাইয়া 
সকলে বাগানে পাইচারী করিতে জাঁগিলেন। ইতিমধ্যে 
স্বামিজী একখানি কোদাল লইয়া! পুকুরের একধাঁরে আস্তে 
আস্তে মাটি কাঁটিতে ছিলেন। তদর্শনে নাগমহাশিয় তাহার 
হস্ত ধারণপূর্ধক বলিলেন “আমরা থাকিতে আপনি ও কি 
করেন? অগত্যা স্বামিজী কোদাল ফেলিয়৷ মাঠে বেড়াইয়! 
বেড়ায় গল্প করিতে লাগিলেন । নাগমহাশয় সম্বন্ধে বলিলেন--. 

“ঠাকুরের দেহ যাবার পর একদিন শুন্লুম, * নাগমহাঁশয় 
চার পীচদিন উপোস ক”রে তার কল্কাতার খোলার ঘরে পড়ে 
আছেন। আমি, হরিভাইি ও আর কে একজন মিলে ত 
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নাগমহাশয়ের কুটারে গিয়ে হাঁজির ; দেখেই লেসমুড়ি ছেড়ে 
উঠলেন। আমি বনুম, আপনার এখানে আজ ভিক্ষে পেতে 
হবে । অমনি নাগমহাশয় বাজার থেকে চাল, হাড়ী, কাঠ 
প্রস্ৃতি এনে রাঁধতে সুরু কল্পেন। আমরা মনে করেছিলুম-- 
আমরাও খাবো, নাগমহাঁশয়কে ও খাওয়াবো । রানা বান্না কণরে 
ত আমাদের দেওয়া হল; আমর! নাগমহাশয়ের জঙ্ত সব 
রেখে দিয়ে আহারে বস্লুম। আহারের পর যেই গুঁকে খেতে 
অন্ুরোধ করা; অমনি ভাতের হাড়ি আছড়ে ভেঙ্গে ফেলে 
কপালে মাঘাত করে বল্‌তে লাগলেন “যে দেহে ভগবান্‌ লাভ 
হলোনা, সে দেহকে আবার আহার দেবো?” আমরা ত দেখেই 
অবাক! অনেক করে, পরে কিছু খাইয়ে তবে আমরা ফিরে 
আঁসি।* 

সন্ধ্যার সমর নাঁগমহীশয় স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া বিদায় 
লইলেন। 

এই চিত্রে ছুইটা বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক 
নাগমহাশয়ের অপুর্ব দীনতা ও স্বামিজীর প্রতি অগাধ ভক্তি 
রিশ্বাস ; আর এক, নাগমহাঁশর়ের প্রতি শ্বামিজীর গভীর শ্রদ্ধা । 
উভয়েরই উভয়ের সম্বন্ধে অতি উচ্চধারণা ছিল। যে বিশ্ববিজয়ী 
পুরুষ জ্ঞান ও ধর্ম সম্বন্ধে আপনার মতকে চিরদিন অকাট্য 
বলিয়া ধারণা করিয়! আমিয়াছিলেন, অটল আত্মশক্তিতে অবস্থিত 
হইস্ব! যিনি সত্য ব্যতীত কাহারও নিকট কখনও অবনতমন্তক 
হন নাই, এবং দেশোন্নতিকল্পে আপনার জীবনব্যাপী আয়ো” 
জনকে একদিনও ধাহার উন্মার্গগমন বলিয়া বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় 


৯২৪" 


স্বামিজী ও লাগমন্থাশয় | 


নাই, সেই তেজস্বী বীরহৃদয় বিবেকনিন্দ আপনার আঁরব্ধ কার্য 
সম্বন্ধে সরলবুদ্ধি, গ্রাম্য, ক্ষাপাটে () নাগমহাশযের মতাঁমত 
গ্রহণ করা অনাবপ্তক মনে করেন নাই। ইহাঁতে তাহার আত্ম- 
কার্যের উপর বিশ্বাসের অল্পতা বা সন্দেহ স্ৃচিত হইতেছে না, 
পরস্ত নাগমহাশয়ের অস্তরূষ্টি ও বিবেচনাশক্তির মূল্য ও তাঁহার 
প্রতি স্বামিজীর অন্যতন্তসাধারণ শ্রদ্ধার পরিচষ পাওয়া যাইতেছে । 
এই নাগমহাঁশযের সম্বন্ধে তিনি বলিতেন “পৃথিবীর বহুস্থান ভ্রমণ 
করিলাম, কিন্তু নাগমহাশয়ের স্যাষ মহাপুকষ কোথাও দেখিলাম 
না।” বাস্তবিক নাগমভাশষের ন্যায় উশ্বরনিষ্ঠা ও সম্পূর্ণভাবে 
ঈশ্ববের পাদপন্মে আত্মনিবেদন জগতে অতি অক্সই দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। সেই শুগ্ক, কর্কশ মুর্তির অন্তরালে যে একখানি 
সবল হদঘ ভগবৎ-প্রেমের অমল দীপ্তিতে জিপ্ধমধুর ওঁজ্জল্য 
মণ্তিত হইযা| গ্রীগ্ুকর চরণাশ্রয়ে বিরাজ করিতেছিল, সাধারণ 
লোকে হযত তাহার খবর রাঁখিত না, কিন্তু স্বামিজী রাখিতেন। 
তাই তিনি সন্ন্যাসগৌরবের অলভেদী শিখর হইতে অবতরণ 
করিষা এই দীন গৃহস্থের নিকট আণীর্ববাদ যাচ্কা৷ করিয়াছিলেন ! 
আর তাহার গুরুভাইরাঁও দেখিলেন, স্বামিজীর ইচ্ছা ও ঠাকুরের 
ইচ্ছার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। 
রং ০ ৮ সু 

এই সময়ে একদিন স্প্রসিদ্ধ শ্রীমতী সরলা দেবী স্বামিজী 
সুন্দর রন্ধন করিতে পাঁরেন শুনিয়া সিষ্টাব নিবেদিতাঁর নিকট 
তাহার উল্লেখ করেন। স্বামিজী জানিতে পারিয়া একদিন 
ছু'জনকেই আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন এবং স্বহস্তে কয়েকটি 


৯২৫ 


গ্বামী বিবেকানন্দ । 


ব্ঞ্জন রন্ধন করিলেন। মহ্লাদিগের সহিত কথা বলিতে 
বলিতে স্বামিজী অন্ান্ত শি্কোর ন্যায় নিবেদিতাকে তাহার জন্ত 
এক কলিকা তাঁমাকু সাঁজিতে বলিলেন। সিষ্টার তৎক্ষণাৎ 
উঠিয়। গিয়া আনন্দের সহিত তামাঁকু সাঁজিযা আনিলেন ও 
ত্বামিজীর সেবা করিবার অধিকার লাভ করিয়া আপনাকে 
বিশেষ সৌভাগ্যশালিনী মনে করিতে লাঁগিলেন। মহিলাগণ 
প্রস্থান করিলে স্বামিজী গুরুভাইদের বলিলেন যে নিবেদিতাকে 
দিয়া তামাকু সাজাইবার উদ্দেপ্ত এই যে তিনি শুনিয়াছিলেন 
এ দেশের কোন কোন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধারণা যে তিনি নাকি 
শ্বেতাঙ্গদের স্ততি ও ছন্দানুবর্তন দ্বারা তাহাদিগকে আপন 
শিষ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন_ীহাঁদের সন্মুখে একজন 
পাশ্চাত্য রমণীকে আপন সেবা কার্যে নিষুক্ত করিয়া তিনি 
'দেখাইলেন এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । 


আবার সমুদ্রযাত্রা। 

১৮৯৯ সালের গ্রীক্মে প্রথমেই স্বাঁমিজীর স্বাস্থ্য অতিশয় 
ক্ষীণ হইযা পড়িলে তাহার ভক্ত নড়াঈলের জমীদারেরা তাহার 
গ্গীয় মুক্তবাঁধুসেবনের জন্য একটি বজরার ব্যবস্থা করিলেন। 
তিনি প্রাতে ও সন্ধ্যা অনেক সময় বজরার ছাদে ধ্যানমগ্ন 
অবস্থায় থাকিতেন, কখনও ব৷ বালকের ন্যায় সরল সহাম্তবদনে 
চতুদ্দিকে প্রান্কৃতিক শোভা দেখিতেন। সাধারণতঃ বজরা 
উত্তরে দক্গিণেশ্বরের মন্দিরের দিকে ধাইত এবং গোধূলির 
আলো! বা রাত্রের অন্ধকারে সেইখান দিয়! যাইবার সময় তিনি 
প্রায় গভীর চিন্ত|ষ নিমগ্ন হইতেন। সারাদিন শিক্ষা ও প্রচার 
কার্ধ্যে ব্যস্ত থাকিয়া সন্ধ্যার সময় এরূপ জলন্রমণ তাহার নিট 
অতিশয় প্রীতিপ্রদ বোধ হইত | 

শরীরের অবস্থা যেমনই হউক তিনি কখনও পরের জন্য 
পরিশ্রম করিতে কাতর হইতেন না1। ডাক্তারের! একবাক্যে 
তাঁহাকে সাধারণ্যে বক্তৃতা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন । 
তথাপি ২৬শে ফেব্রুয়ারী সিষ্টার নিবেদিতার “175 7০87% 
[0018 070%500500 নামক বক্তৃতার তিনি উপস্থিত ছিলেন 
এবং মিশনের রবিবাসরীয় বৈঠকে কখনও অনুপস্থিত থাঁকিতেন 
না। এই সময়ে কলিকাতাঁর সন্ত্রস্ত ধনিগণের অনেকে তাহাকে 
আপন আঁপন গৃহে নিমন্ত্রণ করিতেন । ১৭ই জুন শেষবার তিনি 
এইবপ নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ মহারাজ শ্তাঁর যতীন্্রমোহন ঠাকুরের 
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স্বামী বিবেকানন্দ । 


প্রাসাদে গমন করিয়াছিলেন। মহারাজা তাহার “রাঁজযোঁগ+ 
্রস্থপাঠে অতিশয় কৌতহলাক্রাস্ত হইয়া একান্তে ' বিষয সম্বন্ধ 
স্বামিজীকে আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । 
চিকিৎসক ও বন্ধুধিগের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে স্বামিজী 
পুনরায় পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে গমন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। 
সকলেই ভাবিয়াছিরেন সমুদ্রযাত্রাষ তাহার ন্ট্বাস্থ্য ফিরিয়া 
আদিবে। স্থির হইল স্বামি তুবীযানন্দ তাহার লক্ষে যাউবেন। 
সিষ্টার নিবেদিতাও তাহার বালিকা বিদ্যালয় সংক্রান্ত কাধ্যান্থ- 
রোধে ইংলণ্ডে গমন করিবেন ঠিক করিয়াছিলেন। এক্ষণে 
তিনিও স্বামিজীর সহিত একত্রে যাত্র! করিবেন এইবপ 
দিদ্ধান্ত হইল। বাস্তবিক স্বামিজীর বর্তমান অবস্থায় তাহাকে 
একাকী বিদেশে যাইতে দিতে কাহারও সাহস হইতেছিল 
না। যাত্রার এক মাস পূর্ব হইতে দর্শক ও ভক্তবৃন্দে মঠ 
'দিবারাত্র পরিপূর্ণ থাকিত। ন্বামিজী শেষ যুষূর্ত পধ্যন্ত তাহা- 
দের সহিত ধর্মচ্চা, স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি ও আরও 
ধু বিষয়ের আলোচনা করিতেন। মাঝে মাঝে ভাবোদ্েলিত 
কাষ্ঠে গান গাহিতেন। যাত্রার পূর্বদিন ফটোগ্রাফ তোল! হইল, 
এবং রাত্রে মঠে একটি ক্ষুদ্র বৈঠক বসিল। মঠের যুবক ত্রক্গ- 
চারীক স্বামিজীকে ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে বিদায়কালীন অভি- 
নন্দন প্রদ্দান করিলেন। তাহারাঁও অল্প কথায় উত্তর দিলেন। 
স্বামিী সন্নযাসের আদর্শ ও ত্যাগ অভ্যাস সম্বন্ধে বলিলেন । 
দেই কথা-ন্ন্যাসী মৃত্যুকে ভয় করিবে না। পরের জন্ত 
নিজ জীবন তুচ্ছ করিবে। সংসারী লোক ভালবাসে বাঁচিতে, 
৯২৮ 


আবার সমুদ্রযাত্র!। 
সন্ন্যাসীকে ভালবাসিতে তইবে মৃত্যু। আহার ত্বারা শরীর 
পুষ্টি করিয়া কি লাভ, যদি উহাকে অপরের কল্যাণের জন্ট 
উৎসর্গ করিতে না৷ পাবি? সেইব” ধ্যযনাদি দ্বারা মনের 
পুষ্টি করিয়াই না কি লাভ, যদি তাহা অপরের কল্যাণে 
নিযোৌজিত করিতে না পাবি? সমগ্র জগৎ এক অখণ্ড সত্তা- 
স্ববপ, তুমি আমি তার এক নগণ্য ক্ষত্র ক্ষুদ্র অংশ মাত্র-_ 
স্থৃতবাং এই কুদ্র আমিত্বটাকে না বাড়াইযা তোমার কোটা 
কোটি ভাষেব সেবা করাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক কার্ধ্য 
না করাই অস্বাভাবিক । উপনিষদের সেই মহতী বাণী কি 
স্মরণ নাই ! 
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোইক্ষিশিরোমুখং | 
সব্ধতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ধমাবৃত্য তিষ্ঠাতি ॥ 

মরিতেই যখন হইবে--মরণ অপেক্ষা গ্ুবসত্য যখন নার 
কিছুই নাই-_তখন কোন মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য দেহপাঁতি করাই 
কি শ্রেয় নহে? মৃত্যুতেই স্বর্গ-_মৃত্যুতেই সকল কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত 
আর বিপরীত বৃস্ততে সমুদয় অকল্যাণ ও আন্ুরিক ভাব 
নিহিত।” তারপর বলিলেন “এই আদর্শ টাকে কার্যে পরিণত 
করিবার উপায় কি জানিতে হইবে, খুব একটা বড় বা অসম্ভব 
রকমের আদর্শে কোঁন কাজ হয় না। বৌদ্ধ ও জৈন দংস্কারক- 
গণের এ বিপদ হইয়াছিল । আবার খুব বেশী 218০0০৪] (অতি 
মাত্রায় কাজের লোঁক) হওয়াও ভাল নয়। ছটা প্রান্ত 
(৪০৫৮৩7)85 ) এক করিতে হইবে । ছুটা “অত্যস্তঠকে ছাড়িতে 
হইবে। প্রবল ভাবপরায়ণতাঁর (19551791)) সঙক্গে প্রবল 
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কার্ধ/কারিতা (৮:8০6৩811 ) যোগ করিতে হইবে। এই 
হয়ত গভীর ধ্যান ধারণার জঙ্য প্রস্তুত হইতে হইবে, আঁবার 
পরমুহুর্ডেই মঠের মাটি কোদ্লাইবার জন্ প্রস্তুত থাঁকিতে 
হইবে। এই হয়ত শান্সের জটিল সমস্তাসমূহের সমাধান 
করিতে হইল, আবার পরক্ষণেই এই জমীর ফল ফুলুরী, শাঁক- 
শবজী মাথায় করিয়। বাঁজারে বেচিয়া আসিতে হইল। দরকার 
হুইলে খুব সামান্ত কাঁজ--এমন কি পাঁইখানা সাফ গথ্য্ত 
করিবার জন্য প্রস্তত থাকিতে হইবে। জর্ধদা মনে রাঁখিবে 
মঠের উদ্দেশ্ত-_আঁদর্শ মানুষ প্রস্তত করা। প্রাচীন খধিগণ 
এখন নাই-_গুহার বসিষা ধ্যান করিতে করিতে দেহপাত 
করিবার সময়ও এখন চলিষ! গিয়াছে । তোমাদিগকে এই 
মবযুগের খষি হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। নিজের কল্যাণ 
ত্যাগ করিয়া পরের জন্য অসত্রানবদনে আত্মপ্রাণ বলি দিতে 
ছইবে। সেই প্রকৃত মানুষ যে স্বয়ং শক্তির মত শক্তিশালী 
অথচ প্রাণটা রমণীর প্রীণের মত কোমল, পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনতা- 
শ্রিয়। অথচ এরূপ আজ্ঞাবহ যে অধ্যক্ষের আদেশে নিশ্চিত 
মৃত্যুর সন্মুবীন হইঠেও অকম্পিত হৃদঘ।” এদেশের লোক 
নিজ নিন মত প্রতিষ্ঠার জন্য এরপ ব্যগ্র এবং সামান্ত মতের 
বিভিন্নতার জন্য এত সহজে এক সম্প্রদাঁষ পরিত্যাগ *করিয়া আর 
এক সম্প্রদায়ের ষ্টি করে যে এখানে কেন সম্প্রদায়ই অধিক 
দিন স্থায়ী হয় না, বা স্থায়ী হইলেও তাহার মূল লক্ষ্য ঠিক 
রাখিতে পারে না। স্বািজী সেই জন্য এই নধপ্রতিষঠিত 
জন্ন্যাসীসঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,-_-পএখানে অবাধ্য- 


৯৩০ 


আবার সমুদ্রধাত্রা । 


গণের স্থান নাই, যদি কেহ অবাধ্য হয়, তাহাকে মমতাঁরহিত 
হইয়া দূর করিয়া দাঁও-_বিশ্বাসঘাতক যেন কেহ না৷ থাঁকে ! 
বাষুর স্ায় মুক্ত ও অবাঁধগতি হও, অথচ এই লতা ও কুকুরের 
স্তায় নম্র ও আজ্ঞাবহ হও 1৮ 

যাইবার দিন (২০শে জুন ১৮৯৯) অরীশ্রীমাঠাকুরাণী কলি- 
কাতার বাঁটাতে স্বামিজী, তুরীয়ানন্দ ও নঠের অন্তান্ত অন্যাসী 
সন্তানদের প্রাণ ভধিষ। ভোজন করাইলেন। অপরাহে তাহার 
আশীব্ব।দ অস্তকে ধারণ করিযা ছুই গুরুনাতা৷ প্রিন্লেপ ঘাটের 
দিকে চলিলেন। সেখ।নে ভীহাদিগকে ও নিবেদিতাঁকে বিদায় 
দ্বিবার জন্ অনেক বন্ধুবান্ধবের সমাগম হইয়াছিল । সকলেরই 
মুখে একটা বিষাদেব রেখা । ম্বামিজী বাহিরে বেশ প্রফুল্ল 
ছিলেন ও সফলকেই উৎসাহ দিতেছিলেন। তবে বখন 
বিদাঁয়ের সময় উপস্থিত হইল, তপন প্রত্যেকেরই প্রাণের বেদনা 
মুখাঁধয়বে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। তিনি যে তাহাদের বড় আদরের 
ন্বামিজী” | আর তুরীযানন্দ?--সেই সরল, সদাপ্রসুল্প, হাস্ত 
বিকশিত নয়ন, একনিষ্ঠ বাল-ব্রহ্মচারী_ম্বামিজী ধাহাঁকে' 
বলিয়াছেন “জবলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা”--তিনিও তাহাদের কম 
ন্েহ ভালবাসার পাত্র নেন! এই আজন্মসংযমী, কঠোরতপন্থী 
ও শুদ্ধাচারী স্বহাত্বা প্রথমে প্রেচ্ছদেশে গমন করিতে সম্মত 
ছিলেন না কিন্ত স্বামিজীর দকাতর অনুরোধ ও স্ষেহের 
আব্দারে তাহাকে পরিশেষে এ সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইয়াছিল । 
তিনি গঙ্গাজল সঙ্গে লইয়া জাহাজে উঠিয়াছিলেন। আর 
প্রচাঁরকাধ্যের সুবিধা হইবে বলিয়া ইচ্ছা ছিল, বেদাস্তদর্শন ও 
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অগ্ঠান্ঠি কয়েখানি প্রধান প্রধান শাস্সগ্রস্থ সঙ্দে লইবেন। 
কিন্তু স্বামিজী নিষেধ করিয়া কহিলেন, বিদ্বের চচ্চড়ি আর 
পাঁজিপুথি তারা যথেষ্ট দেখেছে । ক্ষাত্র-শক্তির পরিচয় খুব করে 
পেয়েছে, এখন দেখাতে চাই 'বাক্ষণ অর্থাৎ সনাতন ধর্মের 
শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাঁদনের জন্য যক্তিতর্কের বাহুল্য ও পরপক্ষ- 
নির্ণয়ের অসাধারণ শক্তি তাহার! স্বামিজীর মধ্যে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছে কিন্তু শমদমতিতিক্ষ।দি ব্রাক্গণোঁচিত গুণভষিত প্ররুত 
সন্তসংস্কার ও পঃশুদ্ধ ব্রাঙ্মণ তাহারা কখনও দেখে নাই । 
এখন এই আদর্শ ব্রহ্গণ্য দেখাইবার জন্য তিনি তাহ|ব পরম 
ন্বেতাষ্পদ 'তু__ভাঁয়া”কে সঙ্গে লইঈলেন। 

যে জাহাজে তাভারা যাত্রা করিলেন উহার নাম “গোল- 
কুণ্ডা'। ২৪শে জুন উহা মান্দজাজে পৌছিল। ন্তিপুর্বেই 
তারযোগে স্বামিজীর গমনবার্ভা সেখানে পৌছিঘাঁছিল। বহু- 
সংখাক র্যক্তি তাহাকে দর্শন করিবাঁধ জন্য সমুদ্রতীষে মাঁণমন 
করিয়াছিল, কিন্ত কলিকাতাঁর গ্ায় এখানেও প্লেগের ভয়ে 
ভারতীয় যাত্রীদিগকে তীরে নামিতে দেওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল, 
সুতরাং সকলেবই আশা বিফল হইল। কয়েকদিন পূর্বে 
মাঁ্জীজবাসীরা! মাঁননীয় পি, আনন্দ চালুরি দভাঁপতিত্বে একটি 
সভা আহ্বান করিয়া স্থির করেন যে স্বামিীকে, মান্দ্রাজে 
নামিবার হুকুম দিবার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিবেন । 
জানুরোধ করাও হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। 

আলামিঙ্গ! পেরুমল প্রমুখ স্বামিজীর পূর্বতন যুবক শিক্কেরা 
নৌকায় করিয়া জাহাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ফলফুল 
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ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য তাহাকে উপহার প্ররর্দান করিলেম। 
স্বামিজী রেলিংএর পারে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলি- 
লেন, শেষে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। 
আলাসিঙ্গা '্রন্মবাদিন্পত্র পরিচালন সম্বন্ধে স্বামিজীর সহিত 
পরামর্শ করিবেন বলিয়া কলম্বো পর্যান্ত টিকিট লইলেন। 
সন্ধ্যার সময় জাহাজ ছাঁড়িলে শত শত মান্দাজী বালকবালিকা, 
যুবা ও বুদ্ধের কণ্ঠ হউতে স্বামিজীর উদ্দেশে ঘন ঘন জয়ধ্বনি 
উিত হইয়া সমুদ্র-কল্োলের সহিত মিশ্রিত হইল । 

মান্দ্রীজ পরিত্যাগের চারিদিবস পরে জাহাজ কলম্বোতে 
পৌছিল, কলম্বোতে স্বামিজীকে নাঁমিবার অনুমতি দেওয়া হইল । 
এখানে শ্তার কুমারস্বাণী, মিঃ অরুণাচলম প্রভৃতি পুরাতন 
বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমারও বহু ভক্ত স্বামিজীর 
দশনলাভের জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। তিনি মিসেস হিগিনের 
বৌদ্ধবালিকা বিদ্ভালয় এবং কাউণ্টেস কানোভারার , কন্ভেপ্ট 
(স্রীমঠ ) ও স্কুল পরিধর্শন করিলেন । 

৭৮শে জুন জাহাজ কলম্বো পরিত্যাগ করিল। এভডেম 
পর্য্স্ত মৌস্্ম বাষুর প্রাবল্যে জাহাজ বড় ছুলিতে লাগিল ও 
ছয়দিনের পথ দশদিনে পৌছিল। সকোট্রায় মন্জ্রনের বিষম 
বাড়াবাড়ি, তারপর সমুদ্র অনেকটা ঠা] । ৮ই জুলাই ষ্টামার 
এডেনে ও ১৪ই স্ুয়েজ বনদরে পৌছিল। পথে নেপলসে 
একবার ধরিয়া মাসেলে পৌছিল ও ৩১শে জুলাই লগ্নে 
উপস্থিত হইল। 

সমুদ্রপথে এই দীর্ঘ দেড়মাঁসকাল স্বামিজী ভারতের ধর্ম, 
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দর্শন, সাহিত্য, মহাঁপুরুষগণের ইতিহাস ও মাঁনবসভ্যতা দন্ন্ধে 
বছবিধ প্রসঙ্গে নিরস্তর ব্যাপূত ছিলেন। সিষ্টার নিবেদিতা 
এই সকল প্রসঙ্গ পরম যত্রপহকারে তাহার 776 11857 ৪5 [ 
৪ম 1405 নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। স্বামিজী 
নিজেও আঁসিবার সময় উদ্বোধনের সম্পাদককে এই ভ্রমণের 
' বিবরণ প্রদান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সেই 
জন্ভ মাঝে মাঝে বাঙ্গাল। প্রবন্ধাদি লিখিতেন। সেইগুলি 
এক্ষণে একত্রিত হইয়া 'পরিরাজক" নামক পুস্তকে প্রকাশিত 
হইয়াছে । 

স্বামিজীর সাহচর্যলাঁভেব এই জুবোগ নিবেদিতার শি 
সম্প্রসারণ ও স্বামিজীন্ন জীবনোদেপ্ বুঝিবার উপায় হিসাবে বড় 
অন্ুকুল হইয়াছিল । এই সুযোগ নিবেদিতা এক মুহূর্তের জন্যও 
উপেক্ষা করেন নাই। শ্রীগুবদেধের সহিত সমুদ্রবক্ষে এই 
অর্ধেক জগৎ হমণকে তিনি ০0১6 £1681851 0008%00. ০ 
[9 11 (আমার জীবনের সর্ধপ্রধান ঘটনা) বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। তদ্রচিত এই দমণের সুললিত বৃত্বাত্ত হইতে 
খআঁমুরা স্বামিজীকে নানাবিধ ভাব ও চিন্তার মধ্য দিয়া দেখিতে 
পাই। নিবেদিতা লিখিতেছেন £-- 

এই অমুদ্রষমণের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অবিরাম 
বহুবিধ ভাব ও গল্পের আ্োত বহিয়াছিল। কোন্‌ মুহুর্তে যে 
গ্বামিজীর হায়দ্ারে সত্যের আলোক সহস| স্বত উদ্ভাসিত হইয়া 
উঠিবে এবং সেই নব নধ অনুস্ভূতির বার্তা আমাঁদের কর্ণকুহরে 
ধ্বনিত হইতে থাঁকিবে তাহা আমরা কেহই জানিতাম না। 


৯৩৪ 


আবার সমুদ্রধাত্রা। 
যাত্রার প্রারস্তে প্রথমদিন অপরান্কে আমরা গঙ্গাবক্ষে বসিয়া গল্প 
করিতেছি এমন সময়ে স্বামিজী সহস! বলিয়া উঠিলেন “দেখ, 
বয়স যত বাঁড়িতেছে, ততই আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি 
মনুব্যত্বের বিকাঁশই এ জীবনের সর্বশরেষ্ট সাঁধনা। এই অভিনব 
বার্ভাই আমি জগৎকে শুনাইতে আসিযাছি। যদি অসৎ কর্ম 
কর, তবে তাহাঁও মাস্ষের মত কর। যদি ছুষ্টই হইতে হষ 
তবে একটা বড় গোছের ছু হও।” এই প্রসঙ্গে আমার আর 
একদিনকার কথা মনে পড়িতেছে, যেদিন মামি স্বামিজীকে 
ভাবতেব অপরাঁপীব সংখ্যা অল্প বলি! উল্লেখ করায় তিনি 
সখেদে কহিযাঁছিলেন “হা ভগবান্‌! এরূপ না হইয়া! যদি ইহার 
বিপরীত হইত! কারণ এই যে আপাতদৃষ্ ধর্মভাঁব ব1 অপরাধের 
অল্পতা এটা মৃত্যুর লক্ষণ” শিবরাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়। বুদ্ধ 
যশোধরা, বিক্রমাদিত্যেব বিচাঁর-সিংহাঁসন, পৃথিরাজ প্রভৃতি 
শত সহজ ভারতীয় কাঁহিনী দিবারাত্রই আলোচিত হইত। 
আর বিশেষত্ব এইটুকু যে কোন জিনিষ হইবার বলিতেন না। 
সবই নৃতন-_জাঁতিতত্বের কথা, পুরাতন ভাবের পুনরুক্তি ও 
সমালোচনা, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মের কথা, এবং 
সর্ধোঁপরি মানবজাতির মানবত্বের সমর্থন--যে মানবত্ব কখনও 
একেবারে অন্তহিত বা ক্ষীণবীর্য হয় নাই--যাহা সর্বদিন 
সর্বকাল পতিতের উদ্ধার ও দুর্ধলকে সবলের অত্যাচার হইতে 
রক্ষা করিবার জন্য সিংহবিক্রমে মহিমার উচ্চ হইতে উচ্চতর 
সোপানে অধিরূঢ হইয়াছে--সবই নৃতন। আচার্যদেব 
আদিয়াছিলেন ও চলিয়া গিয়াছেন, কিন্ত আমাঁদিগের স্থতির 


৯৩৫ 


- ফলকে তিনি উজ্জল অক্ষরে যে মাঁনব-ভ্রীতির নিদর্শন: রাখিয়া 
_গিয়াছেন তাহা কখনও লুপ্ত হইবার নহে।” 

...৩১শে জুলাই লগুনে পৌছিরা, টিলবেরী ডকে অবতরণ 
_ করিবামাত্র অনেকগুলি শিষ্য ও বন্ধুর সহিত স্বামিজীর সাক্ষাৎ 
_ হইল। ইহার মধ্যে ছুই জন আমেরিকাঁন মহিলাকে দেখিয়া 
তিনি বিস্ময় বৌধ করিলেন। ইহারা একখানি ভারতীয় 
-পত্রিকাঁয় তাহার সমুদ্রধাত্রীর খবর পাইয়া ও তীহার স্বাস্থ্য 
সংবাদে অত্যন্ত উৎকষ্টিত হইয়া ্থদূর ডিউ্ররেট ' হইতে তাঁহাকে 
দেখিবার জন্য লগ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

.. এবারে স্বামিজী লগ্ডনে সাধারণ সভায় কোন বক্তৃতা দেন 
টাই মাঝে মাঝে শুধু কথখপোকথন হইত মাত্র। ১৬ই 





৯৩৬... 


কালিফনিয়ায় বেদান্ত প্রচার । 


নিউইযককে পৌছিযা মিঃ ও মিসেস লেগেটের সহিত সাক্ষা- 
তেব এব স্বামিজী তাহাদের “বিজলে ম্যান” নাঁমক একটি স্মন্দর 
গলী-নিকে নে প্রস্তন কবিলেন। এই গ্কানটা নিউউযর্ক হইতে 
৯৫০ আউল দুদ এবং ভাঁতস্ন নদীব তীবে কাঁট্ম্কিল পাহাড়ের 
উ।ব অবস্থিত। এক্টম।স “বে সিষ্টাব শিবেদিতাও ইংলগু হইতে 
আপিখ। গোছিলেন । গ্রভস্বামী ও তাহা» পত্ী স্বামিজীকে 
অত্স্ত বঙ্গ ও পবিচয্াা কধিতে লাগিলেন, এনং তিনি 
পর্ববাগেন্গী অনেক শ্ুস্কবোধ করিতে লাঁগিগেন। তবে মধ্যে মধ্যে 
ছবধলতা। অনুভব হইত। এখান একজন বিখ্যাত অষ্টিওপ্যাথ 
(০9%০০০৪90% তাৰ টিকিৎস।ভার গ্রহ করিষাঁছিলেন । 
৫ই নভেম্বর ধ্যস্ত এই পলীবাসে কাঁটিল। স্বামী অভেদ|নন্দ 
সে সঘনে বক্তৃতা দিবা জন্গ নিউইঈ্বে 'মণ করিতেছিলেন, 
তাহাঁকে টেলিগ্রাম কবিষা আনান হইল। তিনি আসিয়া 
দশদিন স্বামিজীর নিকট রহিলেন এবং তাহার মুখে আমেরিকায়) 
বেদান্ত প্রচাবের জন্য একটা স্থায়ী মন্দির নির্মিত হইয়াছে 
শ্রবণ কলিধ] স্বামিজী বিশেষ আনন্দিত হইলেন । ১৫ই অক্টো- 
বর *৬৪৭৪০৪ 5০০1৪07 [২০০75 (বেদাস্ত সমাজগুহে ) 
প্রবেশানুষ্ঠান অভেদানন্দ স্বামী কর্তৃক সম্পাদিত হইল ও ২২শে, 
পর্যন্ত তিনি এখানে ক্লাস করিলেন। স্বামী তুরীমানন্দও শীন্র 
নিউইয়র্ক হইতে কিঞ্িৎ দূরে মণ্ট ক্রেয়ার (01০0 01817) 

৯৩৭ 


স্বামী বিবকানন্দ। ..: 


নামক স্থানে কা্য আর করিলেন। বেদান্ত চি 
তিনি নিয়মমত বক্তৃতা দিতে লাগিলেন ও পরে মাসাঁচুসেট.সের 
অন্তর্গত কেঘ্বিজ সহরে অনেক হিতকর কাধ্য করেন। 
.... ৮ই নবেম্বর মন্গলবাঁর স্বামী বিবেকানন্দ নিউইয়র্কে প্রথম 
সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। স্বামী অভেদানন্দ তাহার 
সহিত অনেক নৃতন সভ্যের পরিচয় করিয়া দ্িলেন। তাহাদের 
একান্ত অন্থুরোধে সেই রাত্রেই স্বামিজী একটি সাধারণ 
অধিবেশনের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। ১০ই তাঁরিখে . 
সাধারণের পক্ষ হইতে বেদান্ত সোসাইটার লাইব্রেরীতে তীহাকে 
. সম্বর্ধনা করা হইল। এই উপলক্ষে স্বামিজী অনেক পুরাতন 
ন্ধু ও ভক্তের সাক্ষাৎ পাইয়। পরিতুষ্ট হইলেন। এতদ্যতীত 
আরও অনেক ভক্ত আসিয়াছিলেন ধাহারা লোকমুখে তাহার 
; নাম, কাহিনী ও খ্যাতি শুনিয়। বা তত্রচিত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া 
তীহার দর্শনলাভের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। পুরাতন 
.র্ধুরা একটি অভিনন্দন প্রদান করিলে তিনি তাহার যথাবিধি 
টি গ্রদান কালে বলিলেন, তাহাদের প্রতি তাহার হ্ৃদর়ভাব 
০ষ্বৎ অবিকৃত স্েহ পরিপূর্ণ আছে। 
: ' এ নিউইয়র্কে ছুই সপ্তাহ অবস্থিতি করিয়া! ও তৎকালমধ্যে 
চিডিতিস অন্তান্ত সহরে 'গতাঁয়াত করিয়া স্বামিজী ২২শে 
নভেম্বর কালিফনিয! যাত্রা করিলেন। পর্থে চিকাগোর 
«পূর্বতন বন্ধুদিগের সাগ্রহ আহ্বানে তিনি কিয়দ্দিন তীহাঁদিগের 
নিকট অতিবাহিত করিলেন ও সানন্দে ততপ্রদত্ত অভিনন্দনাঁদি 


৯৩৮ 





কালিফনিয়ায় বেদান্ত প্রচার । 


পৌছিলেন এবং ৭ই জুনের পূর্বে আর নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন না। 

কালিফন্নিরা পৌছিয়া প্রথমেই তিনি লদ্‌ এঞ্জেলিন্‌ 
(7:95 £085]59 ) নামক স্তানে মিসেস্‌ বজেটেল ( (015. 
781০৭8৪৮:) আতিথ্য স্বীকার করিলেন । ফেব্রুয়ারীর মধ্যভাগ 
পধ্যস্ত এখানে নানাবিধ ধর্মচ্চায় অতিনাহিত হইল। আবার 
পূর্বের স্যাঁয় চতুর্দিক হইতে আহ্বানের পর আহ্বান আসিতে 
লাগিল। সুতরাং তাহাকে বাধ্য হইয়া সাধারণের সমক্ষে 
অনেকগুলি বক্তৃতা দিতে হইল । 

৮ই ট্ডিসেম্বর প্রা হল'এ “বেদাস্তদর্শনগ বিষয়ক 
বক্তৃতা হয়। পরে 40809107০07 90150089 ০0 5০89 
081101018, (দক্ষিণ কালিক্ষনিয়া বিজ্ঞান-পরিষৎ) নাঁমক 
সমিতির তত্বাবধানে ঠা 00 এ 20 0092005 
নামক বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। লমস্‌ এঞ্জেলিসের সাধারণ বক্তৃতা" 
গারেও কতকগুলি বক্তৃতা দেওয়া হয়। তন্মধ্যে এই তিনটি 
প্রধান__ 

১ ড/০০৫ ৪50. 165 5501 ( কর্রহন্ত ) (জানুয়ারী 
৪১৯০০ ) 

২1 (১০%/৩£50 085 07100 (মনের শক্তি) (৮ জানুয়ারী) 

৩।. 2025 91957 56০16%. 
নিকটবর্তী পাঁসাডেনা (18589979. ) সহরে “ইউনিভারদালি্ 
চার্চ” ও “সেক্সগীয়ার ক্লব+'এ কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট বক্তৃতা দেওয়] 
হয়। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি শ্রোতৃবর্গের অত্যন্ত চিতা” 
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শ্বামী বিবেকানন্দ । 


কর্ষক “হইয়াছিল-_-401115: 006 71555610257 ( ইশ্বরদূত খ্রষ্ট , 
এবং “05 ৪) 00 205 তি88119810010 01 ৪ 000159155] 
চ:516190 (বিশ্বজনীন ধন্ম সাধনার উপাঁষ)। এই দুইটি 
বক্তৃতা শ্লোতাঁব সংখ্যা অত্যধিক হইযাঁছিল। সেক্সপীযাঁব বরবের 
বিশেষ আভ্বানে তিনি ৭1751729105 ৮/১001506 [17018 
(“ভাবতপশেব পৌরাণিক ক।হিনী” ৷ সম্বন্ধে 'রামাধণ” (৩১শে 
জানুযাঁবী)। “মহাঁভাবত” ( ১ ফে কষাঁবী ) “জড়ভরতোপাখ্যান” এবং 
এপ্রহলাধচরিত” এই চারিটি বক্তৃতা দেন। খেটেব উ।ণ লস 
এঞ্জেলিদ ও পাস।ডেন। দশন।ইল ব্যবধানে অবস্থিত এই ছুইটা 
সহরে তিনি সীধ।|সণেব পুশ পুন, * বোধে গ্রাণ গ্রত্যহ একটি 
করিযা বক্তত। দিংাছিলেন। ধোধ হইল যেশ তাঁহ|র পুঝেব শ্ঘাষ 
কায) করিবার ক্ষণত। ফিনিথা ৬াসিখাছে । সৌভীগোর বিধা 
এ স্থানের জপখাদভাখ ছিল বলিণা ভাব শরীরের বিশেখ 
কোণ ক্ষতি বা ক হয নাই । 

[30705 ০1 1200৮ (তা নিকেতন ) নম একটি সভাব 
আগ্রহাতিশখে তিনি তাহ।দের লস্‌ এঞ্জেলিস্স্থিত প্রধান-কেন্দ্রে 
প্রীয় একমা অতিবাহিত করিলেন ও অনেকগুপ্ি ক্লাস করিয়। 
প্রশ্নোত্তর রীতিতে নানাবিধ সন্দেহ ভর্জন করিলেন। এই 
সভা কর্তৃক আহত কতকগুলি সাধারণ সভায় সময়ে সময়ে 
সহাশ্রাধিক শ্রোতার সমাগম হইয্াছিল। এই সময়ে স্বামিজী 
পঁয়ই 101754 5৮০)০1925 ও রাজযোগ সম্বন্ধে বক্তৃত| 
দিতেন, কারণ দেখিলেন যে কাঁলিফনিয়া বাসিগণ ওঁ পকল 
বিষয় শুনিতে বিশেষ ব্যগ্র। সত্য-নিকেতনের অনেক সভ্য 
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কালিফনিয়ায় বেদাস্ত প্রচার! 


স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাহার সরলগ্ররুতি, 
অলৌকিক বিগ্ভাবত্তা এবং সর্বাপেক্ষা তাহার বিরাট 
আধ্যাত্মিকতা তাহ[দিগকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। 
তাতাঁদের সভার নিষমানুসারে সভাগৃহে ধমপাঁন নিষিদ্ধ ছিল। 
কিন্তু স্বামিজীর প্রতি ভালবাসা অনুরোধে কেবলমাত্র তাহার 
জন্য এ নিষম বতিত করা হইয়াছিল । 

হান এঞ্জেলিস ভাগ কখিযা স্বামিজী “ওকলাও্ এর 
রেভারেগ্ড ডাক্তাধ খেধামিন ফে মিলস (1510181010 785 
[111 ) মহোদখে আতিথ্য গ্রহণ কবিলেন এবং তাহার অধীনস্থ 
[71151 01010871217 (ছাতা 906 8021570 নামক্ক ধন্মতবনে 
বির জণত।ব অমন্সে গাউটা বকৃত| দেন। সমখে সমযে এই 
সভাব তই সহশ্সেরও ভধিক ক্রেতা সমবেত হইত। প্রতি 
বক্ততাঁব পরধিন কফাঁচিফণিষা প্রদেশের সমস্ত সংবাদ পত্রে বড় বড় 
অক্ষরে তাভার শীর্ধং ৪ বক্তা মুদ্রিত হইত।  ঈি সময়ে 
রেতারেও মিল্স সাহেনেন গীর্জীন একটি স্থুননীয় ধর্ম্-কংগ্রেসের 
অধিবেশন হয়। ৯ পক্ততাগুণি তছপলঙ্গে, প্রদত্ত হইয়[ছিচ।। 
এ স্থযোগে কালিফনিয়ার শত শত দর্্যাজক স্বামিজীর সহিত 
সাক্ষাৎ ও আলাপ করিষ। পরস্পরের ধর্মভাব জানিতে পারেন 
ও 'অনেকে তাহার ভাবের শ্রেষ্ঠতা দশনে শ্রদ্ধামুগ্ধ জদয়ে 
তাহার পক্ষপাতী হইয়! পড়েন। এই বিশাল লোকসভায় 1135 
[71000 52) 06 98158000 ( হিন্দুমতে মুক্তির পথ) নামক 
বক্তৃতা দিতে দিতে রেভারেও ভাঃ মিলস্‌ স্বামিজীর অত্যন্ত 
প্রশংদা করিয়া এইরূপ ভাবে তীহার পরিচষ প্রদান করিয়া- 
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স্বামী বিবেকানন্দ। 


ছিলেন--১ 1080 ০1 81820700 100911500 170990) 076 9 
91901 001 £158699% 02015515105 010699015 6: ৪3 
2051৩ 010160/ (ইনি একজন অসাধাঁবণ মনীষাসম্পন্ন পুকষ 
--আমাদের বিশ্ববিগ্ালযের শ্রেষ্ঠতম পণ্তিতগণও ইহার তুণনাক্স 
সামান্য শিশুমাত্র )। 

কালিফনিয! রাজ্যের বিদ্বৎসমাজে শ্বামিজীর প্রভাব শীস্ই 
বনুবিভূত হইয়া পড়িল। ফেব্রুযাঁরীর শেষভাগে উহার রাজধানী 
সান্ফ্রানসিক্মো নগবারর বত গণ্যমান্ত অধিবাঁসীন অন্থবোধে তিনি 
মে মাস পর্যন্ত নেই নগবীতে অবস্থান কবিলেন। “গোল্ডেন 
গেট হল” নামক স্থানে 706 109] ০1 0101567981] [২১1151017 
সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন তাহাতে তাহার উপর লোকের শ্রদ্ধা 
শত গুণ বদ্ধিত হইয়াছিল এবং তিনি অত্যন্ত সম্মান পাউযা 
ছিলেন। টাকার ট্রাটে (70০91 90696) একটি বিস্তৃত 
বাঁটীতে প্রাইভেট ক্লাস খোলা হইল। সেখানে তিনি নিয়ম- 
' খুর্ধক রাজযোগ ও ধ্যানধারণা শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং 
কতকট! সাধারণভাবে গীতা ও বেদাস্তদর্শনেব উপর বক্তৃতা 
দিতে লাগিলেন। 

দানফ্রানিসিক্োষ প্রতি ববিবার «ব্ডে.মেন্স্‌ হল” “গোল্ডেন 
গেট হুল+ ও “ইউনিষন স্কোযাঁর হল” নামক স্থানে সাধারণের 
দমক্ষে বক্ৃীত৷ দিতে লাগিলেন । ওযাশিংটন হলেও সপ্তাহে 
তিনটি করিয়! সান্ধ্য বক্তৃতা এবং পরে সোসশ্তাল হলে 
ভক্তিযোগ সম্বন্ধে পর পর অনেকগুলি ছোট ছোট বক্তৃতা দেন। 
ইহা ব্যতীত একদিন অন্তর একদিন সন্ধ্যাবেলা এলামেডা 
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কালিফনিয়ায় বেদান্ত প্রচার। 


(8180055.) ও ওকল্যাও-এ বক্তৃতা দিতেন। এইরূপ 
সর্বডদ্ধ প্রায় পঞ্চশটি ব্ৃতা দেওয়। হয়। তাহার অধিকাংশই 
রাজযোগ, প্রাণায়াম, এবং কৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহম্মদ, খ্রীষ্ট প্রভৃতি 
মহাপুকষ নন্বন্ধীয়।* এই সময়ে স্বামিজী যে কল বহুমূল্য বক্তৃতা 
প্রদ|ন করিরাছিলেন ছূর্ভ|গাক্রমে তাহার অতি অল্পই এক্ষণে 
পাওয়া যায়। হাব! নেই গুকভক্ত গুডউইন সাহেব এ সময় 
জীবিত ছিলেন না। সুতরাং অনেক বক্তৃতা সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ 
হয নাই। সংবাধপত্রে দ সকল বক্তৃত।ব যে সারমন্্ন প্রকাশিত 
হইন্ত তাহারই কতক সংগৃহীত হইয়াছে মাত্র। 

প্রাণারাম সশ্বপ্ধে স্বামিজী বলিতেন যে শ্বাস জয় হইলে চিত্তজয় 
হয়। এই প্রসঙ্গে একবার তিনি নিয়লিখিত ঘটনাটির উল্লেখ 
করিয়াছিলেন। 





€* কতবগুলি বর্তৃতাব বিষয় এখানে উলিণিত হইল । যণগা-”" 
উঅনুনা9ও [11558558510 055 ৮7011077776 0615910 ০£ ১5195 হণ 
11900005605 11900561715 ৮১৩ ৬5985 70319300755 ১৩ চিত্তে 
[18০57 ১ 07525 81555885 0 0১৩ ড/০0৭: 15110755918 
[155558৩ 1০ 8১০ ড/০:10711079157519 11585585০১৩ ০7? 
শা সান এন 1 2০সভতে জব 0958151116557 মন 0 
0০2050500০1 095 যান? অিহিছোভে জন ভুত) 9০৭] ৪2৭ ০০৫৪ 
৩ 0০810 9০15765 0£ 315811108) 11507500 2 7৩ [50855 
০1 2518810) 3:550706 5001/60758007 1৩ ভাত হান 
ড/০54৩,। চা] ভ০90 7 চট আও] 98005305 2 1508 
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কদিন আমেরিকায় এক নদীতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে 
নি একদল নূুবকের দেখা পান। তাহারা একটি সাকোর 
উপর ড়াইয়া নিমস্থ জলআ্রোতের উপর ভাসমান কতকগুলি 
ডিমের খোল! লক্ষ্য করিয়া গুলি চাঁলাইতেছিল। অনেকেই 
চেষ্টা কবিল, কিন্তু একজনও লক্ষাভেদে সমর্থ হইল না। 
স্বামিজী নিকটে দাঁড়াইখা তাহাঁদিগের কাধ্যকলাঁপ দেখিতে- 
ছিলেন ও মৃদু মুছ হান্ত কবিতেছিলেন। দলেব একজন তাহা 
দেখিতে পাইনা অভিমানে আহত, হইঘা তাঁভাঁঞে খলিল *ওহে 
বাপু» কাজটা যত সহজ মনে কচ্চো অত সহজ নয়। এসো দেখি 
একবার এদিকে । দেখি তোমার কেমন তাগ্‌।” স্সমিজী 
কিছু না বলিয়া তাহার ভস্ত হইঙে বন্দু গ্রহণ করিলেন, এবং 
্পযুর্ণপরি ১৯টা খোলা গুলিবিদ্ধ করিলেন। তাহারা অত্যন্ত 
চমৎকৃত হইষ1! মনে ভাবিল, এ ব্যক্তি নিশ্চিত বহুদিন গুলি- 
চালনা অভ্যাস করিষাছে, তারই ফলে এক৭ দিদ্ধহস্ত। 
স্বামিজীকে সেই কথা জিজ্ঞাসা কৰিলে তিনি উত্তর দিলেন যে 
তিনি পুর্বে কখনও বন্দুক হাতে করেন নাই। শেষে বলিলেন 
যে উহা কিছুই নয। উহার ভিতরকাঁৰ মগ হইতেছে-_ 
মনঃসংযম । 
কাঁলিফনিযাঁতে বেদাস্তর্শন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। লস এঞ্জেলিন ও পাঁসাডেনাঘ তাহার ছাত্রগণ 
কর্তৃক নিয়মমত বেদান্ত সভার অধিবেশন হইতেছিল এবং 
তাহারা স্বামিজীকে সেখানে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ পত্রের 
উপর পত্র লিখিতেছিলেন কিন্তু সানক্রীন্সিক্পো৷ ও তন্নিকটবত্খ 
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কালিফনিয়ায় বেদান্ত গ্রচার 


স্থানসমূহের কার্যে স্বামিজী তখন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন 
বলিয়া তাহাদের মনোরথ পূর্ণ কবিতে সমর্থ হইলেন না। 
তবে স্ুবিধ'মত শীঘ্রই অন্য কোঁন সন্যাসী-শিক্ষককে সেখানে 
গঠাইবেন এপ অঙ্গীকার কবিলেন। ত্তাহ্বাব উৎসাহী শি! 
মিসেস্‌ হেন্সবনে। ততদিন পথ্যন্ত দর উচ্ধমেব সহিত 
ওখাঁনকাব কাধ্য চাঁলাইতে লাগিলেন। এদিকে কালিফম্লিয! 
ট্রেটের উত্তব।ংশে সান্ফ্রীনসিক্কো, ওক্ল্য।ণ ও শালাম্ডো 
প্রভৃতি স্তানে কযেকটি বেদ স্তপ্রচাঁখেন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল । 
সান্ফ্রান্পিক্কোস বে বেদান্ত-পনিতি স্তীটিত হইল স্বামিঙ্গীব শিষ্য 
ডাঃ এস, এইচ, লোগা।শ। শিং পি, এফ, [টাসন, এবং মিঃ 
এ, এন্‌ ওলা যথারুমে ত।ভান প্রেসিডেপ্ট, ভাউস-প্রেসিডেন্ট 
ও সেক্রেটারী নিষও, ভইলেন।  ₹ভ|গ1ও এখানে স্থারী 
ভাবে বেদান্তেক কাখনিব্ব|হেব অঙ্ক এঝ্জন ভারতীয় 
আচার্যোধ গ্রধোজন  আন্কু্ভ]?. কবিলেন, কারণ তাহার! 
জাঁশিতেন স্বামিগীব পক্ষে জগতেণ চত্ুরদ্দিকের কার্ধ্যভীন্ 
মন্তকে লইয|, একস্।নে দীঘকীল এবস্কান কৰা সম্ভবপব হঈবে 
না। স্বামিজীকে সেই জন্য তীহাধ। আব একজন আঁচার্য্যকে 
পাঠাইবাব জন্য অন্ুবোধ করিলেন। স্বামিজীও তদহুসারে 
তুরীযানন্দকে কালিফনিযাঁষ আসিনাঁব জন্য লিখিলেন। 
কালিফনিযা ত্যাগ করিবাৰ পূর্বে শ্বামিজী মিস্‌ মিনি বুক 
(81155 0010015 0. 73০০০) নায়ী একজন ভক্তিমতী শিষ্যান্ম 
নিকট হতে বেদাস্ত পাঠার্থীদিগের শীক্্পাঠের স্থবিধার জন্ট ১৬* 
একর পরিমিত একটি বিস্তৃত ভূখও দানম্ববপে প্রাপ্ত হইলেন । 


৯৪৫ 


এই স্থানট ক্ষালিফর্ণিয়ার অন্তর্গত 'দা্টা কলার” নামক অঞ্চলে 
'হামি্টন পর্বতের সাহছদেশে সমুদ্রতীর হইতে ২৫০* ফিটু উচ্চে 
-অবস্থিত--রেলগ্টেশন হইতে ৫ মাইল এবং লোকালয় হইতে 
৯২ মাইল+দূর এবং চতুদ্দিকে পর্বত ও অরণ্যানী বেষ্টিত। 
স্বাধিজী নিজে এই জারগা দেখিতে যাইতে পারিলেন না। 
তবে ইহার বিবরণ শুনিয়া সন্তোষলাভ করিলেন। বুঝিলেন 
ইহা বেদাস্ত সাধনার পক্ষে 'বিশেষ অন্গকুল হইবে । এখানে 
.পরে যে আশ্রম স্থাপিত হয় তাহার নাম দেওয়া হয় *শান্তি- 
আশ্রম । ২রা আগষ্ট স্বামী তুরীয়াননদ সর্বপ্রথম ১২ জন ছাত্রকে 
্যানধারণা শিখাইবার জন্ত গস্থানে আগমন করেন ও মা 
করাল থাকেন। তদবি সান্ফ্রানসিষ্কে! কেন্রের অধযক্ক প্রতি , 
প্রিৎসর ছুইমাসকাঁল এইস্থানে আসর! যাঁপন করেন। টপ টা 
১৯০৭ সালের বসন্তের শেষভাগে স্থাঁমিজী বন্ধবর্শ সমভি- 
হারে বিশ্রামার্থ ক্যাম্পটেলর নামক :পলীগ্রামে গমন 
করিলেন। কালিফর্ণিয়ায় উপধ্ণপরি বক্তৃতা দিয়া তিনি পরি- 
স্ত. হইয়াছিলেন এবং স্বাস্থাভঙ্গের আশঙ্কায় বাধু-পরিবর্তন ও 
কিযৎকাল বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়াছিল। এখানে তিন সপ্তাহ 
খাকিয়! যখন তিনি সানুক্রান্সিন্কোতে পুনঃ প্রত্যাগমন করিলেন 
তখন, কীট তার শিপ ভাতার লোগানের বাটীতে তাহাকে 
প্রয়োজন, হিভাডে এরূপ ব্যবস্থা হইল। ডাঃ উইলিযম 
ফরক্ার নামক অপর একজন বিচন্ষণ চিকিৎসকও স্বামীকে 
নিন এই সকল কারণে. (তাহার প্রকাণ্তি সভায় . 


৯৪৬ 











কালিফনিয়ায় বেদাস্ত প্রচার । 


বক্তৃতা দেওযা একবপ বন্ধ হইল। শুধু গীতা সম্বন্ধে চারিটা 
বত্তৃতা দিযাছিলেন। 

কালিফণিয়াষ শ্রাভাঁব বন্তৃতাঁৰ কিকপ ফল হইয়াছিল তাহা 
নই মে তাবিখে সানক্রান্সিস্বো৷ হইতে প্রেবিত প্রবুদ্ব-ভারতে 
প্রকাশিত নিম্বোদ্ধত অংশ হইতে উ ।লব্ষি হটবে__ 
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ভাবার্থ £_স্বামিজীব উপদেশ আমাদ্িগের মনে গভীরভাবে 
মুদ্রিত হইযাঁছে, কিন্তু তিনি মুখে যাহা বলিষাছেন তাহা 
অপেক্ষাও তাহাব দর্শনলাঁভে আমরা অধিক মুগ্ধ হইয়াছি। এই 
মনস্বী বীবপুকষেব মুখেব প্রতি দৃষ্টিণাত কবিলেই যেন শিরা , 
শিবায় তড়িতপ্রবাহ ছুটিতে থাকে। তাহার প্রকৃতি অতি সবল * 
ও নমর, ইহার কণ্ঠন্বর সঙ্গীতের স্তাষ মধুর। ইনি গুধু আশ্চর্য, 

৯৪৭ 
২৯ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


লোকশিক্ষক ও দার্শনিক নহেন, পরস্ত কবিতার দেশ হইতে 
আগত একজন কবি। 

্রদ্ধবাদিন্‌ পত্রেও আর একজন সংবাদদাতা লিখিয়া- 
ছিলেন-_ 
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ভাবার্থ তাহার প্রচারিত খর্মব্যাখ্যার প্রতি সাধারণের 
অনুরাগ ক্রমশঃই বদ্ধিত হইতেছে । এখন অবশ্য ঠিক বলা যায় 
না, কিন্তু আশা হয় যে এই উৎসাত স্থায়ী হইবে। আর তিনি 
নিজেও মনে করেন কাঁলিফপ্িয়ার জলবায়ু ও সামাজিক অবস্থা 
প্রাচ্যচিত্তাবিস্তারের পক্ষে বিশেষ অম্কুল। স্থৃতরাং খুব 
বিশ্বাস, ভবিষ্যতে ইচ্াই ভারতীয় চিস্তারাঁশি বিকীরণের প্রধান 
রেন্্, এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনভূমি হইয়া দঁড়াইবে। 
ডি [৭০০৯০ 

এই কঠোর পরিশ্রমসাধ্য কর্মের মধ্যেও স্বামিজী মাঝে মাঝে 
শিশ্দিগের সহিত আমোদ আহ্লাদ ও রহন্ত কৌতুকাদিতে 


৯৪৮ 


কালিফনিয়ায় বেদাস্ত প্রচার। 


সময়ক্ষেপ করিতেন। ক্যাম্পটেলরের মুক্তবাঁযুতে ভ্রমণ করিয়া 
তিনি বেশ স্বাস্থ্যোন্নতি বোঁধ করিয়াছিলেন। অনেক সময় 
শিষ্যদিগের আহ্বানে পাহাড়ের ধারে বনভোজনে যোগদান 
করিতেন। অনেক সময় তাহাকে বেশ সহজ মাম্্ষের মত 
প্রফুল্ল ও হাস্তপরিহাসরত দেখিতে পাওয়া যাইত আবার সময়ে 
সময়ে তাহার চিত্ত এক অজ্ঞাত ভাবসমুদ্রে ডুবিয়া যাইত, তখন 
তিনি গম্ভীর হইয়া পড়িতেন, এবং ভীহার মুখ দিয়া উচ্চ উচ্চ 
দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক বিষষ ব্যতীত অঙ্গ কথা বাহির হইত 
না। মি, মীড নামক লস-এঞ্জেলিসের একজন খ্যাতনামা 
বাঙ্কারের তিনটি কন্যা তাহার শিশ্য-শ্রেণীতুক্তা হইয়াছিলেন। 
তাহাদের মধ্যে মিসেস্‌ হেন্দ্বরোর নাম পূর্বেই উল্লিখিত 
ভভযাঁছে। ইনি স্বামিজীর সেবায় সব্বদা তৎপর থাকিতেন। যে 
কোন আদেশের জন্যই প্রস্তত--বেন স্বামিজীর সেবা 
করিবার অধিকার লাভ করিতে পারিলে তাহার জীবন ধন্ত 
হইয়া যাইত। অনেক সময় স্বামিজী কলার ও হাতের কাফের 
বোতাম আটিতে না পারিলে তাহাকেই উহ! পরাইয়া দির জন্ 
ডাকিতেন। তাহাদের নিকট তিনি ভারতবর্ষের ও ভাঁিতীয় 
আদর্শের নানাবিধ বর্ণনা করিতেন, তাহারাও সাধ্যমত তাঁহার 
ভাব প্রচার করিতে চেষ্ট] করিতেন । 

কিন্ত এই বালকোচিত সরলতা ও রহস্তপ্রিয়তার মধ্যেও 
পরব্রন্ষের প্রতি একটা বিষম আকর্ষণ তিনি প্রতিমূহূর্তে প্রাথে 
প্রাণে অনুভব করিতেছিলেন।, এ সময়ের প্রত্যেক বক্তৃতা, 
কথাবার্তা ও চিঠিপত্রাদিতে তাহার আভাস পাওয়া যান্স। আলা” 


৯৪৪ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


মেডা হইতে ১৮ই এপ্রিল (১৯০১) তারিখে মিঃ ম্যাকলাউদূকে 
তিনি যে পত্র লেখেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। পাঠকগণ 
তাহা পাঠ করিলে স্বামিজীর এই সময়কার অন্তরের ভাব বেশ 
পরিস্কার জানিতে পারিবেন। 

“কর্ম করা সব সময়ে কঠিন। প্রার্থনা কর যেন চিরদিনের 
জন্য আমাব কাজ করা ঘুচে যায-আব আমার দব মন প্র/ণ 
যেন মায়ের চরণে মিশে যাঁষ-_তীর কাধ্য তিনিই জানেন। 

আমি ভাল আছি-_মাঁনসিক খুবই ভাল। শরীরের চাইতে 
মনের শাস্থিটাই বেণী দেখতে পাচ্ছি। লড়াঁষে হাব জিত সবই 
হলো, এখন তন্লি-তাল্পা গুটিষে সেই মহান্‌ মুক্তিদাতার অপে- 
ক্ষায় বসে আছি। “অব শিব পার কৰ মেরা নেইয়া”_হে শিব, 
এখন আমার তরী পারে নিযে চল । 

যাই হোক এখন স্বামি নেই আগেকার বালক--যে দক্ষিণে- 
শ্বরের পঞ্চবটাতে ঠাকুর শ্রীরামকষ্চের অপূর্ব উপদেশ শুন্তে 
গুন্তে তন্ময় হয়ে যেতো--উটেই হচ্ছে আমাঁর আসল প্রকৃতি 
কর্ম পরোপকার প্রভৃতি যা কিছু করেছি সবই বহিরাবরণ- 
মাত্র। 

এখন আবার তীর ডাক গুন্তে পাচ্ছি-_সেই চিরপরিচিত 
মধুর কণ্ঠস্বর-যা, স্মরণ হ'লেও মন আনন্দে নাচিয়া উঠে 
শেকল সব থস্চে-_-ভালবাসার বন্ধন টুটে বাচ্চে-_কার্ধ্যে অরুচি 
ুয্েছে--জীবনের মোহ কেটেছে-_তার স্থলে বাজ.ছে শুধু 
প্রভুর আহ্বানধ্বনি_যাই প্রভু যাই। ও তিনি বলচেন-া 
হবার তা” হয়ে গেছে-_তুই এখন চলে আয় ।,__বাই প্রত যাই। 


৯৫০ 


কালিফনিয়ায় বেদান্ত গরচার। 


হা এবাব ঠিক চলেছি। সম্মুখেই অনন্ত শান্তিময় নির্বাণ- 
সমুদ্র! স্পষ্ট অন্কুতব কচ্ছি তা"তে এতটুকু বীচিবিক্ষোভ বা 
চাঞ্চল্য নাই। 

আমি যে জন্মেছি তাব জন্ত আমি খুসী--এত ধেঁ ছুঃখ ভোগ 
কবেছি তাৰ জন্যও থুসী--এত যে বড় বড় ভূল করেছি তাতেও 
খুসী-আবার এখন যে শাস্তিব ক্রোড়ে বিশ্রাম কর্তে চলেছি 
তাতেও খুসী। আমি কাহাকেও বন্ধনদশায় ফেলে যাচ্ছি না 
নিজেও কোন বন্ধন নিষে যাচ্ছি না। এ পবীনটা ভেঙ্গে চুরে 
আঁমাষ মুক্তি দিক কিংবা আমি সশবীরেই মৃক্তি পাই-_আমাঁর 
পুবাতন “আমি”ট| চলে গেছে-_একেবারে চিবদিনের জন্য গেছে 
--আর ফিব্ছে না। 

পথপ্রদর্শক, গুক, নেতা বা আচার্য) বিবেকানন্দ আর নাই 
_আছে শুধু সেই পূর্বের বালক, শিক্ষার্থী, গুর্পদাশ্রিত অর্ধীন 
সেবক। 

বুঝতে পাচ্ছ কেন আমি--ব কাজে হস্তক্ষেপ কন্ৃতে 
চাইনা । আমি কে যে অপরের কাজে হস্তক্ষেপ কর্‌তে যাব? 
আমি বহুদিন নেতৃত্বপদ পরিত্যাগ করেছি--এখন আর কোন 
কথা বলাঁব শক্তি আমার নেই। এই বছরের প্রথম থেকে 
আমি ভারতে আমার মতে কাজ করবার কোন চেষ্টা করিনি। 
তুমি জান......তার ইচ্ছাত্রোতে যখন সম্পূর্ণ গা ঢেলে দিতৃম 
সেই সময়টাই গিযাছে আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা মধুময় মুহূর্ত) 
এখন আবার সেইরূপ গ! ভাসা দিয়েছি। উপরে ভগবাঁন্‌ 
অংশ্ুমালী শুভ্র নির্মল কিরণজাল বিস্তার কচ্ছেন__নিয়ে পৃথিবী 


৯৫১ 


গ্বামী বিবেকানম্দ । 


স্তামল-শস্তসম্পৎশালিনী এবং মধ্যান্থের উত্তাপে সকল প্রাণী 
ও পদার্থই স্থির, নিস্তব্ধ ও শান্ত। এ অবস্থায় আমিও অবশ 
জড়ের মত নদীর আরামপ্রদ তরঙ্গে গ! ভাসিয়ে চলেছি। এত- 
টুকু হাষ্ঠ পা নেড়ে এ প্রবাহের চাঞ্চল্য উৎপাদন করতে আমার 
সাহস হচ্ছে না--পাছে প্রাণের এ অদ্ভূত নিস্তব্ধতা ও শাস্তি নষ্ট 
হয়ে যায়-__যে নিম্তন্ধতায় স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় জগৎটা মরীচিকা বই 
আর কিছু নয়। 

এতদিন আঁমাঁর কর্মের মধ্যে একটা উচ্চাভিলাষ ছিল, 
আমার ভালবাসার মধ্যে পাত্রবিচাৰ ছিল, আমার পবিত্রতার 
পশ্চাতে ভয় ছিল এবং আমার নেতৃত্বের ভিতর ক্ষমতা প্রিবতা 
বিস্তমান ছিল। কিন্তু এখন দে সব অন্তহিত হচ্ছে, আব আমি 
উদ্দাসপ্রাণে ভেসে চলেছি। যাই মা যাই। তোমার কোলে 
উঠেতুমি যে দিকে নিয়ে যেতে চাও সেই দিকে--সেই অরূপ 
অস্পর্শ অশব্দ অজ্ঞাত অদ্ভুত রাঁজ্যে--জঅভিনেতার ভাব সম্পূর্ণ 
বিসর্জন দিয়ে, কেবলমাত্র দ্র্টী বা সাক্ষীর মত ডুবে যেতে আর 
আমার দ্বিধা নেই। 

ওঃ কি শাস্তি! বোঁধ হচ্ছে যেন আমার চিন্তারাশি হৃদয়ের 
দুরতম প্রদেশ থেকে অতি ক্ষীণ অস্ফুটধ্বনির মত আস্ছে-- 
চারিদিকে শান্তি-মধুর মধুর শাস্তি-_নিদ্রাকর্ষণের অব্যবহিত 
পূর্বে সকল বস্ত যখন ছায়ার স্তায় প্রতীয়মান হয় তখনকার মত 
শঞ্কাহীন-_অন্করাগহীন-_আঁবেগহীন--শাস্তি! যাই প্রতু যাই। 

জগৎ আছে বটে, কিন্তু তাঁছা জুন্দরও নহে কুৎসিতও নহে 
-শুধু একটা অনুস্ভূতি মাত্র। কিন্তু সে অনুভূতিতে কোন 


৯৫২ 


কালিফনিধায় বেদাস্ত প্রচার । 


হৃদযভাঁব বিশ্ষন্ধ হয না। ওঃ কি তৃপ্তি! সবই জুন্দব, সবই 
ভাল, কাঁবণ আমার কাছ তাঙাদেব কোনবপ তাবতম্য বা 
ইতববিশেষ নাই । ও তৎসৎ।” 

হাষ পবিবর্ডন। যে বীবকেশবীব বজনিধ্ধোষে একদিন 
জগতেব পূর্ব ও পশ্চিমাদ্ধ প্রকম্পিত হইযাঁছে, ধাহাব আদম্য 
কর্শক্তি প্রবল বাঁড়াবানলেব স্তাষ নিজীব ভাঁবতবাসীর প্রাণে 
কন্মাসক্তিব আগুণ জ|ল(ইমাছে, যাহাঁব জদষসমুদ্র মন্থন কবিষা 
বর্তমান ভাবতে যগাদর্ণ উত্থিত হইযাঁছে, ইনি সে বিবেকানন্দ 
নহেন। জীবানব বন্ম সাঙ্গ কবিষ| কম্মশাস্ত ীন এখন জগজ্জন- 
নীন কোঁডে চিঙ্বিশীখতাতে৭ জন্য আঁকুল। ইহলোকের 
কোন বস্ততে* মাধ "ভব বাগ ঘেষ আকাজ্ষাণ আগ্রহ নাই । 
"বের বাত্রী জীবনণদীব বেলাভভূমিতে নসিষা শুধু শেষ 
মূছুর্তেব প্রতীন্গ। কব্তেছেন ৷ 

ক।লিষপ্িষায অবস্থানের শেষভাগে স্বামিজী লগ্ডন হইতে 
মিঃ লেগেট ও তাহা পত্রীব নিকট হইতে কথেকখানি পত্র 
প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতে তাহাবা শ্বামিজীকে স্বাস্থ্যের জন্য জুলাই 
মাসে প্যাবিতে তাঁহাদেব সহিত মিলিত হইতে অন্তরবেধ কবিয়া 
ছিলেন। শ্রী বৎদব প্যাবি প্রদর্শশী উপলগ্গে একটি বৃহতী 
ধর্মেতিহা-সভাব । 0০9081553 ০07 06. 7315919  ০ 
[২1121075 ) অধিবেশন হইবাব কথ! ছিল , এবং ঈ সভার 
বৈদেশিক প্রতিনিবিমগ্ডলীসংক্রান্ত-সমিতি তাহাকে উক্ত সভায়" 
উপস্থিত হইবাব জন্ত আহ্বান কবিয়াছিলেন। সুতবাঁং তাহার 
আমেবিকা ত্যাঁগেব পক্ষে ছুইটা কাঁবণ উপস্থিত হইল । 


৯৫৩ 


স্বামী বিবেকানন্ন। 


তাহার নিউইয়র্কে আরও কিছুদিন কাটাইবাঁর ইচ্ছা ছিল। 
এইজন্য মে মাসের শেষে তিনি সানক্রান্সিক্কো, আলামেড| এবং 
ওকল্যাণ্ডের শিম ও ভক্তগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন । 

পথে চিকাঁগো ও ডেট্য়েটে কয়েকদিন অতিবাভিত কনি্যি] 
নিউইযকে পৌছিলেন এবং তত্রত্য বেণীস্ত-সোসাইটার প্রধান 
কাম্যালযে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। উক্ত সোসাইটার 
কাধ্য সুন্দরপে চলিতেছে দেখিবা তিনি অতিশষ সম্তেরষলাভ 
করিলেন। মিঃ লেগেট কার্ধান্থরৌধে উক্ত সভার অধ্যক্ষ 
ত্যাগ করাতে কলাম্বিষা কলেজেব ডাক্তার হার্শেল সি, পার্কার 
মহোদয় সব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নিব্ধাচিত হইবাঁছিলেন। 
ই. সময়ে অআন্তান্তট সভ্যেপ মধ্যে ব্ভোরেণ্ড ভাঃ আব হিবাব 
নিউটন ও হাভার্ড বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সংস্কতাধ্যাপক চার্লল আর 
ল্যাঁনন্তানের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য । শ্বামিজী এখানে পৰ 
পর চারি রবিবারে চারিটা বক্তৃতা ও প্রতি শনিবার গীতা সম্বন্ধে 
একটি করিয়া বক্তৃতা দিলেন এবং স্বামী তুরীয়ানন্দকে কালি- 
ফণ্রিয়ায় প্রচারকাধ্যে যাউতে উপদেশ দিলেন। বিদায়গ্রহণ- 
কালে স্বামী তুরীয়ানন্দ কার্য পরিচালন সম্বন্ধে তাহার পরামর্শ 
চাহিলে তিনি প্রয়োজনীয় সকল কথা সমাপ্ত করিষা খেষে 
বলিলেন-_“যাঁও, ভাই, কালিফণিয়ায় আশ্রম স্থাপন কর। 
বেদাস্তের ধ্বজ। ওড়াঁও। এখন থেকে ভারতের স্মতি পথ্যন্ত 
“মন থেকে মুছে ফেল। সব চেয়ে, কেমন করে জীবনটা 
কাটাতে হয় এদের দেখাও, তার পর বাকীটা ম! জগবন্বা ক”রে 
দেবেন । 

৯৫৪ 


কালিফণিয়ায় বেদাস্ত প্রচার। 


ভারতীয় সভ্যতা, বেদান্তদর্শন এবং ম্বামিজীর ভাব ও 
কার্য্ের প্রতি যে সকল প্ররখ্যাতনামা মনীষি পুরুষ শ্রদ্ধা ও 
আস্তরিক সহানুস্ভৃতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে কয়েকজনের 
মাত্র নাম সংক্ষেপে এখানে উল্লিখিত হইল-_ প্রফেসর শেখ লো! 
(9০৮ [০৬ )-_কলম্বিয়! বিশ্ববিদ্ালয়ের প্রেসিডেপ্ট ; প্রফেসর 
এ, ভি, জ্যাকসন (4. ডি. /.180:500 )-_কলছ্িয়া 
কলেজের অধা।পক ; প্রফেসর টমাস, আর প্রাইদ্‌ এবং ই, 
এন্গাল্স্মান (ছি. 52088]907800 )--মিটি অব নিউইয়র্ক 
কলেজের অধ্যাপক ; এবং নিউউয়ক বিশ্ববিগ্ভালয়ের নিয়লিখিত 
অধ্যাপকগণ--রিচার্ড বথিষেল (13709910 1০09161), এন্‌ 
এম্‌, বাটলার (1. 11. 190015:), এন এ, ম্যাক্লাউথ ( ব. এ. 
1120 [.200১)) ই, জি, সিলার (চু. ও. 51157) ক্যালতিন 
টমাস, (0811510 01001085 ) এবং এ, কন্‌ (4. ০010 )। 


২৪শে জুলাই স্বামিজী পারিস অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
টু । শি টির 
| নি 
দে 
।52192 18 
রি িলপাতিকি 
। 1৮ পর 


৯৫৫ 


পারি প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্য্টটন। 


পারি সহবে স্বামিজী সর্ধপ্রথমে লেগেটদম্পতিব আতিথ্য 
গ্রহণ কবেন। মধ্যে কিছুদিনেব জন্য মিসেস ওলিবুলেব 
আহ্বানে বুটানি প্রদেশের এন্তর্গত লানিঘ' নামক স্থানে গিযা- 
ছিলেন। দেখান হইতে ফিবিযা বিখ্যাত ফবাসী লেখক ও 
দার্শনিক মসীধে জুল বৌওযাঁৰ সহিত একত্র অবস্তান কবিতে 
লাগিলেন। ইনি ফবাসী ছাড়া অন্য ভাঁষাঁষ কথা বলিতেন না 
বলিয়া! তাহাধ সহিত কথোণকথন দ্বাবা স্বামিজী ফবাদীভাষায 
অধিক্াঁধ লাভ কবিবাব স্তযোগ পাইগণাঁছিলেন। 

লেগেট সাঁহেবেৰ গুহে প্রত্যহ বহু পাশ্চাত্য গণ্ডিত ও 
গুণীব্যক্তির নিমন্ত্রণ ইইত। স্বামিজী লিখিযাঁছেন-_ 

“আব মিঃ লেগেটও প্রড়ত অর্থব্যযে তাঁব পারিসন্থ প্রাসাদে 
ভোজনাদি ব্যপদেশে, নিত্য নানা বশস্বী, থশস্থিনী নবনাবীব 
সমাগম সিদ্ধ কবেছেন ,.. ... ,, 

কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, সামাজিক, গাঁষক, 
গায়িকা%, শিক্ষযিত্রী, চিত্ররকব, শিল্পী, ভাস্কব, বাদক-- প্রভৃতি 
নানা জাঁতিব গুণিগণ সমাবেশ, মিষ্টার লেগেটের আতিথ্য 
সমাদর আকষণে তীর গৃহে। দে পর্ধতনিঝ'রবৎ কথাচ্ছটা, 
অগ্বিশ্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দিকমমুখিত ভাববিকাশ, মোহিনী মঙ্গীত 
মনীষি-মনঃসংঘর্ষসমুখিত চিন্তামনতরপ্রবাহ সকলকে দেশকাল 
ভুলিয়ে মুগ্ধ কবে রাখ্ত।” 


৯৫৬ 


পারি প্রদর্শনী ও উউরোপ পর্যাটন 


ছতরাঁং এরপস্থানে পাশ্চাত্যের প্রধান প্রধান বুধগণের 
সহিত আলাঁপ পরিচষ করিয়া চিন্তা ও মনোভাব আদান প্রদান 
এবং ধর্ের শুতবার্তী প্রচার বিষয়ে তাহার কিরূপ স্থুযৌগ 
রাহা তাহা সহজেই অন্মান করিতে পারিতেছেন। 
তিনিও এ সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। নিঃসঙ্কোচে সকলের 
সহিত মিশিষাছিলেন এবং সব্ববিষর়ে অসাধারণত্ব প্রদর্শন করিয়! 
সকলকে চমত্কৃত করিঘাঁছিলেন | 

এবার পারিতে তাহাব সব্গ্রধান কীর্তি ধর্্মোতিহাঁসসভায় 
বক্তৃতা প্রদান। ইত্ঃপুর্বো ফবাসীভষায তিনি বিশেষ 
অভিজ্ঞ ছিলেন না। ফেবল এই সভা বক্তুতী দিতে হইবে 
বলিষা ছুঈমাঁস পুবর হতে ৯ 'ভাঁমাব মালেচনা করিতেছিলেন । 
পাবি নগবীতে পদার্পণ কনাব পব হইতেই বিখ্যাত প্রীচ্য- 
বিষ্ঞ।বিৎ পগ্ডিতগণেন সহিত বত আলাপ করিয়া ক্রমশঃ সংস্কৃত 
দর্শনেব ছু ও জটিল ভ।খসমুহ ফবাসীভাষাখ বিনা আয়াসে 
প্রকাশ ও সকলের বোধগম্য করিবার ক্ষমতা তাহার আরও 
বদ্ধিত হইয়া গেল। পণ্ডিতগণ ৪ এই আলোচনায় অনেক নৃতন 
জিনিষ শিখিয। আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন । 

ধন্মেতিহাসসভাঁব ব্যাঁপাঁবে একটু মজা আছে। চিকাগোর 
ধর্ম মহাঁসভাব ফল দর্শনে খুষ্টান পার্রীরা--বিশেষত: রোমান 
ক্যাথলিক সপ্পরদায়_.যৎপরোনান্তি হতাশ্বাস ও মনঃদু্ হইয়া- 
ছিলেন, কারণ তাহাদের আশা ছিল ই সভায় খুধর্দের প্রাধান্ী 
সহজেই প্রতিষ্ঠিত হইবে ) কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় ফল অন্তরূপ 
হওয়াতে, অর্থাৎ খৃষ্টধর্মের পরিবর্তে হিন্দুধর্শের উদার সম্য়বাঁদ 


৯৫৭ 


স্বামী বিবেকানন্দ। 


মর্ধত ব্যাপ্ত হইয়া পড়াতে, চির 
চিকাঁগোর অন্করণে আর একটা ধর্মহাসভা আহ্বানের 
প্রস্তাব উঠে তখন রোমান, ক্যাথলিক পাত্রীর! ঘোরতর আপত্তি 
উত্থান করিয়া বলেন ওরূপ সভ| নিশ্রয়োজন। গু, পাছে 
-আবার আবার পূর্বেকার: ন্যায় বিপত্তি ঘটে। স্মৃতরাং স্থির হইল 
উহাতে বিভিন্ন ধর্শের গ্রতিনিধিগণকে আহ্বান করিয়া কেবল 
& সকল ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করা হইবে “অধ্যাত্মবিষয়ক 
এবং মতামত নন্দ্ধীয কোন চর্চার স্থান” থাকিবে না। 

স্বামিজী এ সময়ে সমগ্র পাশ্চাত্য-ভূখণ্ডে প্রাচ্যসভ্যতা ও 
হিনুধর্শর মুখপাত্র বলিয়া গণ্য হওয়াতে কংগ্রেস হইতে হিন্দু 
ধর্মের ইতিহাস পধ্যালোচনাবিষয়ক তর্ক বিতর্কে যোগদান 
_ক্ষরিবার জন্য নিমন্ত্রি 'হইলেন। ৭বৈদিক ধর্ম অপ্সিশ্থধ্যাদি 
প্রান্কতিক বিন্ময়াবহ জড়বন্তর আরাৎনাসমুডূত” পাশ্চাত্য 
সংস্কত বিগ্াবিৎ পশ্ডিতদিগের এই মত খগডনের জনত ধর্ম্মেতিহাস 
সভা তাহাকে আহ্বান করিলেন। স্বামিজী উক্ত বিষয়ে একটি 
: প্রবন্ধ পাঠ করিতে গ্রতিশ্রত হইয়া ছিলেন, কিন্ত প্রবল শারীরিক 
: অনুসথতানিবন্ধন প্রবন্ধ লেখা ঘটি উঠে নাই। তিনি কোনও 
মতে জভায় , উপস্থিত' হইতে পারিয়াছিলেন ও দুইদিন মাত্র 
. বনধৃতা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
1... প্রথম যেদিন তিনি কংগ্রেসে পদার্পন করিলেন সেদিন 
ইউরোপ অঞ্চলের সকল সংস্কতজ্ঞ পশ্ডিতই তাহাকে সাদরে 
. অভার্থনা করিলেন । তাহার দর্শনমাত্রই . সভ্যবৃনদের মধ্যে 
জন পট সাড়াশ গড়িয়া গেল। ম্ি গল্টাত ওপট” নামক 


৯৫৮ 


পারি প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্ধাটম। 


একজন জর্শনদেশীয় প্রাচ্যবিদ্তার্ণৰ একটি প্রবন্ধ পাঠ করিজে” 
ছিলেন, স্বামিজী সেই প্রবন্ধোক্ত কতিপয় বিষয় সম্বন্ধে মতামত 
প্রকাশ করিবার জন্ত প্রথম বাঙ নিষ্পত্তি করিলেন। উক্ত জর্ম্ন 
পণ্ডিত দয প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন 
বে শিখলিঙ্গ পুংলিঙ্গের চিত্র ও শালগ্রামশিল! স্ীলিঙ্গের চিন 
এবং শালগ্রামশিলা ও শিবলিঙ্গ উপাঁসন। উভযই মূলতঃ যোনি 
ও লিঙ্গ পুজা হইতে উদ্ভৃত। স্বামিজী ইহার প্রতিবাদ করিক্না 
নানা বেদ প্রমাণ দেখাইয়া খলিলেন “বেদে বিশেষতঃ অথর্ধব- 
বেধ সংহিঙায় যুপশুভ্তকে পরব্রন্মের প্রতিকৃতি খলিয় কল্পনা 
করা হইযাঁছে। উহা হইতেই পরে শিবলিঙ্গের প্রচলন হয়। 
যেমন যজ্ঞীয় বন্ি, বঞ্ধুমঃ যজ্জভম্ম এবং সোম ও সমিধবাহ্ক 
বৃষ হইতে পরে মহাদেধের পিঙ্গলজটা, নীলকণ্ঠ, বিভভূতি ও 
বৃষভরূপ বাঁহনের সৃষ্টি হইয়াছে তেমনি যুপস্তস্তের পরিবর্তে 
শিবলিঙ্গের প্রচলন হইয়াছে এবং ক্রমে তাহা দেবত্ব লাভ 
করিয়া স্বয়ং শ্রীশঙ্করের ন্যায় পুজার্হ হইয়া দ্ীড়াইয়াছেন। 
পরে হয় ত বৌদ্ধদিগের আমলে এই শিবলিঙ্গ পুজার পদ্ধতি 
আরও অধিক ক্ফুত্তিলাভ করিয়াছে ; কারণ ্ী সময়ে বৌদ্ধেরা 
থে সকল 'স্ত.প+ নির্মাণ করিত তন্মধ্যে স্বয়ং বুদ্ধ বা বৌদ্ধ ভিক্কু- 
গণের কোন একটি স্মরণ-চি রক্ষিত হইত এবং প্র স্তপকে 
বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখা হইত। দরিদ্র বৌদ্ধরা ধনাভাবে 
অতি ক্ষুত্র স্ত,পাক্কতি শ্রীবুদ্ধের উদ্দেশে অর্পণ করাতে কান্ট 
সম্ভবতঃ 'ঈ ক্ষুত্রা্য়ব স্মারকম্ত,পও পূর্বোক্ত স্তম্ভের স্থান 
অধিকার করিয়া বসিয়াছে ও ম্মারকস্তপের প্রতি সম্মান 


৯৫৯ 


গ্বামী বিবেকানন্দ। 


্স্তাকার শিবলিঙ্গ পূজায় পরিণত হইয়াছে । বৌদ্ধন্তপের 
অপর নাম 'ধাতুগর্ভ'। স্ত.পমধ্যস্থ শিলাকরগ মধ্যে প্রসিদ্ধ 
বৌদ্ধদিগের ভশ্মাদি রক্ষিত হইত, তৎসঙ্গে স্বর্ণাদি ধাতুও 
প্রোথিত হইত। শালগ্রামশিলা উত্ত অস্থিভম্মাদি রুুণশিলার 
প্রাকৃতিক গ্রতিরপ। অতএব প্রথমে বৌদ্ব-পুজিত হইয়া, কাঁলে 
বৌদ্ধ মতের অন্যান্ত অঙ্গের ন্যাষ, বৈষ্ণব সম্প্রদারে প্রবেশলাভ 
করিয়াছ্টে। উহাকে বোনিপুজামুলক বলিষা কল্পনা করিবার 
কোন বিশিষ্ট কারণ নাই। বৌদ্বপর্ম্ের অবনতিতে ভারতবর্ষে 
যে অধ্চপতন হুধ সেই সমযেই শিবলিঙ্গের সহিত পুংচিতই ও 
শাঁলগ্রামশিলার সহিত জ্ীচিত্রের ধাবণা আবোপ করা হতয়া 
থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টান পম্মে 17017 ০0001701710 
শ্বর সহিত নরমাংসভক্ষণ / 09001981757) ) এর সম্বন্ধ আছে 
বলাও যা শিবলিঙ্গ ও শালগ্রামশিলার সহিত লিঙ্গযোনি পৃজাব 
সম্বন্ধ আছে বলাও তাই। অর্থাৎ একের সহিত অন্যের 
বিন্দুমাত্রও সম্পক নাই। 

তাঁভার দ্বিতীষ বক্তৃতা স্বামিজী নিম্নলিখিত রিষবগুলি 
প্রমাণ করিলেন-_ 

(১) বেদই হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধন্ম ও ভাঁরতীয সকল ধর্ম্েরই 
সাধারণ ভিষ্টিগুঁমি । 

(২) শ্রীরুষ্ণ বুদ্ধদেবের বন্ুপূর্বববন্তী 'এরবং গীতা মহাভারতের 
পরে রচিত নহে। 

(৩) ভারতীয় সভ্যতা গ্রীকচিন্তা ও গ্রীক শিল্পকলার দ্বার] 
গঠনাস্তর প্রাপ্ত হয় নাই। 


১৬৩০ 


পারি প্রাদর্শনী ও ইউরোপ পর্যযটন। 


দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে তাহার বক্তব্য এই যে, গীতা মা” 
ভারতের পূর্বে রচিত | অন্ততঃ তাহার সমসাময়িক, পরে 
রচিত কখনই নহে। গীতা সর্বধর্্সমন্বয়ের কথা আছে। 
গীতা ও মহাভারতের ভাঁষা ও ভাবের মধ্যে বিশেষ সৌপাঁদৃণ্ঠ 
দেখা যাঁয়। স্ৃতবাং গীতা ণরে রচিত হইযাছিল কি করিয়া 
বল। চলে। আন যদদিই কেহ মনে কবেন যে উহা! পরে অর্থাৎ 
বৌদ্ধযুগে বচিত হইযাঁছে তবে সব্বধশ্সমন্বয প্রস্তাবে বুদ্ধ বা 
বৌদ্ধধর্শেব নামোলেখ নাই কেন? আুতরাং বুদ্ধেক অনেক 
শতাব্দী পুর্বে যে কৃষ্ণেব গাঁবিরাব হইম।|ডিল তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। কৃষ্ণার্চনাও বৌদ্দপুজার বহুপুর্ব হইতেই এদেশে 
প্রচলিত ছিল। 

তাবপব ভাঁবানীঘ সভ্যতার উ”র গ্রীক-জাতির প্রভাব সম্বন্ধে 
ইউবোপীযগণ দ্রতগতি যে সকল স্ুধিবাজনক কল্পনার আশ্রয় 
গ্রহণ করিযাছেন তৎসম্বন্ধে স্বামিজী তীব্র প্রতিবাদ করিলেন । 
বলিলেন, আজকাল উউরোপী পণ্ডিতবা ভাঁবতের যাহা কিছু 
ভাল [জিনিষ দেখিতেছেন তাহাই গ্রীকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত 
ব।লযা| অনুমান করিয| বসিতেছেন। ইহার ফলে এখন ভার- 
তের সাহিত্য; জ্যোতিষ, গণিত, শিল্প সবই গ্রীকৃধিগের নিকট 
খণী বলিয়া সকলের ধারণা হইযাছে। "ফিট ইহা নিতান্ত 
পণ্তিতগণের কপোল কল্পিত। হইতে পাঁরে হয়ত হিন্দু জ্যোতি- 
ষের কতকগুলি পরিভাষার সহিত যাবনিক পরিভাষার দাদৃস্ত 
লক্ষিত হয় কিন্তু এ সকল পরিভাষাঁর উৎপত্তি নির্ণয় করিতে 
যাইয়া সহজলভ্য সংস্কৃত ধাতু প্রত্যয়ের দাহায্য না লইয়া কষ্ট 


নী৬১ 


থ্বামী বিবেকানন্দ । 


কল্পনা করিয়| গ্রীক খাত্প্রত্যয়ের সাহায্য টানিয়া আনার 
বিড়ম্বনা কেন? 
*ষ্লেচ্ছা বৈ যবনাঃ তেষু এষ বিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত । 
খাষিবৎ তেহপি পৃজ্যস্তে । 

এই একটিমাত্র প্লেদক অবলম্বন করিয়াই পাশ্চাত্যকল্পনা 
আত্মগর্ধে এতদূর স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে যে একজন মহাপ্রতু 
নাকি এমনও বলিয়াছেন যে ভারতে বিজ্ঞানাদির যাহা কিছু 
আছে সবই গ্রীসের প্রতিধ্বনি! কিন্তু একট স্থির হইয়া 
চিন্তা করিলে এ কথাঁও মনে উদয় হইতে পারে যে হযত যবন- 
শিষ্যরদিগকে ভাঁরতীয বিজ্ঞানচচ্চায় উত্ঘাঁভদান ও তাহাদের 
সন্মান বৃদ্ধির জন্যই আধ্যগণ একপ প্লোক লিখিয়াছেন। আবার 
এক “যবনিকা” শব্দের উল্লেখ দেখিয়া ভারতীয় নাটক গ্রীক 
নাটকের ছাঁয়াবলম্বনে রচিত হইয়াছে এ কথ। নাহারা বলেন, 
তাহারা আরও পঙ্ডিত! কারণ উভয় প্রকার নাটকের রচন! 
রিতি, নাটকীয় ভাব বা অভিনয় প্রণালীর মধ্যে কোঁনরূণ 
সাঁৃপ্তই নাই। স্ৃতরাং যতক্ষণ পথ্যন্ত না প্রমাণ হইতেছে যে 
কোনও হিন্দু কোনও কালে গ্রীকভাষায় স্ুপপ্ডিত ছিলেন 
ততক্ষণ ভারতীয় বিজ্ঞানের উপর গ্রীক প্রভাবের কথা মুখেও 
আনা উচিত নহে পরে তিনি পাশ্চাত্যপত্তিতদিগকে একটি 
গ্রীকপুস্তকের জন্য তাহারা যে প্রকার পরিশ্রম করেন একখাঁনা 
সংস্কৃত পুঁথির জন্য সেইরূপ পরিশ্রম করিবার উপদেশ দির! 
বক্তৃতা শেষ করিলেন। কারণ £ঈ উপায় ব্যতীত প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ সময়ে ভাঁববিনিময় হইয়াছিল 


৯৬২ 


ারী প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্ধাটন। 


তাহা নির্ধারিত হওয়া অসম্ভব। প্রীচীন আলেকজান্জিয়ার 
ক্রিমেণ্ট বিখ্যাত গ্রীকদার্শনিক পিথাগোরসকে ব্রাক্ষণ-শিষ্য 
বলিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। সেইরূপ ইচ্ছা করিলে 
ইউরোপীগণ এখনও ব্রাহ্মণের শিশ্বত্ব গ্রহণের জন্য ভারতবর্ষে 
যাইতে পাঁরেন। * 

স্বামিজীর বক্তৃতা শেষ হইলে উপস্থিত পণ্ডিতবর্গের অনেকেই 
বি বিষবে দ্বী অভিমত প্রকাশ করিলেন এবং স্বামিজীর অনেক 
মতেব সহিত তীাহাঁদেব মতের অম্পূর্ণ একত! আছে স্বীকার 
কবিবা মব্বশেষে বলিলেন যে আগেকার সংস্কতবিষ্ঠাবিৎ 
পাশ্চাত্য |ঙিতধিগেৰ অনেক মত এক্ষণে নবীন প্রাচ)তত্তজ্ঞগণ 
কর্তৃক পরিত্যক্ত হইতেছে। নবীনদিগেব অনেকেরই মত 
স্বামিজীর মতান্যায়ী। ইহা ব্যতীত তাহারা “পুরাণের মধ্যে 
অনেক সত্য কাহিনী প্রচ্ছন্ন আছে" স্বামিজীর এই উক্তিরও 
সমর্থন করিলেন। পু 

তদনস্তর বুদ্ধ সভাপতি মহাশয় স্বামিজীর বক্তৃতার 
সমালোচনা করিতে গিয়া বলিলেন যে ঈ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া 
তিনি বিশেষ সন্তোধলাভ করিয়াছেন এবং উহার সকল অংশই 
তিনি অনুমোদন করেন, তবে গীতা ও মহাভারুত যে এক সময়- 
কাঁর এটা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেন না, কারণ 
অধিকাঁংশ- পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে গীতা কখনই মহাভারতের 
অঙ্গ বলিয়া বোধ হয় না ! 

পারিতে অবস্থান কালে স্বামিজী ফরাসী সভ্যতার প্রতি 
অত্যন্ত আক্ট হইয়াছিলেন এবং অনুক্ষণ ফরাসী জীবন . 

৯৬৩ 


১ 


স্বামী ঘিবেকানন্ন। 


পর্যবেক্ষণ ও তৎসন্বন্ধে চিন্তা করিতেন। এ সম্বন্ধে “প্র/চ্য ও 
পাশ্চাত্য গ্রন্তে তাহার অমর লেখনীমুখে অতি বিচিত্র চিত্র 
ফুটিয়া! উঠিঘাছে। পাঠক তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় লউন-_ 

*এ ইউরোপ বুঝতে গেলে, পাশ্চাত্য ধর্মের আকর ফ্রান্স 
থেকে বুঝতে হবে। পৃথিবীর আধিপত্য ইউরোপে, ইউরোপের 
মহাকেন্দ্র গারী। পাশ্চাত্য সভ্যত|, রীতি নীতি, আলোক 
আধার, ভালমন্দ, সকলের শেষ পনিপুষ্ট ভাব এইখানে, এই 
পারি নগরীতে । 

এ পারি এক মভাসমুদ্রে--মণিঃ মুক্তা, প্রবাল বথেষ্ট, আবাব 
মর কুক্তীরও অনেক | 5 % ৯ 

এই পারি নগরী দে ইউরোপী সভ্যতা-গল্গার গোমুখী। এ 
বিরাট রাজধানী মর্ত্যের অমরাঁবতী, সদানন্দ নগবী। এ ভে।গ, 
এ বিলাস, এ আনন্দ, না লগ্ডনে, ন! বাঁলিনে, না আর কোথায। 
লগ্নে, নিউইয়র্কে *ন আছে) বালিনে বিদ্যাবৃদ্ধি যথেষ্ট ; নেই 
দে ফরাসী মাটি, আঁর সর্বাপেক্ষা নেই সে ফরাসী মানুষ 
ধন থাক, বিগ্যাবুদ্ধি থাঁক্‌, প্রাকৃতিক সৌন্দধ্যও থাঁক্‌--মানুষ 
কোথায়? এ দূত ফবাসীচরিত্র' প্রাচীন গ্রীক ম'রে জন্মেছে 
যেন-_দদ! আনন্দ, সদা উৎসাহ, অতি ছেব.লা, আবার অতি 
গভীর, সকল কার্ধোে উত্তেজনা, আবার বাঁধা পেলেই নিকৎসাহ। 
কিন্ত দে নৈরাগ্য ফরাসীমুখে বেণীক্ষণ থাকে না, আবার 
জেগে উঠে। 

এই পারি বিশ্ববিষ্ঠালয় ইযুরোপের আদর্শ। দুনিয়ার 
বিজ্ঞান-দভা এদের একাডেমীর নকল) এই পারি ওঁপনিবেশ 


৯৬৪ 


পারী প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্যাটন। 


সাম্রাজ্যের গুরু, সন্ধল ভাষাতেই ষুদ্ধ শিল্পের সংজ্ঞা এখনও 
অধিকাংশ ফরাসী ) এদের রচনাঁর নকল কল ইঘুরোপী ভাষায় ) 
দর্শন বিজ্ঞান শিল্পের এই পারি খনি, সকল জায়গায় এদের 
নকল। 
এরা হচ্ছে সুরে, আঁর সব জাত যেন পাড়াগায়ে। এর! 
যা করে, তা ৫* বৎসর, ২৫ বৎসর পরে জম্মাণ ইংরেজ প্রভৃতি 
নকল করে, তা বিষ্তায় হক্‌, বা শিল্পে হক্‌ বা সমাজনীতিতেই 
হকৃ | * * 
আতর এই ফ্রান্স স্বাধীনতার 'মাবাঁস। প্রজশিক্তি মহাবেগে 
এই পারি নগরী হতে ইউরোপ তোলপাড় করে ফেলেছে, দেই 
দিন হ'তে ইউরোপের নূতন মূষ্ভি হযেছে। ০ এগালিতে। 
শিব(তে, জ্রাতেরিতের (7:008170) 17১6, ঢা৪091010 ) 
ধ্বনি ফ্রান্স হতে চলে গেছে; ফ্রান্স মন্য ভাব, অন্য উদ্দেপ্ত 
সন্গুরণ কচ্ছে, কিন্তু ইউরোপের অন্যান্ত জাত এখনও দেই 
ফরাসী বিপ্লব মক্স কচ্ছে। 
একজন ক্কট্‌ল্যাও দেশের প্রসিদ্ধ বৈস্তানিক পণ্ডিত আমায় 
সেদিন বল্লেন, যে পাবি হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র) যে দেশষে 
পরিমীণে এই পারি নগরীর সঙ্গে নিজেদের যোগঞ্জাপন কর্তে 
সক্ষম হবে, সে জাত তত পরিমাঁণে উন্নতিলাভ কব্বে। কথাটা! 
কিছু অনিরঞ্জিত সত্য ; কিন্তু এ কথাটাও সত্যঃ যে যদি কারু 
কোনও নূতন ভাব এ জগতকে দেবার থাকে, ভ এই পারি” 
হচ্ছে সে প্রচারের স্থান। এই পারিতে যদি ধ্বনি উঠে, ভ 
+ ইউরোপ অবশ্তই প্রতিধ্বনি কব্বে। ভাস্বর, চিত্রকর, গাইয়ে, 
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নর্তকী এই মহানগরীতে প্রথম প্রতিষ্ঠালাভ কর্তে পাব্লে, 
আর সব দেশে সহজেই প্রতিষ্ঠ হয। 

আমাদের দেশে এ গাঁপি নগরীর বদ্নামই শুন্তে পাঁওযা 
যাষ--এ পাবি মহ্থাঁকদর্ধ্য, বেগ্তাপূর্ণ নরককুণ্ড। অবশ্য এ কথা 
ইংবেজরাই বলে থাকে, এবং অন্য দেশেব যে সব লোঁকেব পযস৷ 
আছে এবং জিহ্বোপস্থ ছাড়া দ্বিতীয ভোগ জীবনে অসম্ভব, 
তারা অবশ্য বিলাসম্ব, জিহেবাঁ ০4 উপকবণমণ। বিই দেখে। 

কিন্ত লগ্ডন, ব1লিন, ভিণেনা, নিউইন৭ও ৯ বাপবনিত।পুর্ণ, 
ভোগেব উদ্ভোগপুর্ণ ) তণে তথাৎ এন, দে অন্যদেশেষ ইন্দ্রি 
চর্চা পণ্ডবৎ। পাঁবিসেখ ম৬/) ||ণিৎ এবলা দোনাব ॥ত মোড়া 
বুনো শোবেল পাকে লে।টা, | খাবো শেখনবঝ। নাচে থে 
তফাৎ অন্যান্ত সহবে€ শি? ভে।গ খাদ এ পাধিস বিলাসেব 
সেই তফাৎ। 

ভোগবিলাসেব ইচ্ছ। কোন্‌ জাতে নেই বল? নইলে 
ছুনিযাষ বার ছু ধ্য। হয) খে নি সাধিনগবী অভিমুখে 
ছোটে কেন? বাজা খাদ্ণাঁ। চুটিসড়ে নাঁম ভশাড়িযে এ 
বিলাঁস-বিবর্তে সান কে বি হতে আসেন কেন? ইচ্ছা। 
সব্ধ দেশে, উচ্চোগেব ভ্রুপী কে|থাঁও কম দেশি না) তবে এবা 
স্ুসিদ্ধ হসেছে। ভে।গ ধ তে আনে, বিলাঁসেব সপ্তমে পৌছেচে ॥ 
ইত্যা্দি-_ 

ধর্্রেতিহাস-দভাঁব _্দবিবেশন শেষ হইলে স্বামিজী মিসেন্‌ 
ওলীবুলেব নিমন্ত্র! প্রহণ বি হুটানি প্রদেশের অন্তর্গত 
ল[নির্য পাঁমক গ্তানে গমণ কপিলেন ও ভ্রীমত্তী বুলের কুটাবে 
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অতিথি হইলেন। এখানে কয়দিন বেশ বিশ্রামে কাঁটিল। . 
সিষ্টার নিবেধিতাও তী সময়ে অ|মেরিক। হইতে এস্থানে আসিয়া 
অবস্থান করিতেছিলেন। স্বামিী তাহাদিগকে প্রায়ই বুদ্ধ- 
দেবেব জীবন কাহিনী শুনাঁইতেন এবং 'জাঁতক") “ললিতবিস্তর্ঠ? 
“বিনর পিট” এবং আরও অনেক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পুস্তক হইতে 
নানা স্কান আথুত্তি কবিতেন। নির্বাণলাভের পর বুদ্ধদেব 
কেন সুগ্রিমান এধ্যাগ্রঙ্গীতেণ চরমোতকর্ষবপে পরিণত 
হইযাঁছিলেন তাহা প্রদশনেধ জগ্ত “উপানীপৃচ্ছণ, “নিমা্ত্ ও 
প্রসিদ্ধ “হুত্ত নিশাত, প্রভৃতি বৌদ্বধর্মশান্্র হইতে নানা বচন 
উদ্ধত করিতেন । 

বৌদ্ধ ও হিন্দুধন্মের প্রভেদ প্রদর্শনকালে বলিতেন, 
বৌদ্ধনতে “এ সবই মাঁধার শ্রম”, হিন্দুমতে “এই মায়ার ভিতরেই 
সন্য নিহিত আছে' ) কেমন করে এ সত্য লাভ হবে সে সম্বন্ধে 
হিন্দুরা বৌদ্ধদের মতন কোন একট নিদিষ্ট নিয়ম বাতলে দেন 
নি। বৌদ্ধদের পথ শুধু সন্যাসের ভেতর দিয়ে, কিন্তু হিন্দুর 
পথ অনেক দিক দিয়ে অর্থাৎ যে কোন অবস্থার ভেতর দিয়ে 
জ্ঞানলাভ হ'তে পারে সব পথই পরিণামে এক দত্যে নিয়ে 
যাবে। স্ততরাং কালে বৌদ্ধধন্দটা খালি দক্ল্যাসীর ধর্ম হয়ে 
উঠল । হিন্দুধর্মটি সাধারণভাবে দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদনের 
ভেতরেও রইল । হিন্দুধর্ম সব ভাঁবকে নিজের অঙ্গীভূত ক'রে 
নিয়েছে। উনি হলেন সকল ধর্খের আদি জননী। “তাই ভগবান, 
বুদ্ধকে অবতারের সামিল করে নিলেন । শপ 

বুন্ধদেবের প্রতি স্বামিজীর প্রগাঢ় শ্রদ্ধার বিষয়ে পুনঃ পুনঃ 
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“উল্লিখিত হইয়াছে । এই শ্রদ্ধার অন্যতম কারণ তাহার সহিত 
এক বিষয়ে পরমহংসদেবের সাদৃশ্ত। বুদ্ধদেবের দেহত্যাগ 
কালে যখন কম্বল বিছাইযা তিনি বৃক্ষতলে শযন করিয়াছেন, 
সেই সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিযা তাহাৰ 
নিকট উপদেশ ভিক্ষা করিল। শিক্যেরা একপ সমযে মুমূর্ষু 
শাস্তির ব্যাঘাত আশঙ্কা! কবিষা লোকটিকে সেস্থানে প্রবেশ 
কবিতে দিতে অসম্মত হইলে সে কথা বুদ্ধদেবেব কর্ণগোচব 
হইল ও তৎক্ষণাৎ “না না, উহাকে আদিতে দাও; তথাগত 
সর্ধদাহি প্রস্তত” বলিয়া কনুইযে ভর দ্যা শরনীবাদ্ধ উত্তোলিত 
কবিষ! সেই বাক্তিকে উপদেশ প্রদান কবিলেন। চাঁবিবার 
এইবপ হয় তাবপর তিনি আখনাঁকে দেহত্যাগেব অধিকাবী 
বিবেচনা কবিলেন। স্বাম্জী “কন্ুইযেখ ভরে দেহাঁ্ধ উন্নত 
কধিয1! উপদেশ দিলেন” এই কথা বলিধাউ একবাঁব থামিতেন এবং 
বলিতেন “দেখ আমি নিজে ঠাকুব প্রীবামকৃষ্ণদেবকেও এইবপ 
করিতে দেখিয়াছি । অমনি তীহার মাঁনসপটে অতীত দিনের 
একটি বিষাঁদচ্ছবি জীগিযা উঠিত-_ব।মকৃষ্ণদেবের শেষ মুহূর্তে 
কাশিপুবের বাগানে একজন লোক পঞ্চাশ ক্রোণ হাঁটিয়। তাহার 
শ্রীমুখের বাণী শুনিতে আসিয়াছিল। এখানেও শিল্কের! 
তাহাকে তাড়াইযা দিবার মৃতলব করিতেছিলেন, এমন লমধে 
ঠাকুর তাহাকে ভিতরে আদিতে দিধার জন্ত পুনঃ পুনঃ 
অনুরোধ করিযা তাহাকে ভিতরে আনাইয়া উপদেশ দিয়া- 
ছিলেন। ২৫০০ বংসব পূর্বে ভগবান শ্রীবুদ্ধের জীবনের ঘটনাঁৰ 
সহিত এই ঘটনার কি আশ্চর্য সৌসাদৃশ্ত | এই জন্যই স্বামিজা 
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বুদ্ধের ভিতর ররামব্ধ্তদেবকে এবং বাররানের মধ্যে না 
দেবকে দেখিতে পাইতেন। 

অনেক সমর তিনি শক্করাচার্য্যের সহিত বুদ্ধের তুলনা 
করিতেন এবং বলিতেন বুদ্ধের হৃদয় ও শঙ্বরের জ্ঞান উভয়ের 
একত্র সমাঁবেশ মানব জীবনের চরমন্ফ্তি, আর জগতের বরেণ্য 
লোকশিক্ষকর্গণের মধ্যে এক শ্রীরামরুষ্ণদেবে এই অপরূপ. 
সমাবেশ মস্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল । 

স্বামিজী ব্রিটানি ত্যাগ করিবার কয়েকদিন পূর্বে ষ্টার: 
নিবেদিতা ইংলগ্ডে ফিরিয়া গিয়া ভারতাঙ্গনার উন্নতিসাঁধন- ' 
কল্পে কার্ট আরস্ত করিবার জন্ত তীহার নিকট বিদীয়কাঁলীন . 
আঁীব্বাদ প্রার্থনা করিলে স্বামিজী তাহাকে ভাশীব্বাদ করিয়া 
বলিয়াছিলেন-_ নে 

“মুঘলমাঁনদিগের মধ্যে একটা অন্প্রদায় আছে, টি 
পাই তাহাদের ধর্োন্মত্ততা এত অধিক যে তাহারা আপন . 
সম্প্রদায়স্থ প্রত্যেক নবজাত শিশুকে রৌদ্রবষ্টিতে ফেলিয়া 
রাঁথে ও. বলে “দি খোদার তৈরী হও, মর, দি 
আলির তৈরী হও, বাচিরা থাক।, আমিও দেই কথা: 
উল্টাইক্সা তোমায় বলিতেছি--যাও বংসে, কর্মক্ষেত্রে 
প্রবেশ কর। আর আমি যদ্দি তোমায় 'ড়িরা . থাকি... 
তবে বিনাশপ্রাপ্ত হও, কিন্তু জগন্মাতা যদি তোমায় গড়িয়া. 
থাকেন তবে চিরায়ুঘ্তী হও ।” এইবার প্রথম নিবেদিতু! 
স্বামিজীর পরামর্শ না লইয়া স্বাধীনভাবে ভারতের কার্য করি- 
বার জন্য বিলাতে যাইতেছেন। নিবেদিতা বলেন “শ্বামিজী 
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স্বামী বিবেকানদ্দ। 


মনে করিয়াছিলেন হয়ত আমি আবার পুরাতন বন্ধনসমূহে আট 
কাইয়া পড়িব। ভারত আমার বিদেশ। বিদেশের প্রতি প্রেম 
দেশের ভাবে চাপ? পড়িয়া যাইবে । তিনি অনেক দেখিয়া শুনিয়। 
এরূপ পরিবর্তন নিতাস্ত অসম্ভব মনে করিতে পারিতেন না।+ 
বুটানি হইতে পারিসে ফিরিযা স্বামিজী আবার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ 
লোকের সহিত বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি সুযোগ পাইলেই 
ভারতের নিকট সমুদয মন্ুয্জাতি কি 'রিমাণে গণ তাহা 
দেখাইতে ছাঁড়িতেন না। হিন্দুদিগের ধর্মভাঁবসকল যে অতি 
প্রাচীনকালে একদিকে মাত্রা, জাভা, বৌর্ণিও, সেলিবিস, 
অস্ট্রেলিয়ার মধ্য দিয় সুদূর আমেরিকা |যস্ত ও অন্যদিকে 
তিব্বত, চীন, জাপান ও সাইবিরিষা পথ্যত্ত বিস্তৃত হইয়াছিল 
তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ করিতেন। এবং কেমন করিয়া 
বৌদ্ধধর্ম এন্টিওকাস থিমম্‌ এর সময়ে সিরিয়ায়, টলেমি ফিলা- 
ডেলফাসের সময় মিসরে, এট্টিগোনাঁস্‌ গোনাটেসের সময় মাঁকিদ- 
নীয়ায় ও আলেকজাগারের সময়ে এপাইরাঁসে প্রচারিত হইয়া 
ছিল তাহার সুদীর্ঘ বর্ণনা করিতেন। তারপর হয়ত জগতের 
ইতিহাসে তাঁতার জাতির প্রভাব এবং মধ্য ও পশ্চিম আসিয়ায় 
ও শেষে ভারতে তাহাদের দিগ্বিজয়সমূহের উল্লেখ করিয় 
বলিতেন ৭2060751813 05 109 01 015 15091 
2169 50185 200 190/61. 0 6৮৩1 19901” (অর্থাৎ 
তাতার-শোণিত সুরার ন্তাষ সকল জাতির মধ্যে মিশ্রিত হইয় 
শক্তি ও উত্তেজনা! দান করিয়াছে )। তিনি দেখিতেন ইউ- 
রোৌপ কতকগুলি আমিয়াবাসী জাতি ও অর্ধ এসিয়াবাসী জাতির 
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পারী প্রদর্শনী ও ইউরোপ পধ্যটন। 


সহিত জর্্মানীর অবণ্যচাঁধী ও প্রাচীন গল ও স্পেনেব বর্ধরজজাতির 
সংমিশ্রণে উৎ্পণ্ন । ইউবোপী সভ্যতাকে তিনি বহু পবিমাঁণে 
স্পেনেব মুবধিগেৰ ও নব্যযুগেব আব্বধিগেব বিদ্যা ও বিজ্ঞা- 
নেব নিকট খণী বিবেচন। কবিতেন। যখন ঘখনই ইউবোঁপ 
আসিযাব সংস্পর্শে আসিখাছে তখনই ইউবোপে নব ভাবআোত 
বহিয।ছে ও সেহ স্রোতে প্রাচ্যভাব বিকীর্ণ হইযাছে। শ্বামিজী 
যে অদ্ভূত পাগ্ডিত। প্রদর্শনে এতিহাসিক প্রমাণ ও যুক্তি সহযোগ 
এই সকল বিষয [গ্রোতিবঞ্ষেণ গোচব কবিতেন তাহাতে সকলেই 
বিদ্বষে বিমুগ্ধ হঈত। যাহাবা এসিবাৰ শিক্ষা ও সভ্যতাকে 
ইউবোপেব পদাঁনত মান কবে তিনি তাহাদিগকে অবাঁধে 
তিবস্কীব কবিতেন। এবং এ বিষষে ইতিভাম, প্রন্রতত্ব ও 
দর্শন বিজ্ঞান সকলই তাহাব স্বপক্ষে সান্ষ্য প্রদান কবিত। 
পাবিতে যে সকল ভুবনবিখ)াত ব্যক্তির সহিত স্বামিজীর 
ঘনিষ্ঠ পবিচষ হয তাহাদ্দিগেব মধ্যে কযেকজনেব্‌ মাত্র নাম 
নিয়ে উল্লিখিত হইল £-_. 

এডিনববা! বিশ্ববিদ্ভালযেব অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবব প্যাঁটিক 
গেডেস্‌ (2810 05009 ), মসিএ জুল বোওযা (14. 
18195 1015), পেষাব হয়সিস্ছ, (7515 [7801706 ) ) 
সুবিখ্যাত তোপনির্মীতা হিবাঁম ম্যাক্সি, প্রসিদ্ধ গাধিকা মাদা- 
মোয়াজেল কালভে (081), অভিনেত্রীঞ্ুলসাগ্রাঙ্জী সাব! 
বার্ণহার্ড (81850251705 92191) 1361009106 )) বাজকুমাঝ্ট 
ডেমিডফ. (7100998 1)07100% । এবং ভানতেব উজ্জলরত্ব 
ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু । 
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অধ্যাপক গ্েডেসের দহিত জাতিসমূহের বিবর্তন্চ ইউ- 
রোপের আধুনিক পরিবর্তন, প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা এবং ইউ- 
রোপীয় সভ্যতার উপর তাহার প্রভাব সম্বন্ধে অনেক কথোপ- 
কথন হইয়াছিল । 

পারিসহরের বিতজ্জনসমাজে সুপরিচিত মসিএ জুল 
বোওযার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হঈয়াছে। ইনি স্বামিজীর 
একজন বন্ধু । ইনি যে বোন্তভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন তাহা 
ফরাসীদেশে ভিক্টর হুগে। ও লা মা্টিনের এবং ওন্স্সনীতে 
গেটে ও শিলাবেৰ মধ্যে পরিণকত লাভ কর্িধাছিল। ধন্মের 
বিভিন্ন সম্প্রণাব ও কুসংহ্ক।বেণ টতিহ।সিক তথ, অংগ্রহ ও 
খনিকপণে উনি খিশেষ দক্ষ ছিলেন। জানিজী উভাঁব সহিত 
আলাপে অত্যন্ত তৃঙ্জিবোধ কগিতেন । 

স্বামিজীর সহিত এখানে যে কল ব্যক্তিরা বিশেষ আত্মীসের 
স্যাঁয় ব্যবহাব করিতেন তাহাদের মধ্যে পেষস্‌ হরাসিগ্থ একজন । 
ইনি স্বামিজীর মতের সব্দা্গীন প্রশংশা ও পোষকতা কমিতেন। 
ইহাঁর নিজ জীবনও বড় বিচিত্র। ৪০ বসব বয়ঃক্রম পার্য্য্ত 
রোমক-সম্প্রদায়ভূক্ত কঠোরিত। সন্গ্যাপী ছিলেন। তাহার 
অসাধারণ পাত্ডিত্য, বাগ্সিত। ইউরোপীয় জনসমাজে কাহারও 
অবিদ্িত ছিল না। ভিন্ন হুগো ফরাসী লেখকদের মধ্যে ছুই 
জন লোকের মাত্র প্রশংসা করিতেন। তাঁর মধো ইনি এক- 
জন। কিস্তু ১৮৬৯ খ্রীষ্টাঞ্ধে চার্চের গলদ বাহির করাঁতে এবং 
৪৯ বৎসর বয়সে এক আষেরিক নারীর পাঁণিপীড়ন করিয়। 
গারস্থ্ধর্দম অবলম্বন করাতে ক্যাথলিক সমাজ হইতে বহিষ্কৃত 
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হন। প্রোট্েষ্ট্যাপ্টরা তাহাকে মহা আদরে নিজেদের দল- 
ভূক্ত করিয়া লঈলেন। বিবাহের পর তাহার নাম হয় মসিয় 
লয়জন। তাহার জীবনের এই সকল ঘটনা এক সময়ে ইউ- 
রোপী সমাজে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল । 
এখন বৃদ্ধ খুষ্টানধর্্ের গোলমেলে অংশগুলির সাম্জম্ত বিধানে 
এবং নানা ধর্থেধি তুলনাসহরুত অধ্যয়নে ব্যাপৃত ছিলেন। 
শ্বমিজী তাহাকে একজন মিষ্টভাঁষী, নম, ভক্তপ্রক্কতির লোঁফ 
বলিষা বর্ণনা করিষাছেন। ইহার সহিত ভীভার বন্ধ, বিশ্বাস, 
সম্প্রণায় ইত্যাপি অনেক বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। যখন 
বুদ্ধ তাহার মুখে জলস্ত ভাষায় ত্যাগ ও বৈরাগের মহিমা 
শুনিতেন তখন ভূতপূর্ব সন্নয।সজীবনেদ্ধ কথা স্থৃতিপথান্ 
হইয়! তাঁভার নিশ্রভ চণ্ঘঢুটিকে উজ্জল করিষ। ভুলিত। ইহার 
পর স্বামিজী পারি ত্যাগ কবিয়া যন কনষ্টার্টিনোগল লম্ণে 
যাত্রা করেন তখন বুদ্ধ সঙ্জীক স্টাহাঁর অন্ুুগমন করিয়াছিলেন । 
ভাঁধণার মাঁবার আসিয়া মউনরের অন্তর্গত স্কুটারী সহরে উত্ভ- 
যের সাক্ষাৎ হয। বুদ্ধ তখন খেবশ|লেম যাইবার জন্য 'ঈ 
স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, উদ্দেশ্য--্রীষ্টান ও মুসলমাঁন- 
দিগের মধ্যে মৈত্রীস্থাপন। বুদ্ধ মনে করিতেন ভগবানই 
স্বামিজীকে তাহার নিকট পাঠাইয়াছেন। স্বামিভীও বুদ্ধের 
সহিত আলাপ করিয়া ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ভিতরকার অনেক 
কথা জানিতে পারেন। রর 
স্বামিজীর সহিত পারিতে আর একজন স্থপ্রসিদ্ধ লোকের 
পরিচয় হয়, যে পরিচয় ক্রমে গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল । 
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ইনি তোপ নির্মাতা মিঃ হিরাম ম্যাক্সিম। ইহার নির্মিত 
'অটোম্যাটিক মেশিন গান” নামক কামানে ৩০০ গজ দুল পর্যন্ত 
প্রতি মিনিটে ৬২০ বার ক্রমাগত “গেল৷ চল্তে থাঁকে, আপনি 
ঠাসে, আপনি ছোড়ে, বিরাম নাই» 

“পরিব্রাজক” এ স্বামিজী ইহার সম্বন্ধে লিখিযাছেন ৪ 

দম্যাক্সিম আঁদিতে আমেরিকাঁন ; এখন ইংলগ্ডে বাস, 
তোপের কারখাঁন! ইত্যাঁদি। ম্যাকৃসিম তোঁপেব কথা বেণী 
কইলে বিবক্ত হয়, বলে “আরে বাপু, আমি কি আর কিছুই 
করিনি--& মানুষমাঁরা কলট| ছাঁড়।?” ম্যাক্সিম টীনভত্তঃ 
ভাঁরতভক্ত, ধর্শা ও পর্শনাঁদি সম্বপ্ধে। লেখক । আমার বই 
] পোড়ে অনেকদিন হ'তে শাঁমার উপর বিশেষ অনুরাগ 
বেজায় অন্থুরাগ ৮ চীনমন্ত্রী লিহাঁং চাং এর সঙ্গে এব বিশেষ 
বন্ধুত্ব ও চীনে খ্রীষ্টান পাড্রীরা যে ধর্মপ্রচার কর্তে চা এ তার 
অসহা। এর জ্ীও এঁর স্তাষ চীনভক্ত। বৃদ্ধ অতুল সম্পত্তির 
মালিক। ইনি সব রাঁজারাঁজড়ীকে তোপ বেচিতেন বলিয়! 
স্ব দেশের বড়লোকের সঙ্গে আলাঁপ ছিল। স্বামিজীর ইউ- 
রোপ ন্রমণকাঁলে ভাল করিয়া সকল জাঁয়গ| দেখিবার সুবিধা 
হইবে বলিয| ইনি নাঁনাস্থানের জন্য চিঠিপত্র যোগাঁড় করিয়া 
দিয়াছিলেন। 

পাশ্চাত্যজগতের গায়িকাশ্রেষ্ঠা মাঁদামোয়াজেল কাল্ভে ও 
_ অভিনেত্রীললামন্ভূতা সারা বা্হার্ড পারিসে পরিচিত ব্যক্তি- 
গণের মধ্যে অগ্ততম। উভয়েরই সহিত পূর্ব্ব হইতে তাহার 
আঁলাঁপ ছিল। উভয়েই ফরাসী, এবং উভয়েই ইংরাজী ভাষায় 


৯৭৪ 


পারী প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্যাটন। . 


সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ! ছিলেন। কিন্তু ইংলণে ও আমেরিকায় গিয়া 
প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উপার্জন করিতেন । 

মাদামোয়াজেল কাল্ভে সম্বন্ধে স্বামিজী পরিব্রাজকে * 
লিখিয়াছেন__দকাল্ভে আধুনিক কালের সর্ত্রেষ্ঠ গাঁয়িকা-_ 
অপেরা গায়িকা। এঁর গীতের এত সমাদর যে, এর তিন 
লক্ষ চাঁর লক্ষ টাক বাঁৎসরিক আঁয় খালি গান গেয়ে। এঁর 
সহিত আমার পবিচয় পুব্ব হ'তে । মাঁধামোযাঁজেল কাল্ভে 
এ ণীতে গাইবেন নী, বিশ্রাম করবেন--ঈজিণু প্রভৃতি নাঁতি- 
গত দেশে চ*লেছেন। আমি যাচ্ছি এর অতিথি হয়ে। 
কাল্ভে যে ওধু সঙ্গীতে চর্চা করেন তা নয়) বিদ্যা যথেষ্ট 
দর্শনশান্্ ও ধর্দশান্ষের বিশেষ সমাঁদর করেন। অতি দক 
অবস্থাষ জন্ম হয, ক্রমে নিজের প্রতিভাবলে, বহু পরিশ্রমে বনু 
কষ্ট সয়ে এখন প্রভূত ধন! রাজা বা"সার সম্মানের ঈশ্বরী | * * 

আর বার্ণহার্ড সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-_ 

“মাদাম বাণহার্ড বর্ষীয়সী) কিন্তু সেজে মঞ্চে যখন ওঠেন 
--তখন যে বয়স, যে লিঙ্গ অভিনয় করেন, তাঁর হুবহু নকল! 
বালিকা, বালক; যা বল তাই--ভবহ-আর সে আশ্চ্ধ্য 
আওয়াজ ! এরা বলে তার কঠে রূপোর তার বাজে ! বার্ণহার্ডের 
অন্ধুরাগ, বিশেষ-_ভারতবর্ষের উপর ; আমায় বারম্বার বলেন, 
তোমাদের দেশ প্ত্রেজসিএন্‌, ভ্রেসিভিলিজে”--অতি প্রাচীন, 
অতি সুসভ্য। একবৎসর ভারতবধ সংক্রান্ত এক নাটক 'অভি- 
নয় করেন; তাতে মঞ্চের উপর বেলকুল এক ভারতবর্ষের 
্লাস্ত। খাড়া কোরে দিয়েছিলেন-_মেয়ে, ছেলে, পুরুষ, সাঁধু। নাগা? 

৯৭৫ 


. স্বামী বিবেকানন্দ । 


বেলকুল ভাবতবর্ষ! আমা অভিনযান্তে বলেন যে আমি 
ঘাসাবধি প্রত্যেক মিউসিয়ম বেডিযে ভাবতেব পুরুষ, মেষে, 
* পোষাক, রাস্তা, ঘট পবিচয কবেছি।, বার্ণহার্ডে ভাঁবত 
দেখ বাব ইচ্ছা বড়ই প্রবল--“সে মবযাভ” (08 17001) 18৮৪ )-- 
মে আমাব জীন স্বপ্ন 1 আঁবাব প্রিন্স অব গখেলন ( আমাদের 
ভূৃতপূর্ব সম্্ীট ৭ম এডোযাড ) তাকে খাঘ হাতা শিকাব 
কবাবেন, প্রতিশ্রত গাছেন। ওবে বার্ণহাড বল্লেন নে দেশে 
যেতে গেলে গেড় লাখ গুলাখ ট।কা খবচ শা কবলে কি ভয? 
টাকা অভাব দঁ৭ নাউ-_লা দিভীন সাবা ([-& 10177 9819) 
“দৈবী সাবা'-তাব আবাব ট*ক।ব এভাব খি ?-যাঁৰ স্পেশ।ল 
ক্রেগে ভিন্ন গতীষাত নাহ । পে ধন নিলগ) ইউঝোচ ৭ অনেক 
বাঁজা বাজডা গাবে না, থাঁৰ থিষেটাবে শাপাবধি সাঁগে থোক 
ছুনো পাঁদে টিবিট কিনে বাখালে তবে স্থান হয, তাব টাকা 
বড অভাব নাই, তবে পাঁঝ! খার্ণহাঁড় বেজাঁথ খরচে । তার 
ভারত শমণ-কাছে5 এখন বইঞ। 1” 
পারিসে আখ একটি মহিলা স্বামিজীব সঙ্গিনী ছিলেন ও 
বিশাল পাখি নগবীব চতুদ্দিকে দ্রষ্টব্য স্থানদশৃহ দর্শনকালে 
তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য কবিখাছিলেন। হা নাম মিস্‌ 
জোসেফিদ ম্য!কলাউড-_সেউ পূর্বব ।বিচিত ম্যাকলাউড, যিনি 
স্বামিজীকে গুকবৎ শ্রদ্ধা কবিতেন এবং 7785657 ও 77900 
(আচাধ্য ও বন্ধু) উভযঙাবে দ্েখিতেন। স্বামিজীব শিষ্যগণ 
বলেন, ইহাৰ কাছে এখনও স্বামিজী সম্বন্ধে অনেক সুন্দর 
সুন্দৰ গল্প শুনিতে পাঁওয়৷ যাঁষ। 
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পারী প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্যটন । 


পারিস হইতে বিধায় গ্রহণের পথে স্বামিজী এই বিষ্ঠা-বুদ্ধি- 
প্রতিভা ও সৌন্দর্য্যের মহামেলায় ভারতবাসীর স্বল্পতা লক্ষ্য 
করিয়। ছুঃখের সহিত লিখিয়াছিলেন-_- 

“আজ ২৩শে অক্টোবর ) কাল সন্ধ্যাব সময় পারিস হইতে 
বিদাষ। এবৎসর এ পারিস সভ্যঙগতেব এক কেন্দ্র, এবৎসর 
মহা-প্রদর্শনী, নানা দিক্দেশ-সমাগত সঙ্জনসঙ্গম। দেশ 
দেশাস্তবেরর মনীষিগণ নিজ শিজ প্রতিভ। প্রকাশে স্বদেশের 
মহিমা বিস্তাব কছেন। আজ এ গাঁসে। এ মহাঁকোন্দ্রের 
ভেরীধ্বনি আজ খাব নাঁম উচচ।খণ করুবে, নে নাধ-তয়ঙগ সঙ্গে 
সঙ্গে তাব স্বদেশকে সব্ধজন ণদণলে গৌপবান্ধিত কর্বে। আর 
আঁমাব জন্মস্তমি--এ গন্মীন, ফরাঁগী, উতর।জ, ইতালী প্রভৃতি 
বুধসগুলী-মণ্ডিত মহা বাঁঞধ।নীতে কুদসি কেথায়, খঙ্গভূমি 1 
কে তোমার নান নে? কে তোমা? অস্তিত্ব ঘোষণ। করে? 
সে বহু গৌরপবর্ণ প্রাতিভমগ্লী মধ্য হ'তে এক ষবা বশস্বী বীর 
বঙ্গভমিব, আমাদেব মতৃভমিন, শীম গোঁষণ। কপলেন-_সে ধীর 
জগত্প্রসিদ্ধ দৈচ্জানিক ডাক্তার জেঃ সি, বোস! একা, যুবা 
বাঙ্গ|লী বৈদ্যতিক, আাজ বিদ্যৎনেগে শ্চাত্যমণ্ডলীকে নিজের 
প্রতিভা মহিমায় মুগ্ধ করলেন--সে খিদ্যুৎ সঞ্চার, মাতৃভূমির 
মৃতপ্রাঘ শবীবে নবজীবনতরঙ্গ সঞ্চাব করলে ! সমগ্র বৈদ্ুতিক- 
মগুলীর শার্যস্থানীয় আঁজ--জগদীশ বন্থ--ভাগ্তবাসী, বঙ্গবাদী ! 
ধন্য বীর! বন্ধুর ও তাহার সতী, সাধবী, সব্বগুণসম্পন্না গেহিলী 
যে দেশে যান, সেথায়ই ভারতের মুখ উজ্জল করেন-_বাঙ্ালীন্ন 
গৌরববদ্ধন করেন। ধন্য দম্পতী 1” 


৯৭৭ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


ডাক্তার বন্ুও প্রদর্শনী সংক্রাস্ত বৈজ্ঞানিক মহাসভার পক্ষ 
হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া এখানে গমন করিয়াছিলেন এবং তাহার 
অভিনব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পরিচয়ে পাশ্চাত্য স্ধীসমাজকে 
স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। স্বামিজী প্রায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতেন এবং বহুব্যক্তির নিকট তাহাকে ৮785 01106 2100 
€1077 0 13081” । বঙ্গদেশের গোৌরবস্তস্ত ) বলিয়া পরিচিত 
করিতেন। অব সকলে যখন উউরোপীর বৈশ্ঞানিকগণের গুণ- 
গণ| ব্যাখ্যার জন্য শতমুণ হইবার উপক্রম করিত, তখন তিনি 
দেখাইতেন ঠ|হ।৭ স্বদেণীষটি "ঠাহাদের সকলের অপেক্ষ। 
কত বড়। ডাঃ বন্ট। মহিত শন্যান্য বৈজ্ভানিকগণের মতভেদ 
উপস্থিত হইলেও তিনি সঞ্লেব বিপর্ষে তাহার পক্ষ সমর্থন 
করিয়। বলিতেন বে এখন তাভার! হয ত বস্ত্র মহাঁশযষের কথার 
যাঁথার্থ্য জদযজম করিতেছেন না, কিন্তু কালে যখন আরও সুক্ষ 
যন্ত্রা্ি পিশ্মিত হইবে তথন ত|হারা বুঝিবেন। একদিন একটি 
বিশিষ্ট সভাঁগ এক বিখ্যাত ঈংবাজ বৈজ্ঞানিকের শিষ্য ক্ষুদ্রকায় 
লিলিবৃক্ষের "টার তীভার অধাঁপক কত কি পরীক্ষা (55:0207- 
[262) করিয়াছেন তাভাই গর্বভরে বর্ণনা করিতেছিলেন। 
ক্বামিজী তাহা শুনিষা রহস্তচ্ছলে বলিলেন “0 185 
10000105,10010 73059 11] 10805 005 5915 001 20 
10 0১611192109 15900100015 (ও আর এমন কি ! 
তুমি ত শুধু লিলিগাছ বলছ, ডাক্তার বোস দেখাবেন লিলি 
গাছের টব %ধ)স্ত প্র।ণশক্তিতে স্পন্মমান। ) 

ফ্রান্সে প্রাণ তিনমাস অতিবাহিত করিয়া ২৪শে অক্টোবর 
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পারি প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্যাটন। 


*ওরিআজাতাল এক্সপ্রেস ট্রেণণ যোগে স্বামিজী পারি ত্যাগ 
করিলেন । এই গাড়ী প্রত্যহ পাঁরি হইতে স্তাম্ুল যাঁইবাঁর 
জন্য ছাড়ে। মন্তিয় ও মাদাম লয়জন, মন্তির' জুল বোওয়া, 
মাদামোয়াজেল কাল্ভে এবং মিস্‌ জোসেফাহিন ম্যাঁকলাউড 
স্বাযিজীর সহযাত্রী হঈলেন। ২৫শে সন্ধার সময় তীহার! 
ভিয়েনা পৌছিলেন ও তিনদ্দিন মেখানে কাটাইলেন। এখানে 
অন্তান্ঠ দর্শনীষ-বস্তর মধ্যে যে প্রাসাদে নেপলেয়নের পুত্র 
বন্দীদশা জীবন কাটাউয়া মৃত্ুমুখে পতিত হন ও যে কর্ণ 
কাহিনী অবলঘ্ধনে রচিত “লের্গল, (17815100০07 07৪ 0820 
চ819 ) বা “গকড় শাবক” নাঘক নাটক অভিনগে ম|ধাম বার্ণহার্ড 
সেই সময়ে সঘগ্র ফ্রান্সদেশে এক তুমুল আন্দোলন শ্ষষ্টি করিয়া- 
ছিলেন স্বামিজীও সম্প্রতি এই অভিনর দেখিয়াছিলেন) মেই 
সতীত দতিহাসিক চিত্রের রঙ্গভূমি “সামবোর্ণ প্রাসাদ? 
(9৫০05100 চ৪18০9) তাহারা দর্শন করিলেন। প্র।সাঁদের 
প্রত্যক্ষ কক্ষে নাঁনাদেশের শিল্প ও কারুকার্ধ্য সবত্বে রক্ষিত 
হইয়াছিল। তন্মধ্যে ভারত ও চীনদেশের দ্রব্য ছিল দেখিয়া 
স্বামিজী তুষ্ট হইলেন। সেখানকার যাদুঘরের বৈজ্ঞানিক শাখা 
ও ওলন্দাজ চিত্রকরদিগের “জীব প্রন্কৃতির অণি€ল অন্ুকরণে 
অঙ্কিত চিত্রাবলী স্বামিজীকে বিশেষ আকৃষ্ট করিয়াছিল 

ভিয়েনায় তিনি তিন দিন ছিলেন, কিন্তু পারিসের পর 
ইউরোগের অন্য কোন সহর আর তাহার ভাল লাগে নাই, 
“পরিব্রাজকে' তাই তিনি লিখিয়াছেন “পারিসের পর ইউরোপ 
দেখা, চর্ধ্বচধ্য খেয়ে তেঁতুলের চাটনি টাক1।+ 

৯৭৯ 
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স্বামী বিবেকানন্দ । 


২৮শে মক্টোবব ভিয়েনা! ত্যাগ কবিয় হন্গেবী, সাভিয়া 
+মানিয়া, বুলগেবিয়াব মধ্য দিযা ৭*শে তাঁবিখে কনষ্ার্টি 
নোঁপলে পৌছিলেন। এখানে চু্গীব (০০৮৪) হাঙ্গামায় 
তাহাদিগকে বড বিব্রত হইতে হটযাঁছিল। সবকাঁবী কর্মাচাবীবা 
তীঁভাদেব সঙ্গেব সকল বহি কাগজ পত্র পবীন্মা কবিয়৷ দেখিতে 
ধখগিল। আধশেষে মাঁদামৌযাজেল কলিভে ও জুল বোঁওষ!ৰ 
চেষ্টায দুইখানি ব্যতীত আর সব বই ফেবত পাঁওয! গেল । 

বহুদিন পৰে এ সহপে “ছৌলাভাজ/ পাইযা স্বামিজীব মহ। 
আনন্ন। পৌঁভানধ দিন সন্ধাবেলা ও পবদিন অনেক নূতন 
নৃতন স্থান দেখিবা মিস ম্য।কলাউডেণ সহিত নৌকা কবিষা 
বদ্ফোবসে বেডাইতে গেলেন। সেদিন ভযানক শা ও 
কনকনে নীঠাদ। স্তবাং তীহাবা স্থিব করিলেন বেশ 
প্রেশনেই নামিথা স্কুটাবী থাইবেন ও পেযস হযাসিস্ভেব সঙ্গে 
দেখা কবিবেন। কিন্ত “থে একটু মুস্কিল হইল। ভীহাদেব 
ছজনেব কেহই শা জানেন তুকী ভাষা, না জানেন আঁববি। 
ইসাঁবা ও ইঞ্িতে কোনৰপে একটি নৌবা ভাড়া হইল ও 
ভাহাবা গন্ভন্যস্থানে পৌছিলেন। গেষব্‌ হ্বাসিস্তেব সঙ্গে দেখা 
ও অনেক কথাবার্তা হইল। থে সুফী দববেশপিগেব বাসস্থান 
দেখিলেন। সুবিধামত জাঁষগা! না পাওযাঁতে স্বামিজী সেগিন 
্ুটাবী কববস্থানেই আহাঁরাঁদি করিলেন। 

ম্যাক্সিম সাঁহেবেব পবিচষপত্র-বলে ভিয়েনা ও কনস্টার্টি- 
নোপল উভয্থানেই অনেক সম্প্রাত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিব সহিত 
স্বামিজীর সাক্ষাৎ হইযাছিল। একদিন কনষ্টার্টিনোপলে 


সি ০৯ 


পারি প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্যটন । 


ফরাসীস রাজদূতের ( ০9185 0” ৪8175 ) নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন 
এবং একজন গ্রীক পাশা ও আলবানিয়ার এক অভিজাত-ব্যক্তির 
সহিত পরিচিত হইলেন কিন্তু স্বামিজী বা! পেয়ার হায়সিস্থ, 
কেহই এখানে বক্তৃতা দিবার অনুমতি পাইলেন (দ্লীণ তবে 
পরিচিত ব্যক্তিদেব বৈঠকপানায় ছোট রকমের সভায় তিনি 
বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিরাছিলেন ও তাহা! শ্রোতাদ্দিগের অতিশয় 
চিত্তাকর্ষক হইযাছিল। এইট সহরে কযেকজন ভারতবাসীকে 
দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিষাঁছিলেন। 

কনষ্টান্টনোপলে আর একটি ঘটনা ঘটে খাহা স্বামিজী 
কগনও ভুলেন নাই। একজন এদ্ধ তুকী হোটেলওয়ালা স্বামিজী 
ভারতবর্ষ হইতে আঁসয়াছেন শুনিঘা! তাঁভাকে ও তাহার 
সঙ্গীগণকে নি্গ আলযে আতিথ্য গ্রহণ করিবার জগ্গ বিশেষ 
শন্ুরোধ কলিলেন। এই নুতন প্রবাসে ভিন্নদেনষ একজন 
লোকের এইব ” ,তক্তিদর্শনে স্বামিজী অত্যন্ত মুগ্ধ হইরাছিলেন। . 

কনষ্টার্টিনোপল হইতে স্বামিজী বদ্ধুবর্গস্ক ট্রিমারযোগে 
এথেন্স, ক্মমণে গমন করিলেন । পথে “গোল্ডেন হর্ণ ও মরমরা! 
দ্বীপপুঞ্ত দর্শন করিলেন । এখাঁনে একটি গ্রীকমঠ দেখিয়া 
তাহার কৌতুহল উদ্দীপিত হইয়াছিল। এইস্থানের একটি 
দ্বীপে মাজ্জাজের পাচিয়াপ্লা কলেজের পূর্বপরিচিত বিখ্যাত 
অধ্যাপক লেপেলের । 7০ 19100] ) সহিত তাহার দাক্ষাঁৎ 
হয়। আর একটি হ্বীপে সমুদ্রতটে কোন এক মন্দির দেখিয়া, 
উহা নেপছুনের মন্দির বলিয়! তাহার বোধ হইয়াছিল । 

এথেন্সের মধ্যে ও চারিপাশে তাহারা যে সকল প্রাচীন 


৯৮৯ 


চ্বার্মী বিবেকানন্দ । 


্ষীর্তির ভগ্রাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে এক্রপলিস, 
বিজয়! দেবীর মন্দির, পার্থিনন ও আরও অনেক উল্লেখযোগ্য 
স্থান ছিল। দ্বিতীয় দিবসে ও লিম্পিয়ান জুপিটারের মন্দির, 
ডাযোনিসিস রঙ্গালয় প্রভৃতি এবং তৃতীয় দিনে প্রাচীন ইলিউ- 
সিনীয় রহস্তসমূহের প্রধান আড্ডা ইউলিসিস নামক বিখ্যাত 
স্থান দর্শন করিয়াছিলেন । এথেন্স ত্যাগ করিবাৰ পুর্ধে তিনি 
বিখ্যাত আগেলাদাঁসের (ইনি খ্রীঃ পুঃ ৫৭৬-৪৮৬ সালে 
বিদ্বমান ছিলেন) স্সেধিত ভাশ্কর-মুন্টিমূহ এবং ফিডিয|স, 
মাইরন ও পলিক্লিটাস নামক তাহার স্বনামধন্য িষ্ত্রয নির্ষিত 
স্গগঘিখ্যাত শিল্পনিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করছিলেন । 

এথেন্নে আপিবার চাধিধিন গরে স্বামি “জার? নামক 
রুীয় ষ্টিমাবে চড়া] মিণর যাত্রা কবিলেন। এখনে কাঁবো- 
মিউসিরম পেখিবা তিনি সাঁতিশধ গ্রীতিলান্ড করিলেন এবং 
তাহার মনে অন্ুক্ষণ দৌঁদ্দাওপ্রতাপ ফ্যারাও সমটুদিগের 
অতীত ক্ষীর্তিকলাপের কথা উদদ হইতে লাগিল, »।র্থিব গদীর্থ- 
সমূহের নশ্ববত্ধ তাহার হৃদযে শুধু মায়ার লৌহবন্ধনের দৃঢ়তা 
প্ররণ কবাইযা দিল। 90117 (বিবটি অন্ধনারীসিংহী মূর্তি) 
ও পিরামিড ঘমৃহ তাহার মানসিক ক্রীস্তি উৎপাদন করিল 
মার! সাম্রাজা, ঈশ্বর) ভোগ, নাম, যশ সকলই যে অসার 
অকিঞ্চিংকর ইহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইতে লাঁগিল। সবতাতেই 
"যেন অরুচি আপিল। তিনি ভারতে ফিরিবার জন্য ব্যগ্র 
হইলেন, আর কিছুতেই তৃষ্তি পাইলেন না। আর একটি 
ঘটনাও এ সময়ে এই ব্যগ্রতার পরিমাণ বৃদ্ধি করিল। সুদূর 
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ভারতে তাহার পরমবন্ধু ও প্রিয়শিষ্য মিঃ সেভিয়ার দেহত্যাগ 
করিয়াছিলেন। স্বামিজী অন্তরে আপনা হইতেই ইহা যেন। 
অনুভব করিতেছিলেন। সেইজন্য আরও শীভ্র ভারতে ফিরিয়া 
যাইবার জন্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। একদিন সহসা তিনি 
সঙ্গীদিগের নিকট আপন মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। তাহার 
অভিপ্রায় অবগত হইয়া! সকলেই অত্যন্ত ছুঃখিত হইলেন । মাদাম 
ক্যাল্ভে ক্যাথলিকপিগের প্রথাঁমত তাহাকে 100 7০1৩? 
$ আমার পিতা ) বলিষা ডাঁকিতেন, মিস্‌ ম্যাকলাউডের নিকটও 
তিনি একাঁধারে গুঝ ও বন্ধ ছিলেন এবং মদীয বৌঁওযা তাঁহাকে 
একজন গভীর চিন্তাণীল ও ঈশ্বরপ্রেরিত ব্যক্তি বলিয়া মনে 
করিতেন। সুতরাং কতক ছুঃখে, কতক নিরুপায়ভাবে তাহার! 
তাহার আশীর্বাদ গ্রহণ কবিরা চিরধিনের জন্য তাহার নিকট 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন । 

প্রথম বে ট্টিমার পাওয়া গেল তাহাঁতেই উঠিয়া! তিনি ভারত 
যাত্রা করিলেন। যেদিন ছ্টীমার আসিয়া বোম্বাইয়ের উপকূলে 
লাগিল সেদিন তিনি আনন্দে আত্মহার। হইলেন। তাহার 
স্বদেশ প্রত্যাগমনের বিষয় কেহই অবগত ছিল না, কারণ তিনি 
কাহাকেও সংবাদ ন! দিক] মনের আবেগে হঠাঁৎ চলিয়া আসিয়া 
ছিলেন। কেবল বোস্বাই হইতে কলিকাতা আসিবার পথে 
রেলের মধ্যে একজন তাহাকে চিনিতে পারেন। ইনি তাহার 
পূর্বপরিচিত বন্ধু বাবু মন্মথ নাথ ভট্টাচার্য্য (ধিনি পরে মান্্রাজের £ 
একাউণ্ট্যান্ট জেনারেল হইয়াছিলেন )। স্বামিজী ইউরোপী 
পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রথমে মন্মথবাবুও 


৯৮৩ 


গ্বামী বিবেকানন্ন। 


তাহাকে ভালবপ চিনিতে পারেন নাই--ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, 
কি জানি যদি অন্ত কেহ হয! কিন্তু তাহাঁৰ ণর উভয়েই 
উভয়ের সহিত আলাপ কবিয়া যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ কবেন। 

৯ই ডিসেম্বব (১৯** সাল) অনেক বাত্রে স্বামিজী বেলুড় 
মঠে আসিঘা উপস্থিত হইলেন, মঠেব ব্রহ্ষচাধী ও সন্ন্যাসীরা 
আহাৰ করিতে বসিয়াছেন এমন সমঘে বাঁগানেব মালী উদ্ধ- 
স্বাসে ছুটিতে ছুটিতে গিষা হাঁাইতে হাঁপাইতে বলিল “একে! 
সাহেবো আউচি।” তাড়াতাভি তাহাকে সম্ুখঘ্বাবেব চাবি 
আঁনিতে পাঠান হইল এবং এত নাত্রে কে সাহেব, বোঁথা 
হইতে আসিল, কি চাহে ইত্যাদি জল্পনা কল্পনা পড়িযা গেল। 
হঠাৎ সকলে বিস্মযে দেখিলেন সাহেব নিজেই দ্রতবেগে 
তাহাদেক দিকে আসিতেছেন। তাঁবপৰ যখন «সাহেবকে 
চিনিতে পাবা গেল তখন সকলের কি আনন্দ! *ম্বামিজী 
এযেছেন”, “ম্বামিজী এযেছেন” চাঁবিদিকে উত্তেজিত কে 
এইরূপ শব্ধ হইতে লাগিল এবং একটা মহা! হুড়াভড়ি গভিষা 
গেল। সমস্ত বাত্রি আব কাঁভাবও ঘুম হইল নী। প্রথমে ত 
তাহাবা মনে কবিলেন বুঝি দৃষ্টিবিলম হইযাছে ! স্বামিজী 
রেমন কবিষ। এমন সমযে এখানে আঁসিলেন। স্বামিজী 
মাঁলীকে দিষা খবব পাঁঠাইযা তাহাঁব জন্ত আব দঁড়াইযা থাকিতে 
না পাবিযা প্রীচীব উল্লঘন পূর্বক ভিতবে প্রবেশ কবিষা- 
ছিলেন। তিনি হাসিব! বলিলেন “তোঁদেব খাবাঁৰ ঘটা শুনেই 
ভাব্লুম, যাঁঃ এখনি না গেলে হযত সব সাবাড় হযে যাবে! 
তাই আব দেবী কঘলুম না ।” 


৯৮৪ 


পারি প্রদর্শনী ও ইউরোপ পর্যটন 


অনতিবিলঘ্ষে তাঁহার জঙ্ আসন বিছাইযা ঠাই করিয়া 
খিচুড়ী প্রনাদ দেওযা হঈল। অনেক দ্দিন & জিনিষ আস্বা- 
দন কবেন নাই, সুতরাং তিনি পবমাননে। তাহা ভোজন করি- 
লেন। তাবপব দাবারাত গল্প। নানান কথা। সকলেই 
আনন্দে উৎফুল্ল । কাবণ, কেহই এমন সমযে তাহার মাগমন 
আশি| করেন নাই। ঘেগিনকাব রাত্রে মঠে যে আননদপ্রবাহ 
ছুটিবাছিল তাহা অনির্বচনীয | 

এবাব পশ্চিমদেশ হইতে ফিবিয| স্বামিজী বছিগেন “প্রথম 
যেবাৰ ওদেশে যাই। তখন ওদেব ক্ষমতা, ওদের 018817152- 
(৫০7 ( একত্রে দল বেঁধে কার্য; কবিবাব প্রণালী ) ত্যাগি দেখে 
বড় ভাল লেগেছিল, কিন্ধ এব।ব দেখশলম ওদেব বাবস।- 
দাবীট! বড় বেশী, ঘর্থলোভ, স্বার্থণণতা, আব নিজেব সুযোগ, 
স্রনিধা ও ক্ষমতাঁলাভের চেষ্টা এই সবেই যেন 'ভ'বে রযেছে। 
তাবপব গবীবলোকদেশ খ|টিযে নিষে লাঁভেব অংশটি বড় 
লোকেবা ভোগ কবছেন, ভে।ট ছোটি কাববাবের কুবিধাগুলি 
বড় বড় (010110860এ (ধনীদের একজোট ) গিলে খাচ্ছে 
-এ সব শোষণপ্রণাণী বা কি ভাল? স্বামিজী একজনকে ।, 
বলেছিলেন “দ্গবাঁধার অভ্যাসট! খুব ভাল বটে, কিন্ত 
69৪0 09 01515 21001069৪78] 06 +/০159 ? প্‌ 
দল নেকড়ে তা বলে কি আব দেখতে সুন্দৰ ?)--ওদেশে যত 
বেশী বেড়ালুম, যত বেণী দেখ্লুম গুন্নুম তত জ্ঞান হল যে ওট] 
যেন নরক ! চীনেরা মন্ুস্তনীতির আদর্শের যত কাছাকাছি 
গেছে কোন দতুন জাতই ততদূব যায়নি বা যেতে পারে না 


৯৮৫ 


মায়াবতী দর্শন । 


ভাঁবতে ফিরিয়াই স্বামিজী আবাঁর বর্দক্ষেত্রে প্রবেশ করি- 
লেন। এই ভারত তাহার প্রাণ__সন্ন্যাসীর চিপবান্িত আশ্রম 
এই ভারত ত!হার আজীবনের সাধনভূমি। জীর্ণদেত--ভগ্র- 
স্বাস্থ্য । তথা হ্বদযের টান আবার তাহাকে টানিখ। লইয়! 
চলিল। লই চলিল-_সেই কঠোর কর্তব্যে--খেগাশে বাঁম- 
কষ মিশনের এত শত কাধ্য তীহার অঙ্গুলি সব্দেতের প্রতীক্ষা 
করিতেছিণ--মেই ভারতের ভাবী যোদ্ধকুধের সংগঠনে 
মনাতনধন্মের ভগ্মপতাঁক। পুনঝ্ভোলনে ও সহত্রবসরে পুক্তী- 
ভুত তমোধাশি অপসারণ পুব্বক কন্মজ্ঞানের উজ্জল রশ্মি- 
বিকীরণে--সেই অন্ধকে চক্ষুম্মান্‌ করিবার জন্য, মৃতদেহে প্রাণ- 
সধশারের অন্য, অলসকে কর্মঠ করিবার জন্য, যেনতেনপ্রকারেণ 
প্রাঁণধারণনিরত কোটি কোটি নিরাশাসঞ্চিত-হৃদয় জীধকুলকে 
আশার আহ্বান শুনাইবার জন্ত প্রাণপণ সাখনায়। 

সে জীবণব্যাপী সাধনা কেমন কবিয়া বুঝাইবু? সে যে 
মাঁজন্ম সাধনা_-শুধু এ জন্মের নর--কোঁটি কোটি জন্মের-_চির 
দিনের-যুগধুগাত্তরেব সীখনা। নেগিন তিনি বিবেকানন্দ 
মৃ্তিতে আগিয়াছিলেন বলিয়াই এ সাঁধনা সে দিনের নয়। 
তিনি কতবার কত ভিন্ন ভিন্ন রতি আমাদিগকে দেখা 


৯৮৬ 


মায়াবতী দর্শন। 


দিয়াছেন তাহা কে বলিবে? ভারতের ছুঃংখ দৈন্ে সেই মহা- 
প্রাণে কত যে ছুঃখের তরঙ্গ বহিয়াছে, কে তাহার হয়ত 
করিবে? হায়! রোগযস্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়াও তিনি 
নিশ্চেষ্ট রহিতে পারিলেন না। পূর্ববৎ মঠের সকল ব্রহ্মচারী, 
সন্ন্যাসী, গুকলাতা ও শিষ্যকে নিজ আদর্শে সযত্নে গঠিত করিতে 
লাগিলেন, এবং তত্যতীত আরও শত শত উপদেশপ্রার্থীকে 
পাত্রবিচারে শিক্ষী দিতেন। ইউরোপ মামেরিকার কার্য" 
পরিচালকগণকে ও অন্যান্য দুরস্থ কেন্দ্রাধ্যক্ষগণকেও প্রত্যহ 
বহুসংখ্যক পত্র লিখিম1 উপদেশ দিতে হঈত। তাহার উপর 
উদ্বোধন”, ব্রহ্ষবাদিন্ট ও পপ্রবুদ্ধ ভাত” ইত্যাদি পত্রিকার 
সম্পাদকগণও তাহার নিকট পরামর্শ চাহিতেন। এইরূপে 
তিনি যেখানে যে অস্কুর রোপন করিয়াছিলেন সেই সেই স্থানের 
নবজাত গাঁদপশিশু এক্ষণে তাহার মুখপ্রেক্ী হইয়া প্রাণধারণ 
করিতেছিল। 

কিন্তু এই কর্জাঁলে প্রবেশ করিবার পুর্বে তিনি সর্ধ- 
প্রথমে শোকসন্তপ্তা সেভিয়াঁর-গৃহিনীর সহিত সাক্ষ।তের প্রয়োজন 
অনুভব করিলেন। ৯ই ডিসেম্বর মঠে আপিয়াই প্রিয় শিষ্য 
সেভিয়ারের মৃত্ুসংবাদ (২৮/১০/১৯০০) পাওয়াতে তাহার 
পুরবের সন্দেহ নিশ্চয়ে পরিণত হইয়াছিল। তিনি তৎক্ষণ।ৎ 
মিসেস্‌ সেভিগ়ারকে টেলিগ্রাম করিয়া মায়াবতী যাইবার অভি- 
প্রায় জ্ঞাপন করিলেন ও যাত্রার দিন পরে জানান হইবে 
লিপিলেন। উত্তরে তিনি জানাইলেন যে সমুদয় বন্দোবস্ত 
ঠিক করিবার জন্ ত্স্ততঃ আট দিন পূর্বের যেন সংবাদ দেওয়! 


৯৮৭ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


হয়। বন্দোবস্ত অর্থেকুলি ও দাণ্ডি বিবার লোকজন যোগাড় 
করা। প্রথমতঃ দূৰ দুব গ্রামে গিষা এই সকল লোক সংগ্রহ 
করিতে হবে, তাবপব চীব দিনে শথ কাঠগোদ।ম যাইতে 
হইবে। কিন্ত স্বামিজী এসকল কিছুই জানিতেন না। তিনি 
ভাড়াতাড়ি যাইবার জন্ ব্যস্ত হয হঠাৎ তাবযোগে জ।নাই- 
লেন যে ২৭শে ডিসেম্বব কলিকাতা ত্যাগ কবিয় ২৯শে তাবিথে 
তিনি কঠিগোদীম পৌছিবেন। ২৫শে বৈকালে উক্ত টেলি- 
গ্রাম মাযাঁকতীতে পৌছিল। কাঠিগোদ।ম বেলক্টেশন হঈতে 
মাযাঁবতী ৬৫ মাইল, সুতরাং এত অল্পসমযেৰ মধ্যে কুলি যাগাড় 
কবিদা! সেগানে পৌছান এবক। অসম্ভব । আশ্রমে সপ্যাসীবা 
কোন ফুলকিনাব| দেখিতে |ইলেন না। বিশেষ তাভ।বা 
জানিতেন যদি * দিনে স্বামিজী কাঠগোদামে কাহাকেও না 
দেখিতে পান তাহা হইলে সন্ভবতঃ পূর্বাবিচিত বন্ধু মল! 
বন্রীসাৰ আঁলমৌড়াস্ক বাটাতে গিা আতিথ্য গ্রহণ কবিবিন 
এবং তাহা শবীবেন যে প্রকাৰ অবস্থা তাহাতে তত পাব 
কখনও মাষাবতী আসা ঘটিষা উঠিবে না। তাঁহাদেব অনুমান 
নিতাস্ত মমূলক হয় নাই । কাবণ স্বামিজী কলিকাতা তরণাগেব 
পুর্দে আলমোডাঁব উক্ত বন্ধুকেও একখানি টেলিগ্রা ব বিষাঁ- 
ছিলেন, এবং তদনুসাঁবে যেদিন তিনি কাঁঠগোঁদাম পৌছিলেন 
দে দিন দেখিলেন বদ্রিসাব নাতা গোবিনলাল সা! ক্টেশনে তাহাব 
ভন্থ অপেক্ষা কবিতেছেন। কিন্তু ওদিকে মাঁধাবতী হইতেও 
চেষ্টার ক্রুটী হয নাই। সকলে নিবাশ হইযা পড়িলেও শ্রীমৎ 
বিবজ্জানন্দ স্বামীব একান্ত চেষ্টায় অনেক অতিবিক্ত ভাঁড়াষ কুলি 
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ও দাণ্ভীবাহক লোক সংগৃহীত হইয়াছিল এবং বিরজানন? স্বামী 
স্বয়ং উক্ত লোকজন সমেত প্রত্যহ বহু ক্রোশ পদব্রজে 
চলিয়া ২৮শে বেলা দ্বিপ্রহরে কাঠগোদামে উপস্থিত হইয়া 
ছিলেন। ২৯শে প্রাতঃকালে স্বামিজী আসিয়া পৌছিলেন। 
সঙ্গে শ্বামী শিবানন্দ ও সদনিন্দ। স্বামিজী বিরজানন্দের উদ্যম ও 
চেষ্টায় অত্যন্ত খুপী হইযা বলিলেন “1783 [00 7080 (এই 
বকম লোকই চাই অর্থাৎ এই আমা উপযুক্ত শিষ্য । ) 

আলমোড়া হইতে ধিনি আসিয়াছিলেন তিনি স্বামিজীকে 
'মালমোড়া লইষ! বাইনার জন্য অতিশয আগ্রহ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। কিন্ত অবশেষে বির্জাঁনন্দের কাকুতি মিনতিতে 
স্বামিজী মায়ারতীতেই যাঁওযা স্থির করিলেন। বিরজাননের 
জন্য একদিন কাঁঠগোদামে বিশাম কৰা হল । তা ছাড়া স্বামি 
জীর নিজেরও শবীর ভাল ছিল না। 

ছুর্ভাগাক্রমে স্বামিজী (ঘষে সমমে আসিলেন পাহাড়ে 
আসিবার পক্ষে উহা অণেক্ষা আধ খাবাপ সময় হইতে গাঁরে 
না। ঈ বৎসর (১৯০০--১৯০১) প্রচণ্ড 2৬ পড়িযাঁছিল। 
তাহার উপর সে সমযটা ঈ শাত আরও ত্বীষণ হইমাছিল। 
মায়াবতী যাত্রার পথে কি বিলাট ঘটিয়াছিল তাহার একটু 
বৃত্তান্ত বোধ হম পাঠকের নন্দ লাগিবে না। 

পরদিন প্রাতঃকালে স্বামিজী বিরজানন্দেৰ অত্যন্ত কষ্ট 
হইয়াছে দেখিয়া ও পাছে আরও কষ্ট হম এই ভাঁবিয়৷ তাক্রার 
জন্য একটি ঘোড়া আনাইলেন। যাত্রার সকল ভার বিরজা- 
নন্দের স্বন্ধেই ছিল। তিনিই রাধিতেন, স্বামিজীকে খাঁওয়াহি- 
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তেন এবং তাহার যাহা কিছু দরকর হইত সম্পাদন করিতেন। 
সদানন্ম্বামী স্বামিজীর পোঁষাক পবিচ্ছদ, লগেজের লটবহর 
এই সব লইয়া ব্যস্ত রহিলেন। প্রথম প্রথম স্বামিজী ছোট 
ছেলের মত বেশ আহ্দাঁদে কাটাইলেন। ভীমতালে আহা- 
রাদির অন্য একবার থামা হইল । সন্ধ্যাব সময তাহারা “ঢারি” 
পৌছিলেন এবং সেইখানকাব ডাকবাঙ্গালায় বাত্রি যাপন 
করিলেন। 

পরদিন সকাঁল হইতেই বুষ্টিগাতি আঁবস্ত হইল এবং ভষ হইল 
বোঁধ হয ববফও পড়িবে । সেদিন ১৫ মাইলেব এদিকে আর 
বিশামের যাঁয়গা নাই, অথচ বাহিব হইতে বেশ বেলা হইল। 
আকাশে ঘোঁৰ ঘনঘট।। বিবজা নন্দ স্বামীৰ বড় উৎরুঞা হইল, 
কারণ তাহাঁবই ঘাড়ে সকল দাঁধিত্ব। যদিঠিক সমযে গন্তব্য- 
স্থানে পৌছিতে না পারেন তাহা হইলে পথে বড় কষ্ট হইবে। 
ত্বামিজীব জন্যই তাহাব প্রধাণ ভাঁবনা হইল। ছুই মাইলে 
পর হুইতেই বৃষ্টি চাপিষা আসিল ও চারিদিক কুযাঁসায অন্ধকার 
হইল। অল্প অল্প বরফও দেখা দিল। তাহাতে পথঘাঁট 
আচ্ছন্ন হইল না বটে, কিন্তু ক্রমেই বেশী বরফ পড়িতে আরস্ত 
করিল। শ্বামিজী গ্রাস্থও কবিলেন না, ববং বেশ আমোদ 
বোঁধ করিতে লাগিলেন এবং সুইজাঁবলগ প্রভৃতি দেশে বরফ 
পড়িলে কিরূপ হয তাহার গল্প কবিতে শ।গিলেন। তারপব 
ক্রমশঃ বেশী ববফ পড়াতে নামিবাৰ সমষ ডাগ্তীবাহকদের 
পদস্থলন হইতে লাগিল। তথাগি স্বামিজী গ্রাহ করিলেন না । 
বরং তিনি আরও ক্ষ্তিব সহিত তাহাদিগকে উৎদাহিত করি- 
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বার জন্য নানারূপ মস্করা করিতে লাগিপেন। তাহাদের ভিতর 
একজন বড় মজার লোক ছিল। তাহার বারকতক বিবাহ 
হইয়াছিল কিন্তু একটি স্ত্রীও বাঁচিযা ছিল না, আর “চণ্ডী” 
পুস্তকথানি সমস্ত তাহার কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁর সেই অদ্ভুত স্থুর 
আর বিদিকিপ্রী উচ্চারণের সঙ্গে 'চণ্তীর' সংস্কৃত অতি অপূর্ব 
আকার ধারণ কগিল। স্বামিজী কিন্তু মাঝে মাঝে তাহার ভূল 
সংশোধন করিয়। আরও বলিবার জন্য উৎসাহ দিতেছিলেন, 
আর মাঝে মাঝে তাভাকে “পণ্তিতজী” বলিয়া ডাকিতেছিলেঞ্ণ। 
তাহাঁতে গে।কটি খুব আত্মগ্রসাদ অনুভব করিতেছিল। আর 
একটু মজা কবিখাব জন্য তিনি জিগুসা করিলেন যে সে আর 
বিলাহ কখিতে ণাজী আছে কিনা। সে আস্নবদনে বলিল 
“তা খব খাজা আছে'। কিস্তু যৌতুক্বে টাকা কোথায়? 
স্বামিজী বলিলেন “ধর যদি আমি গিই। লোকটির খুদী 
দেখে কে! মে আনন্দে গদগদ হইয়। ঘন ঘন স্বীমিজীকে প্রণাম 
করিতে ল।গিল। 

কন্কনে বাতাস ও বরফের মধ্যে বড় বেশা জোরে যাওয়া 
যাইতেছিল না। সুতরাং ঢারি হইতে ৭ মাইল দৃর 
পহরাপানি পৌছিতেই বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। এখানে 
একটি ছোট দোঁকনঘরে যাত্রীরা ছু'এক ঘণ্টার জন্য থাকিয়া 
আহারাদি করিয়া লয়। এখানে স্বামিজীর লোকেরা! সকলের 
আগে পৌছিয়৷ চা খাইবার জন্ত তাঁহার অনুমতি চাহ্ধিঙ্ল। 
স্বামিজী তাহাদের প্রতি দয়ার্ড হইয়া বলিলেন “তোরা কিছু 
খাবার খেয়ে নে। আমি পয়সা দিব।” আর কোথায় যাবি? 
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লোকগুলি অমনি চিৎ হইযা পড়িযা হুঁকা টানিতে লাগিল 
আব গোটাকতক ভিজাকাঠ যোগাভড কবিষা আঁগুণ 
ধবাইবাঁৰ চেষ্টট কবিল। বিব্জানন্দ স্বামী উপস্তিত হইযা 
দেখিলেন সর্বানাণ। আজ বুঝি এইখানেই বাঁত কাটাতে 
হয। দোকান ত ভাবী। একটা ভাঙ্গা চালা, ১৪ হাঁত 
লম্বা মাঁব হাত দশেক চওডা, ওপিকে চালেব খড ত খাস 
পড়ছে । সেই চাঁলাৰ ভিতব এক পাঁশে দৌক|ন, াবপব 
দৌঁফানীৰ শোঁবাব আব খঁ।ববাণ জাষগা, গাঁ এক কোণে 
একটা কাঠেন গাদা । মার্টিন ভেতণ একটা গর্ত কেটে চুলো৷ 
তৈধাবী কধা হইযাঁছে, তাৰ ভেতন খাঁনকতক ভিজে কাঁঠ 
গৌঁজা) তা থেকে বেজাঁয বোবা ঠছে। সে চুলো নিভাবাল 
যো নেউ) কেন না তাব ভেতব ক্রমাগতই ক।ঠ ঠেসে তাবে 
জাগিয়ে বাঁখা হচ্ছে, তাই থেকেই যাত্রীদেব তামাক খাবা 
আধ বান্না আগুন হয। ওবিব ভেতৰ ৩ মাঙ্ডা নেওয়া 
হয়েছে। পাশে একটা ছোট চাঁলা, তাব না মাছে দেওযাল, 
না আছে কিছু, ও।বে খানকতক লকডি কান্টি, তাই দিষে 
কোন বক্মে মাথাটা বাঁচাবাব ব্যবস্থা আছে, সাব চাবপীশ 
দিয়ে ঘবফ আব বৃষ্টি ক্রমাগতই আস্ছে। তাবিব ভেতব 
লোকগুলা চ! তৈবী কব্ছে। আঁগুণেব সায্ে একবাব হু'কো! 
হাঁতে ক'রে বস্লে তাদেব আব ওঠাষ ঝাঁব সাধ্যি । 

দেখিতে দেখিতে ৫টা বাঁজিযা গেল। অন্ধকাঁরও ঘনীভূত 
হইয়া আসিল। “লৌবনালা” যাঁওযা ত,ঘৃবিষা যাইবাব যোগাড 1 
বেশ বোধ হইল সেদিন সারারাত্র সেই ভয়ানক অন্ধকৃপেব 
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মবো কাটাইতে হইবে। স্বামিজী মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। 
রাগের চোটে বকীবকি আরম্ভ করিয়া দিলেন। সবগুলোই 
আহান্মোক। যদি বরফ পড়বার ভয়ই ছিল তবে তাকে কি বলে 
আস্তে দিলে! যাঁর বয়স বেশ৷ তার একট্রু বিবেচনা খাঁ) 
উচিতছ্ভিল! আব যার বধস কম তারও 'আলমৌড়া যাঁওয় 
বন্ধ করা ভাল হয পি! ইন্য।ধি।--সকলেই চুপ করিয়া 
রহিলেন। স্বামিজীও খানিকক্ষণ গম্ভীর ও নিস্তবূভাবে 
বপিগ। ধৃহিলেন। বিরজানন্দের ভস হইল পাঁছে এই জঙ্গলেক্স 
মধ্যে ম্বনিজী অস্তথে গড়েশ। কিন্তু তিনি ভিরস্কারের উত্তরে 
ধীরে ধীরে বলিলেন হ্াখাদের দেষ কি বপুন। আপনি 
এহ লোকগুলোকে চা খাধায অবসর পিখেই ভুল করেছেন। 
ওণেধ জন্যই ত এশ সমন ন্ট হল। শামি যখন এখানকার 
লোকদের ধাত গাঁনি তখন শন উচিত ছিল আমার 
ওপব্ই নব ফেলে দিযে নিশ্চিত হযে থাকা। যদি এখানে 
না মাসা হত তবে সন্ধ্যের আগে কোশ কমে না কোন 
রকমে লৌরনালান ডাকবাংলাষফ পৌছিতে পারা যেতো ।” 
স্বামিজী অপরাধী বালকের স্যাণ চু” করিয়। কথাগুলি 
শুনিলেন। তাহার পর মিজের দোষ বুবিতে পারিষ। অতি 
মিষ্টন্বরে বলিলেন "যাক বাবা। মামি যা” বলেছি--বলেছি। 
কিছু মনে করিম্নি। ঘাপে কি আর ছেলের উপর রাগ 
করেনা? এখন কি করা যার বল্‌।” তারপর পৃষ্ঠদেশে ঠা! 
বোধ হওয়াতে তিনি শিষ্যকে মেরুদগ একটু টিপিয়! দিতে 
বলিলেন। তারপর ক্রমশঃ বেশ প্রফুল্ল হইলেন, এমন কি 
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দোঁকানীকে বখ্শিশ পর্য্স্ত দিতে চাহিলেন ও সে যেন 
কতকালেব পবিচিত এমন ভাবে তাহাব 'সহিত কথা কহিতে 
লাগিলেন। সে বাত্রি ত সেই দোঁকানে অর্ধ ইঞ্চি পুক “ঘোডাব 
চাপাটি খাইযা কাটিল। সাঙ্গ একটা আলুব তবকাঁবীও ছিল । 
কিন্তু মান্গষেব দীতেব সাধ্য কি তাহা চিবাষ। ঘুম কেমন 
হযেছিল তাহা বলাই বাহুল্য। বাহিবে ক্রমাগত বৃষ্টি ও 
ববফ পভিতেছে, ভিতাণ ধেোমাব দৌবাঁজ্ম্যে দম আটকাইবাঁব 
উপক্রম। তাঙাধ উব খাবাব আঁব এক কৌতুক। ছুপৰ 
বাঁত--স্বামিজী জাগিযা আছেন_-দোঁকানদান ও তহাব এব 
আঁত্মীষ মতিথিদে লক্ষ্য কবিধ। খুব বিবক্ত প্রকশ ববিতেছে । 
সে জানিত পণ] থে স্বামিঙ্গী পাহাঁডী ভাষা অনভিজ্ঞ নতেন, 
স্বুতব+ং মানস সাধে খুব গালিগালাজ কধিতেছে । অঁ হাদিগকে 
জাষগা দিষা বড়ই কুকন্ম করিষাপ্ছ, বাত্রি গ্রাতাত হলেই 
সর্বপ্রথম উহাদিগবে তাড়াইতে ভইবে উত্যাি লোকটাৰ 
ব্যবভাবে স্বশিজী অত্যন্ত বিবস্তি বোধ কপিলেন, বিশেষতঃ 
ঈ ব্যক্তিই পলিথাছিল, “যদি বেশা ববফ “ডে তবে কাঁলও 
থাকবেন?” যাহা হউক স্বামিজী যাইবাঁব পূর্বে তাহাকে 
প্রতিশ্রুত বখশিশ দিতে ভূলিলেন না। লোকটা কম্মিন 
কালেও এত আঁশা কবে নাই। 

এইকপে উনবিংশ শতাদ্ধীব শেষ বজনী অতিবাহিত 
হইল। 

পরধিন প্রাতে বাবো ইঞ্চি ববফেব মধ্য দিবা বিশ্বাস্ত 
দাত্তীওযালাঁবা দ্রুতবেগে অগ্রসব হইতে লাগিল। শিবানন্দ 
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স্বামীর ঘোড়া ছুটিরা পালাইয়া যাওয়াতে বিরজানন্দ নিজ 
অশ্ব তাহাকে দির়া স্বয়ং পদকব্রজে যাইতেছিলেন। দাঁস্তীয় গালা 
দিগের সহিত একসঙ্গে যাইবার জন্য তাহাকে অধিকাংশ পথ 
ছুটিরা যাইতে হইল । তারপর সৌরনল্লায় পৌছিষা সেদিনকার 
মত সকলে বিশ্লাম কৰিলেন। গোবিন্দ সাহ ও সদানন্দ স্বামী 
পূর্বরাত্রেই সকলের আগে এখানে আসিয়াছিলেন। এখানে 
বেশ গন্গনে আগুন ঝকঝকে ঘর ঘোর এবং আহারাদির প্রশত্ত 
আবযৌজন দেখিনা স্বামিজী মহাখসী হইলেন এবং গতরাত্রের 
প্রমঙ্গ লইয| নানা মাখোদ করিতে লাগিলেন। 

পরধিন (১৯০১ সালেব ২র৷ জানুয়ারী ) বরফ গলিয়া৷ গেল। 
পণে দেবীপূরা? ও 'ধুনাঘ।ট” এই ছই জায়গায় থাখিবার কথা। 
প্রা ২১ মাইল পথ। স্বামিজী খানিক পথ হাটিয়৷ চলিলেন, 
কিন্তু শীপ্রট ক্লান্ত হ্যা হাঁপাতে লাগিলেন। তখন এক হাতে 
একটি লাঠি লইয়া ও আর এক হাত বিরজানন্দ স্বামীর কাধে 
রাখিয়া ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে নিজের 
শরীর দেখাইয়া বলিলেন “দেখ, কি দুর্বল হযে পড়েছি । এক 
সময়ে এই পাহাড়ে রোজ ২০।২৫ মাইল হেটেছি। আর আজ 
এইটুকু আস্তেই প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে! আর বেণী দিন নয!” 
সকলেই তাঁহার শরীরের অবস্থা দর্শনে বিষ হইলেন। মনে 
হইতে লাগিল এই মৃহূর্তেই তার প্রাণত্যাগ হইতে পারে। 

পরদিন সকলে মায়াবতী আদিয়া পৌছিলেন। দুর হইতে « 
আশ্রমের দৃশ্ত দেখিতে পাইয়া স্বামিজী অতিশয় আনন্দিত 
হইলেন এবং তাড়াতাড়ি একটা ঘোড়ায় উঠিয়া জোরে 
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আশ্রমীভিমুখে ছুটাইলেন। তাহাব অনার্থনাব জন্য আশ্রম 
গত্রপুষ্পে সজ্জিত কবা হইয়াছিল এবং দ্বাবে ম্গলঘট স্থাপিত 
হইয়াছিল। বহুদিন পবে তাভাব সঙ্গলাভ কবিযা সকলেব হৃদয়ে 
অসীম আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল । 

দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি যে কবদিন মাঁধাঁধতীতে ছিলেন সে 
কয়দিন ক্রমাগত ববফ পড়িযাছিল, গ্তবাং ইচ্ছাসত্বেও তিনি 
বেশা দূৰ বেভাইতে পাবিতেশ না । উপবেব এবটি ঘবে তাহাব 
স্থান নির্দিষ্ট হইযাঁছিল। কিন্ক সেখানে বড ঠাণ্ডা বো 
স্ওযাঁতে নীচেব ঘবে একটা। বড় অগ্নিকুণ্ড ছিল বলিযা! সেখানে 
নামিষ। আদিলেন। ১৮ই পথ্যত্ত তিনি মাঁধাবতীতে অবস্থান 
কবিযাঁছিলেন। ৬ষ্ট চম্পীওয়ং হইতে কতবগুঙ্গি লোক 
তাহাকে দর্শন কবিতে আদিল। তাখপব ঈহ চীবপানি হইতে 
মিঃ বীঙন (বাঙ্গালা ভূতপূর্ব ছোটলাট তশয শাক 
চা বাঁগানেব এক সাহেব আঁসিলেন। ৩ ।খপব ১5 আঁসিলেন-- 
তহণীলদাব সাহেব ও তাহাব সঙ্গে আব কযজন লোক । ১ই 
জানুয়াবী তাহার জন্মধিন। সেদিন তিনি ০৮ বৎসবে পদার্পণ 
করিলেন। পবদিন মিঃ সেভিযাবেব জন্মদিন । বাঁচিযা থাকিলে 
সেদিন তীহাব বঞ্স ৫৬ বসব হইত । 

স্বামিজী যে কষদিন মীঁয়াবতীতে বহিলেন দে কষদিন 
আশ্রমে আনন্দেব পরিসীমা বহিল না। তাহাব শ্রীমুখেব নিত্য 
নৃতন বচনপবষ্পবা, “নব নব নিতুই নব কথাবার্তা আশ্রম- 
বাসীদের মন প্রাণ শীতল কবিতে লাগিল। যে কথায় তন্তা 
কাঁটে, জড়তা ছুটে, মোহ দুব হয়, হৃদয় নাচিয়। উঠে, খমনীতে 
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তাড়িতপ্রবাহ বহিতে থাকে, সে কথা শুনিয়া কি আকাঙ্জা 
পরবে? একদিন কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ ভাবতরঙ্গ উদ্বেল 
হইযা উঠিল। তিনি দীড়াইফা উন্টষা যেন বৃহৎ জনতার সম্মথে 
বক্তৃতা দিতেছেন এই ভাঁবে উন্নতকণ্ঠে দীপ্তচক্ষুর বিমল 
জ্যোতিতে দশদিক উদ্ভাসিত করিষা বক্তৃতা দিতে লাগিলেন । 
পাশ্চাত্য শিষ্তদিগেব অসাধাবণ ভক্তি আন্গগত্যের কথ! 
হইতেছিল। হিনি বলিতেছিলেন যে ওদেশে এমন বচ ভক্ত, 
আছে যাহাবা তাঁব কথায অকাতবে মৃত্যমুখে যাইতে প্রস্তত ) 
তাভাবা কিকপ নীগনে প্রেমপুর্ণ জদষে সতত স্টাহার বা! 
কবিবাঁছিল, মাঁধামমতাশুন্য তইমা কিকপে তাহার সেবার জন্ত 
অজস্র 'ঘর্থব্য করিধাছিল ও '্টাহার একটি কথায সব্বন্ব ত্যাগ 
কবিতে রাজী ছিল তাহাবই গল্প বলিতেছিলেন। এই দেখ 
কাপ্রেন সেভিযাৰ, কেমন ভাবে আমাৰ কাজের জন্ত 
মাযাবতীতে প্রাণটা দিয়ে গেল! আন একদিন ০৯০৫1৪05 
( আঁজ্তাবহতা) সম্বন্ধে বলিতে বলিতে বলিষাছিলেন- 
509০150০০ 270 £551506  ০৪17170% 1১6 €7000:060 1১৮ 
01007 00101028007 0610097 0907 16 02 58006. 
16 451790905 01017 006. 10217, 0001) 1315 105105 08001৩ 
200 559150 029190051 13005 ০80. 75519 00৪ 10৮5 
210 819887559 ৮ (জোন কোরে কেউ কারুকে দিয়ে ভক্তি 
'বাঁ"ভকুম তামিল করাতে পারে না। খাঁটি প্রেম ভালবাস! আঁর 
মহচ্চরিত্রের কাছে সকলেই নত হয়। সুতরাং যার এ দুটা 
আছে তাঁকে সকলেই মানে)। তিনি বলিতেন তিনটি 
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জিনিষকে মান] বা শ্রদ্ধা কর! বিশেষ দরকাঁর--১ম, যে ব্রত 
গ্রহণ করিয়াছে, ২য়। যে সম্প্রদায়তূক্ত হইয়াছে, ৩য়, ধিনি 
কেন্দ্রের অধাক্ষ বা মঠাধীশ । 

আশ্রমেব কাধ্য কিরূপ ভাবে নির্বাহ কর! উচিত এ সম্বন্ধে 
তিনি দ্বরপানন্দ স্বামীব নিকট একদিন স্বীয় মতামত ব্যক্ত 
করিষাঁছিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে স্ববপানন্দকে খুব উৎসাহ ও তেজের 
সহিত শ সকল বিষষ কাঁধ্যে পবিণত কবিবার পরামর্শ দিতে 
ছিলেন। স্বরূগাঁনন্দ বলিলেন যে তিনি নিজে * ভাবে কার্য 
করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারেন বটে, কিন্তু যদি 
মঠের অন্ান্ঠি সন্নযাসীরা তাহার সহিত একযোগে কার্ধ্য না 
কবেন ও অন্ততঃ তিন বৎ্গব একদ্ৰীনে স্থাধী হইবারাজজাশা না 
থাকে তনে ৯ সব কার্য তাহাব দ্বাবা সম্পন্ন হওযা অসম্ভব । 
ত্বামিজী স্বঝানন্দের মনোভাব বুঝিলেন এবং সকলে একত্রিত 
হইলে ৯ কথা উতাপিত করিগেন। তাহার অভিপ্রায় অবগত 
হইয়া সকলেই উহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। কেবল স্বামী 
বিরজানন্দ অতিশনম বিনীতভাবে কিছুদিন স্থানান্তরে অবস্থাম 
করিয়! ধ্যান ধারণ] ও মীধুকরী ভিক্ষায় দিন যাঁপন করিবার 
বাসনা জাঁনাইলেন। স্বামিজী “মাধুকরী”র কথা শুনিষা উহা 
হইতে গ্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্ত বিরজনিন্দকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক 
করিলেন এবং বলিলেন “আমাদের 65:36115705 ( অভিজ্ঞতা ) 
€থকে শেখ। অত কষ্ট সহ ক'রে শরীরটা মাটি করিসনি। 
আমরা! শরীরটাকে বেজাষ কষ্ট দিয়েছে, তাঁর ফল হয়েছে, কি? 
না) জীবনের যেটা সব চেয়ে ভাল সময়--08৩ 1১০9 75815 
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91 ঘ0800২0৩-_সেইখানটায় শরীর গেল ভেঙ্গে, আর আজও 
প্য্স্ত তার ঠেলা সাম্লাচ্ছি। তারপর 1১০৬ ০০৪10 7০% 
10101 20501090016 চি 00০? (অনেকক্ষণ ধ্যান 
ধারণার কথা কি বল্চিস্? ) যধি ৫ মিনিট মনটা--€ মিনিট 
কেন। ১ মিনিটও মনটা একটা বিষয়ে একাগ্র করতে পারিস 
তা হলেই যথেষ্ট। আর তা" কব্তে হ'লে রোজ সকালে 
বিকালে একটা সময নিদিষ্ট ক'রে ভভ্যাস কব্তে হবে। বাকী 
সময়টা পড়ীশুনো, কি সাধারণের হিতকর কোন কাজে লাগিয়ে 
রাখবি। আমি চাই আমার শিষ্ের| 90410 5111)9519 
৮/011 10016. 0021) 8৪051511085 (শারীরিক তাপের চেয়ে 
কর্মেরদ/দিকে বেশ! বেক দিবে )। 9০7: 1516 91১০1 
106 ৪. 081৮ 01 07617 5801)91) ৪01 6307 8050511055 
(কর্ম আর কি ?-_-সাঁধনা ও তপন্তারই ত একটা অঙ্গ 1) 
নিরজানন্দ স্বামী সব স্বীকার করিয়া লইলেন, কিন্ত নিজের 
উদ্দেম্ত ছাঁড়িলেন না); বলিলেন, নিষ্ষাম কর্ম সম্পাদনের 
উপযোগী শক্তি সঞ্চয়ের জন্য প্রথমটা একটু তপস্তা করা দরকার । 
স্বামিজী উহার গো দেখিয়া! অগ্নিশন্্া হইয়া উঠিলেন। কিন্তু 
তিনি স্বামিজীর স্বভাব জানিতেন, স্থতরাং কোন উত্তর ন! দিয়া 
চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর তিনি কার্য্যাম্তবে চলিয়! গেলে 
স্বামিজী আর সকলকে বলিলেন “মোটের উপর কিন্তু কালীরুষ্ণ 
যা বল্ছে তাই ঠিক। ওর হৃদয়টা আমি বুঝেছি । ধ্যান 
ধারণী আর স্বাধীন জীবন এইটা যে ন্ন্যাস জীবনের প্রধান 
গৌরব তা” কি আর আমীয় বল্তে হবে রে! আহা! আমারও 
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এক সময়ে অমনি ক'রে দিন কেটেছে--একমাঁত্র ভগবানের 
উপর নির্ভর সম্বল নিয়ে ভিক্ষে মেগে দেশে দেশে ঘুরে 
বেড়িয়েছি--সে সব সখের দিনই গেছে!" যদি সর্বস্ব 
দিয়েও আবার সেই সব দিন ফিরে পাওয়া যেতো তাতেও রাজী 
আছি। যাহা হউক পরে বিরজানন্দ স্বামিজীর প্রস্তাবে সন্মত 
হটয়াছিলেন | 

হিমালয়ক্রোড়ে এই জনকোলাহলশূন্ভ শাস্তরদাম্পদ 
' আশ্রমভবনে স্বামিজী বড় গ্রীতি অনুভব করিলেন। মিসেস্‌ 
সেভিয়ারের সহিত তিনি বখন আলাপ করিতেন তখন মনে 
হইত যেন একটি শিশু তাহাঁব জননীর সহিত কথা কহিতেছে। 
কখনও কখনও তিনি চঞ্চল হইয়া! পড়িতেন বটে এবং হ্যত 
আশ্রমের সন্ন্যাসীদেব ছুই চাঁরিটা কড়া কথাও শুনাইযা দিতেন, 
কিন্তু ভীহার বাঁক্যে গরল ছিল না। তাহার তিরস্কারের ভিতরও 
প্রায়ই কোন শিক্ষার বিষষ বা প্রচ্ছন্ন আশীব্বাদ নিহিত 
থাঁকিত। 

মায়াবতী হইতে যে সকল সুন্দর সুন্দর দৃপ্ত নয়নগোচর হয় 
তন্মধ্যে ধবমঘর নামক স্তানের তুষার-দৃশ্ত অতি মনোহর। 
ঁ স্থানটী পাশ্ববস্তী সকল স্কান অপেক্ষা উচ্চতব। ছুই চারিদিন 
পরেই একদিন প্রাতঃকালে আশ্রমের দকলকে সঙ্গে লইযা 
স্বামিজী ঈ স্থানে গমন করিলেন এবং তাঁহার অবস্থান ও 
মনোমুগ্ধকর সৌন্দধ্য দর্শনে নিরতিশয় শ্রীতিলাভ করিলেন। 
তাহার ইচ্ছা! হইয়াছিল ৯ স্থানে একটি আশ্রম স্থাপন করিয়] 
নির্জনে আরামে ধ্যান ভজন করেন। ভদপার্খস্থ রাস্তাটি 
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তাভার বড ভাল লাগিযাছিল। তিনি মিসেন্‌ সেভিয়ারকে 
বালস্থুলভ সবলতা সহকারে বলিযাঁছিলেন *[0) 0:5 180৮৩ 
70 01 179 1ভি, ]91)91] 5155 20 211 00110 ০1800. 
9/0010 1105 10 10895 120 0979 10 7110000০০1৪ 8110 
91171501106 00619 00055 0 0015 1819 1105 £. 76 
০410” । জীবনে শেষভাগে সমস্ত জনহিতকব কার্য ত্যাগ 
করিধা এইখানে আসিব, আব গ্রন্থবচনা ও সঙ্গীতালাঁপ করিয়া 
দিন কাটাইব )। 

মাাবভীব আশ্রমে একটি ঠাকুবঘন ছিল, সেখানে 
ভোগবাগাদি সহকাবে বমহংসদেবের অর্চনা হইত। অদ্বৈত 
মাঁশমে কিনম্ব ঠাকুব পু। স্ব(মিজীব বঙ ভাঁল লাগে নাই। 
তিনি বলিহেন অদ্বৈত আশ্রম শুধু অদৈতভাবেই পূর্ণ থাকিবে, 
তথ।ৰ দ্বৈতভ|নেব নীম গন্ধও থেন না থাকে, অর্থ।ৎ এখানে 
বাহ বা দিব সহাধনাণ ভগবৎ টপলন্ধিব চেষ্টা না কবিয়া দেন 
এক অখণ্ড, অন্ধ সট্িানন্য ব্রহ্ষধ্যাণে অবগাহন করিবার 
জন্যই সকলেব চেষ্টা হয। কিন্ত যে সকল ভক্ত ঈ ঘর প্রতিষ্ঠা 
কবিযাঁছিলেন পাছে ঠাহাদিগের প্রাণে আঘাত লাগে এজন্ত 
তখনই তিনি উ্ভা ভাঙ্সিযা দিতে ইচ্ছা করিলেন না। কিন্তু 
ধাহাতে হানা আপনাবই আপনাদের লগ বুঝতে পারিয়। 
ক্রমে তাহা সংশোধন কবেন এই ভাবে ধীরে ঘীনে তাহাদিগকে 
নিজ অভিপ্রা বুঝাইধা দিলেন। ক্রমে ঠাকুরঘরটি এখান 
হইতে উঠিষা যায়। একজন স্যাসী নিজের হ্ৈতভাব লইয়। 
ওবপ স্থানে থাক! উচিত কি না শ্রীশ্রীমাঠাকুরানীকে জিজ্ঞাস 


১০০১ 


জ্বামী বিবেকানন্দ । 


করাতে তিনি উত্তর দ্িয়াছিলেন পশ্রীগুরুদেব নিজে অদ্বৈতমষ 
ছিলেন ও অদ্বৈতভাব প্রচার কর্তেন। তুমি তবে * ভব গ্রহণ 
কর্তে “কিন্ত কচ্ছ কেন বাব? তাঁর সব শিশ্যই যে 
অদ্বৈতবাদী !” 

বেলুড় মঠে ফিবিযা এই ঘটনা উল্লেখ কবিষা স্বামিভী 
হত।শ ভাবে বলিযাছিলেন “আমি ভেবো ছলুম অন্ততঃ একটা 
কেন্ত্রেও তাঁব বাহা পুজাঁদি বন্ধ থাকবে । কিন্তন্থায় হাধ, গিষে 
দেখি বুড়ো সেখানেও জেতে বসেছেন 1” 

স্বামিজী বপসিম। থাকিবাব পাত্র নভেন। মাঁযাবতীতে গিখ। 
চিঠি পত্র লেখা, ও ধর্ম্োণদেশ দেওযা ছাড়া প্রবুদ্ধ ভাঁ;তেব 
জন্য তিনি প্রবন্ধ লিখিখাছিলেন--। ১ম) 205 870 
1810101909আধ্য ও তামিল জাতি" নামক দঈতিহাপিক 
তথ্যপূর্ণ একটি স্থচিস্তিত ও আুলিখিত সন্দর্ভ) ২বটা, 216 
9090181  0008151006 4১00655১৯০৭ সালের 1001527 
9০০1৪] ০০061610৪ অর্থাৎ ভারতখধীঁঘ সমাঁজসমস্তা-বিষষক 
সভার অধিবেশনে জহ্টিশ রাঁনাড়েব 715510617081 8001593 
(ধত্তাপতির অভিভাঁষণ ) এর উত্তর। তিনি মহারাষ্ট্র জন- 
নায়কের শ্বদেশপ্রেম ও উদদাগনীতিব প্রশংসা করিলেও তাহার 
সন্ন্যাসী-বিদ্বেষের বিপক্ষে লেখনী ধাঁরণ না করিষা থাকিতে 
পারেন নাই এই প্রবন্ধে তিনি ভারতের সন্ন্যাসীজীবনের 
প্রক্কত মুল্য কি ভারত ইতিহাসের সাহায্যে তাহা দেখাইযা! 
ছিলেন, অর্থাৎ ভারতের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় যে নিতাত্ত অলস 
অকিঞ্চিতকর নহেন, তাহার! যে বসিয়া বমিয়া সমাজের স্বন্ধারূঢ 
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হয়া আত্মোদর পুরণেই ব্যস্ত নহেন তাহার প্রমাণ এই যে 
ওপনিষদিক বুগ্গ হইতে আজ পধ্যস্ত এদেশে যত কিছু জনহিতকর 
অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হইয়াছে, যত কিছু শক্তিগ্রদ, প্রাণপ্রদ 
আশাপ্রদ, উচ্চ চিন্তাশ্রোত সমাজশরীরে প্রবি্ হইয়া! তাহার 
বিলত(, জড়তা ও মোহপঙ্ক দূর করিয়াছে এবং তাহার 
সব্বাঙ্গীণ পুশিপুষ্টি, রক্গ] ও সজীবত! সম্পাদন করিয়াছে তাহার 
মূলে সন্গাসী বিদ্যমান । সন্য।সীই এ ভারতে চিরদিন বল, বুদ্ধিঃ 
ভরসা দীন কবিযাছেন, ধর্ষের গ্লানি ও সমাজের অবনতির দিনে 
অবসন্ন রাঁজশক্তিকে উদ্ধুদ্ধা করিয়া শন্যাৰ অত্যাচারের 
প্রতীকাবার্থ ক্ষত্রিষঘতেজকে নিযোজিত কখিয়াছেন এবং শাস্তির 
দিনে উন্মত্ত ভোগবিলাসের মাঝখানে ত্যাগ ও ব্রহ্মচর্যের আদর্শ 
স্থাপিত করিষা সমাজশক্তিকে সংযমের পথে চালিত করিয়াছেন 
মোট কথা দন্যাসীই যুগে যুগে এ ভারতের ধাতা, পাতা ও 
নিরস্ত। হইখা আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাঁকিবেন--“সংস্কার+ 
“সংস্কার” বলিয়া! যিনি যতই চীৎকার করুন ও নিষর্া অন্ন 
ধ্বংসকারী বলিষা সন্ন্যাসীকেই যতই গালি দিন। তৃতীয়টি 
5159 [২5170811500 70559507127 (থিওজফি সন্বন্ধে 
ছু চারটী মন্তব্য ) নামক একটা অকপট সমাঁলোচনা। ইহা 
ব্যতীত তিনি একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বন্ধুর অন্থুরোধে 
খথেদের আন্তর্গত “নাসদীয় সুক্তেন, একটা গুন্দর অনুবাদ করিয়া 
দিয়াছিলেন। 
মায়াবতীতে যে সকল ঘটন! ঘটিয়াছিল তাহার মধ্যে ছুই 
একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমর! পাঠককে ম্বামিজীর কিরূপ 
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বালকেব স্তাঁষ সবল প্রাণ ছিল তাহা বুঝাইবার চেষ্টা কবিব। 
উহা হইতে তিনি আবও বুঝিলেন শিষ্বেব! তাহাকে কিবপ ভাল 
বাসিত্বেন। একদিন আহাৰ প্রস্তুত কবিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয! 
গিয়াছে । তিনি শিষ্যদেব কন্মশখিল্য ও তৎপবতাব অন্ধু- 
যোগ কবিয়া বিশেষ বিবক্তভাবে সকলবে তিবস্কাব কবিতে 
করিতে একেবাঁরে বন্ধনশালাঘ ( যেখানে বিবজানন্দ স্বামী বন্ধন 
কবিতেছিলেন ) গিযা উপস্কিত। কিন্তু সেখানে ধেঁযাঁব অন্ধ- 
কাবে বিবাঁজনন্দকে ক্রমাগত আগুনে ফু পাঁডিতে ও শীগ্ত বন্ধন 
সম্পন্ন কবিবাব জন্ত যথাঁসাণ্য চেষ্টা কবিতে দেখিঝ! কিছু না 
বলিষা দ্ীবে ধাঁবে সেখান ভইতে বাহিব হইয়া আসিলেন। কিঞ্চিৎ 
পবে আহার্যা আনীত হইলে বোষধ৬বে বলিলেন দনিয়ে থা। 
মামি খেতে চাইনা।” বিবজানন্দ তাহাব স্বভাব উত্তমবপ 
অবগত ছিদলন। তিনি কিছু না বলিযা পাত্রটি সম্মাথ বাখিষা 
অপেক্ষা কবিতে লাগিলেন। এক মিনিট-ছুই মিনিট-_তিন 
মিনিট--বাঁস । তাঁব পব স্বাঁমিজীব বাগ পড়িতে লাগিল। তিনি 
ক্ষুধাড়ব বালকেব ন্তাফ আহাবে বসিলেন ও খাইতে আবস্ত 
কন্ষিলেন। কিঞিৎি আহার্ধ্য দ্রব্যাদি মুখে দিযাঁই খুব খুসী 
হইলেন--এত যে বাগ কোথাঁধ চলি গেল। তারপব 
থাইতে খাইতে জঙ্টচিত্তে বলিলেন 'ঘ্যাথ এত বাঁগ হযেছিল 
কেন জানিস? ভষানক ক্ষিদে পেয়েছিল ।, 

চতুদ্দিক ববফাচ্ছন্ন থাকাতে স্বামিজী আঁশ্রমেব মধ্যেই 
বন্দী হইযা বহিলেন। আব সে ছর্জয় শীত সহা কবিবাৰ মত 
অবস্থাও তাহাব ছিল না। জুতবাং শরপ্রই মায়াবতী ত্যাগ করি- 
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বার জন্ঠ ব্যক্ত হইক্ণ পড়িলেন। কিন্তু তখন অনেক ভাড়া 
দিয়াও কুলি যোগাড় বড় শক্ত ব্যাঁপার। একদিন মনটা বেশ 
প্রফুল্ল আছে--তিনি শিশ্বাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যদি 
কুলি না পাওয়া যায় তবে তাহার কি কবিবেন? বিরজানন্ 
সন্ুথে আসিয়া বলিলেন-_'ম্বামিজী ! কুছ, পরোয়া নেই, ত! 
হলে আমর! নিজেরাই আপনাকে বয়ে নিয়ে যাবো |” শ্বামিজী 
হো হো করিযা হাসিয়। উঠিলেন। বলিলেন “ওঃ বুঝেছি। 
মামাকে বুঝি পড়ে ফেলবার নৃতলব 'আটা হচ্ছে | অবশেষে 
অন্ত পথে উনকপুর দিয়া পিলিভিত যাঁওযা সিদ্ধান্ত হইল। সদা- 
নন্দ স্বামীকে ডাঁকিয় স্বামিজী বলিলেন “দেখ , এবার সব ভার 
বিরাজনন্দের ওণর। ওর মাথাটা খুব ঠাণ্ডা আর বহ্বাড়ন্বর 
নেই। এবার তুইও কিছু করবি নি, আমি কিছু করবো 
না বুঝলি?” এদিকে ক্রমশঃ বেগতিকের লক্ষণ দেখিয়া 
স্বরূপানন্দ স্বামী নিজেই চা-বাগানে কুলি সংগ্রহ করিতে গেলেন । 
এ দিকে আব এক মুষ্ষিল হইল। দ্রু'তিনদিন পূর্বে গ্রাম 
হইতে কুলি সংগ্রহ করিবার জন্য বা্াঁদিগকে পাঠান হইয়াছিল 
তাহারাঁও বেলা দ্বিপ্রহরের সম্য যতগুলি কুলি আবস্তক লইয়া 
উপস্থিত হইল। তাহাগিগের সহিত মায়াবতী ত্যাগ করিয়া 
কতকদুর অগ্রসর হইতেই সকলে দেখেন সনে স্বরূপানন্দ স্বামী 
কতকগুলি কুলি লইয! আঁসিতেছেন। তখন চা-বাগানের লোক- 
দের বেশ মোঁটা বখশিশ দিয়] বিদীয় করা হইল । * 

মায়াবতী হইতে পিলিভিত পর্যস্ত সারাঁপথ স্বামিজীর মেজাজ 
বেশ জুন্দর ছিল। প্রথম বান্রি চম্পাওয়াতের ডাকবাংলায় 
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. বিয়া তিনি গভীর আবেগের সহিত বির প্রসঙ্গ 
করিতে লাগিলেন। বলিলেন_-ঙার অন্ত্টি খুব তীক্ষ ছিল, 
আর লোকচরিত্র জ্ঞানও অসাধারণ ছিল। যার সম্বন্ধে যা বল- 
তেন দেটা একেবারে কীটায় কাটায় মিলে যেতো । তার 
শিশ্কদের জনকতককে তিনি ঈশ্বরকোটা কলে নির্দেশ করতেন 
. আর সাধারণ জীবদের বলতেন “জীবকোটি।, ঈশ্বরকোটিদের 
তুলনায় জীবকোটাদের আমন অনেক নীচে দিতেন। বল্তেন 
ঈশ্বরকোটি আচীর্য্স্থানীয়, লোকশিক্ষার জন্যই তার দেহ 
- ধারণ। আমি অনেকবার ওকথাটা 155 (পরীক্ষা) ক'রে 
 দেখেছি।, তাঁর কথা একটুও বেঠিক হয় নি। খাদের তিনি 
ঈশ্বরকোটি বল্তেন সব সময় হয় তো তাদের সঙ্গে আমার মতে 
মেলে না) কি হয় ত অনেক সময় তাদের কড়া কথাও বল্তে 
হয়, কিন্ত তারা যে প্রকৃতই উন্নত-শ্রেণীর আত্মা, তার আর 
সন্দেহ নেই।” বলিতে বলিতে বক্তৃতার ভাব আদিল, চক্ষু ছুটি 
জুলিয়া! উঠিল, মুখমণ্ডল অপূর্ব জ্যোতিতে মণ্ডিত হইয়া উঠিল। 
তিনি পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন “43 ৪১০৮৩ ৪11) 8১০৪ 
ূ খা আছ 15811 1] আছ 1052] 00 019 001৩ 01109 
81৮ (আর যতই যাই হোক্‌, যতই যাই. হোঁক--আমি 
ভার আদর্শ থেকে একচুল ভষ্ট হই নি-_অস্তরের সঙ্গে তাকে 
মেনে চলেছি )। অনেক দিন পূর্ব্রে আর এক সময়ে ঈশ্বর- 
কোটিদের মস্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন “তাঁদের আমি যত বিশ্বাস 
করি, আর কাউকে তেমন করি না। আমি জানি যদি পৃথিবী 
বিহারি ররর 
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না। যত অসম্ভবই হোৌক--আমাঁর 1969 আর 2190 (ভাব ও 
উদ্দেশ্য ) কাঁজে পরিণত কব্বার জন্য তারা প্রাণ দেবে।” 
শ্ীন্রীরামককষ্দেব তাহার শিশ্যদিগের মধ্যে সাত জনকে বলিতেন 
- ঈশ্বরকো্টা, যখন অবতারের আবির্ভাব হয় তখন তাঁর লীলার 
সহায়তা কণ্বার জন্য যে সকল অন্তরঙ্গ ভক্ত দেহধারণ করে 
আসেন তিনি “ঈশ্বরকোঁটী” শব্দ দ্বারা তাহাদিগকেই নির্দেশ 
করিতেন । স্লৃতধাং বলিতে গেলে ইহাদের “মুক্তি” বলিয়া কিছু 
নাই (কারণ হহাপী শিত্যমুক্ত ) এবং ইহাদের “সাধনা”ও অজ্ঞাত- 
সাঁবে শুধু লোকশিক্সার জন্য । এই শ্রেণার ভক্তের মধ্যে পরম- 
হংসদেব স্বামিজীকে সন্বশ্রেষ্ট গণ্য করিতেন। 

সবপিন সকালে “দেউড়ি” পৌছিবার কথা। দেউড়ি ওখান 
হইতে ১৫ মাইল দূব। স্ববূপানন্দ ক্ব|মা চম্পাওয়ৎ পধ্যস্ত আসিয়া 
পুনরায় মাধাবতীতে ফিরিয়া গিযাছিলেন। বেল! ১টার সময় 
সকলে দেউড়ি পৌছিলেশ বটে, কিন্তু আবার এক বিভ্রাট 
উপস্থিত। ডাকবাংলার চৌকীদার দরজাঘ চাবি বন্ধ করিয়া 
কোথায় গিয়াছে তাহার কোন সন্ধান নাই। পসৌভাগ্যক্রমে 
তালাট! টানিতে খুলিয়৷ গেল--তখন সকলে ভিতরে প্রবেশ 
করিয়া বিশ্রীম করিতে লাগিলেন। স্বামিজীর সহিত গোবিনা- 
লাল সাহ, শিবানন্দ, সদানন্দ এবং বিরজানন্দ আছেন। 
বির্জানন্দ রন্ধন কার্যে ব্যাপূত হুইলেন। কিন্ত হাঁড়িতে এত 
চাল চড়ান হইয়াছিল যে খানিক পরেই ভাত অর্ধাসদ্ধ অবস্থায় 
উথ.লাইয়া উঠিবার যোগাড় করিল। ওদিকে দ্বামিজীর ক্ষুধা 
পাইয়াছে। তিনি লোকের উপর লোক পাঠাইয় কতদূর হইল 
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সংবাদ লইতেছেন। ঘিরজানন্দ স্বামী মহা ফীঁপবে পডিলেন। 
ঠিক করিলেন “কিছু ভাত বাহিব কবিযা লইয়া! আবাঁব হাঁডিতে 
জল দিই” এমন সমষে স্বামিজী আসিযা হাজিব হইলেন এবং 
সেখানে বসি! বলিলেন “ওবে ওসব কিছু কর্তে হবে না। 
আমাব কথা শোন। ভাতে খানিট। ঘি ঢেলে দে আব হাডিব 
মুখেব সবাখানা উলটে দে। এখন পব ঠিক হখে যাবে । আব 
খেতেও খুব তাল হবে।” বিব্জ।শন্দ স্বাখী তাহাঁব আজ্ঞামত 
কাধ্য কবিলেনশ। ফলে সেদিন বৈকালে সকলই মহাতৃপ্তিব 
সহিত খীভাত ভোজন কবিলেন। তাবপৰ গনব মাইল দুবে 
টউনকপুব। সে স্থানটী সমভূমি। দেখালে পৌছিবা দেখা গেল 
ডাকবাংলাষ লোক আছে। ম্ৃতবাং বীজাবে এক মুদীথানান 
দোঁকানেব উ“বে বাব। লওযা হইল । নীচে খাত্রীবা বাঁবিতোছ 
তাহাব বোধ উপরে উচ্বা মহা জ্ালাতশ কবিতে লাগিল । 
দোকানী স্বামিজীকে নিজেব এ টিখাখানা ছাঁডিব দিল। কিন্ত 
তাহাতে ঘম হউবে কেন? পুবানে। একখাঁশী পাটীযা-স্বামিজী 
যততবাব পাঁশ ফিবিতে লাগিলেন সেট। কেবল ক্যাচ কোচ কবিষা 
আঁপনাব জীর্ণাবস্থা ম্মব্ণ কবাইযা দিতে লাগিল। মনে হইতে 
লাগিল এই বুঝি ভাঙ্গিযা পড়ে। স্বামিজী ত উহা লইযা 
খানিকক্ষণ ফষ্টিনষ্টি কবিলেন। 

পবদিন প্রাতে পিলিভিত যাইবাব জন্য ঘোডা যোগাড কৰা 
হইল। সদানন্দ স্বামী সব চেখে গ্রকটা তেজী ঘোড়া উঠিলেন, 
এবং খুব ছুটাইয়া শীঘ্বই অদৃপ্ত হইঘা গেলেন। টনকপুব হইতে 
মাইল খানেক যাঁওযাঁৰ পব স্বীমিজী তাহার কোন চিন্ন ন! 
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মায়াবতী দর্শন । 


দেখিতে পাইয়া ব্যস্ত হইযা উঠিলেন। পথে একজনকে 
জিজ্ঞাস করিয়া জান! গেল ঘোড়া কিছু দূরে উচ্ছুছঘল হুইযা 
সওয়ার সমেত মাঠের মধ্যে দৌড়াইযাছে। সকলে তখন অব- 
তবণ করিষা সেই দিকে যাইতে পাঁগিলেন। খানিক পরেই 
দেখা গেল সর্ধানন ঠাকুর ঘোড়া হাকিষে শাস্ছেন। ঘোড়া 
বেচারা কায়দ হযে পড়েছে । পগষারকে এব মধে) একবার 
ফেলেও দিয়েছিল, কিন্তু “দ'ভাগ্যক্রখে কোন আথাত লাগে 
নাই । এই থটনাধ স্বামিজীব আব একধিনের কথা মনে পড়িল । 
স্বামিজী তখন থেহড়িতে। সধাশন্দ একটা ভরানক ছুই 
ঘোড়া চড়িযাছেন। লাজবাটাব ছাদ হতে স্বামিজী। মহারাজ 
ও শন্ান্ত সকলে একদুষ্টে তাভাৰ দিকে চাহিযা আছেন-- 
স্।ননদ গে বব্জাত খোড়ার চড়িখ। তারবেগে ছুটিয়াছেন, কিন্তু 
খোঁড়া সওযাদেধ শম্পর্ণ বাণা ভতমা 'ডিষাঁচে। খ্বাস্জী 
সেদিন সদানন্দ স্বামীর অশ্বাবোহণ-পঙ্ষত। দেখিস বলিষাছিলেন 
“সদানন্দ বাবা, তুমিই আমার ঠক মধ শিষ্য 1” 

টনকপুর হইতে তিন মাইল যাভলে মেজর হেনেসী ( 148০1 
[7507895 ) আসিয়া শ্বীমিজীকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি 
আপন বাংলা হইতে স্বামিজীকে লক্ষ্য করিযা দ্রুতগতি তাঁহার 
সহিত দেখা কবিতে আসিযাছিলেন। বেলা ওটার সময় 
খাতিমাঁয় পৌছান হইল । সেদিন সন্ধ্যাব সময় স্বামিজী শিবানন্দ 
স্বামীকে বলিলেন “মহাপুর'ষ (ইনি এখনও এই নানে পে” 
সকলের নিকট পরিচিত) তুমি পিলিভিতে আমাদের ছেড়ে 
একল! বেলুড় মঠের জন্য অর্থসংগ্রহ কর্তে যাবে। ই প্রনঙ্গেই 
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স্বামী বিবেকানন্দ । 


স্বামিজী বলিয়াঁছিলেন “বেলুড় মঠের প্রত্যেক সন্ন্যাসী ভারতের 
চতুর্দিকে ধর্মপ্রচার ক'রে আর লোকশিক্ষা দিয়ে বেড়াবে। 
আর শেষকালে অন্ততঃ ২০০০২ টাঁক1 এনে সাধারণ ধনভাগ্তারে 
জমা দেবে। শিবানন্দ স্বামী বিনীতভাবে আজ্ঞাপালনে 
সন্মতি জানাইলেন। 

৪ দিনের দ্িন-সেই দিন শেষ দিন-স্বামিজী একটা 
ঘোড়াষ চডিলেন এবং বিরজানন্দৰে, অশ্বারোহণে ভীত দেখিষা 
বলিলেন “আমি তোঁকে ঘোড়া চড়া শিখিযে দিচ্ছি।” এট 
বলিয়া প্রযৌজনীয উপদেশ প্রাদান কবিথা নিজ অশ্খে কশাঁঘাত 
করিয়া! দ্রতবেগে অগ্রপর হইলেন এবং চীৎকাঁন করিষা বিরজা- 
নন্দকে ঈ্1 কশাঘাত পরর্ধক পশ্চাদ্‌গামী হইতে বলিলেন। 
আর সব ঘোড়াও এখন দেখাদেখি দৌড়াইিষাছে। বিরজানন্দ 
স্বামীর ঘোঁডাও চুপ করিষা ঈীড়াউযা রহিল না। ত্বরিতগতিতে 
ছুটিল। উহাতে তাহার ভথ কাঁটিযা গেল। তিনি আর সকলের 
্তায় হষ্টচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন । 

বেলা চারিটার সময তাঁহারা পিলিভিত আসিষা পৌঁছিলেন। 
পাছে দেরী হইয় ট্রেন ফেল হয় এই ভয়ে পথে কেহই আহার 
ক্রেন নাই। স্বামী সদাঁনন্দ ও গোবিন্দলাল অন্য, সকলের 
অগ্রে আসিয়াছিলেন। গোবিন্লাল পিলিভিতের ডেপুটি 
কলেক্টর পণ্তিত ভবানীদত্ব যোশীকে স্বামিজীর আগমন বার্তা 
" গুদ্বান করিতে গিয়াছিলেন এবং সদানন্দ স্বামী আহার্ধ্য সংগ্রহের 
চেষ্টায় বাজারে গিয়াছিলেন। ভবানীদত্ত যোশী স্বাঁমিজীর 
অভ্যর্থনার জন্য সবান্ধবে রেলওয়ে স্টেশনে আসিয়। উপস্থিত 
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হইলেন। নান! কথাবার্তা হইতে লাঁগিল। বরথাপ্রসঙ্গে 
আমিষ ভক্ষণের কথা উঠিল। পপ্তিতজী সবিনয়ে মীংসভৌজনের 
বিকদ্ধে মত প্রকাশ কবিলেন। কিন্তু স্বামিজী বেদ ও সংহিত! 
সমূহ হইতে অনেক প্রমাণ উদ্ধত কবিযা মাংস ভোজন শান্ত 
সম্মত বলিঘা দেখাইলেন এবং শেষে বলিলেন “অত কথায় 
কাজ কি? 'সাজকালভিন্দুনা যে গোমাণ্সেল নামে শিহবিষ! 
উঠেন বৈদিক খবিবা স্বং সেই গোঁখাং। ভোজন করিতেন, 
এমন কি প্রাচীন মগে অতিথিব সম্মানের খন্য ও শুভকর্ম্বে 
গোনধ একট বাঁতি ছিল। হিন্পুজাঁতিব অপঃগতনের সঙ্গে সঙ্গে 
810010586 99675এব 909095 (নিবামিব ভোজনের 
পাগলামী ) গার্ভ্ত হইয[ছে--এশ প্রধান কারণ দেশাচার ছার 
লোকাচাব।”% 

মিঃ যোণা নীনবে শুনিলেন, কোন উতর দিলেন ন1। 
ওদিকে শ্বাধিজীব কথা শুনিবাৰ জন্য স্টেশনের কর্মচারীর! 
তাহাব চতুর্দিকে ঘিবিযা দড়াইয়াছিল। স্বামিজী এ দিবস যেন 
ইচ্ছ৷ করিযাই ব্রা্মণের ধর্মীভিমাঁনের উপর প্রবলবেগে আঘাত 
করিতেছিলেন-_কানণ এই সকল ব্রাহ্মণদের ধর্ম “জাতি”, 
ব্যতীত আর কিছু নহে এবং দেশাঁচাবই ইহাঁদের নিকট 
সর্বাপেক্ষা বলবান। পরিশেষে বক্তব্য এই যে স্বামিজী সকল্প 
সময়েই যে আমিষ ভোজনেব পক্ষপাতী ছিলেন তাহা নচে। 
ধাহারা বিশুদ্ধ সাত্বিক জীবন যাপন প্রয়াসী তিনি তাহাদের মত্ত 
মাংস ভোজনের অতিশয় বিপক্ষে ছিলেন। 
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ক্বামী বিবেকীনদ্দ। 


সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল | বেলা চারিটা হইতে সদানন্দ স্বামীর 
দেখ। নাই। স্বামিজী গোবিন্দ শাহকে তাঁহার খোঁজ করিতে 
পাঠাইয়াছিলেন। ট্রেণ ছাড়িবার আধঘণ্টা পুর্বে তিনি ও 
গোবিন্দলাল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাতে এক প্রকাও 
ঝুড়ি, তাঁর মধ্যে লুচি পুরী, ভাজ! ভূজি, তরকারী ও মিষ্টান্ন । 
তিনি নিজের সম্মুখে খাবাব তৈয়ারী করাউতেছিলেন বলিয়া 
এত দেরী হইযাছিল। স্বামিজী যোশীর সহিত কথাবার্তীষ এত 
মগ্ন ছিলেন যে খাবাঁৰ কথা পর্যান্ত ভূলিষ! গিযাছিলেন। কিঞ্চিৎ 
পরে তিনি বিনীতভাবে যোণা ও আব সকলকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন যে, যে কন্বলে তাহারা বসিয়াছিলেন ঈ কম্বলে বসিয়া! 
স্বামিজী ও তাহার সঙ্গীগণের আহার করাতে তাহাদের কোন 
আপত্তি আছে কিনা। জগৎপ্রসিদ্ধ সন্ন্যাপীর এই অমায়িকত। 
ও বিনয় নম্র বাক্যে তাহারা সকলেই মুগ্ধ হইলেন ও তাহাদের 
কোন অসন্মতি নাই জানাইলেন। স্বামিজী সঙ্গীদিগকে ঝুড়ি 
হইতে খাঁধার লইয়া খাইতে বলিলেন, নিজেও অল্প সন্প খাইলেন 
বেশী খাইলেন না, কারণ তাহার চিত্ত তখনও আলোচ্য প্রসঙ্গে 
নিবিষ্ট ছিল। ষ্টেশন হইতে বিদায় গ্রহণ কালে পগ্ডিতজী ও 
তহারি সহচরগণ স্বামিজীর দর্শনে আপ্যায়িত হইয়াছেন বলিয়! 
ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ও ভীহার নিকট হইতে হিনুধর্শের 
অনেক নূতন কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইলেন, 
যাইবার সময় ভবানীদত তাঁহার পিলিভিতের বাঁসস্থানে শিবানন্দ 
ও বিরজানন স্বামীকে কিছুদিন থাকিবার জন্ত অঙ্থরোধ করিয়] 
গেলেন। 

১০১২ 


সায়াবতী দশনি | 


গাড়ীতে উঠিবার ময় ভারতে ইংরাঁজ শাসনের কৰহ্কনক 
একটা ঘটনা ঘটে তাহা অনিচ্ছাসত্বেও এখানে উল্লেখ করিতে 
বাধ্য হইলাম। ট্রেণ আপিয়া পৌছিলে শ্বামিজী ও সদাননস্বামী 
একট! সেকেও ক্লাস গাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। সে গাড়ীতে 
একজন ইংরাজ কর্ণেল ছিলেন। তিনি “নেটিভ+ ঘ্বয়কে 'ই 
কামবায় উঠিতে দিতে নিতান্ত নারাজ হইলেন। কিন্ত 
স্বামিজীর অভ্যর্থনার জন্য বহু ব্যক্তিকে সমাগত দেখি সেখানে 
কিছু বলিতে সাহস না পাইয়া তাড়াতাড়ি ষ্টেশন মাষ্টীরের কাছে 
চলিয়া গেলেন এবং খাহাতে ঈ “নেটিভ? দ্বয় * কামরা হইতে 
অন্তত্র যায় তাঁর ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। ট্টেশন মাষ্টার 
আসিষ। নিতান্ত সঙ্কুচিত ভাবে স্বামিজীকে ই কামরা তাগ 
করিয়া আর একটি কামরায় যাইতে অনুরোধ করিলেন। 
তাহার কথা শেষ হতে না হইতে স্বামিজী গর্জন করিয়া 
বলিলেন 3০৮ 0815 ০০ 58) 9001) ৪ 03176 0010৩ 1 
এড %০00. 006 89081750 ? 1 তুমি কি করে একথা আমায় 
বল্তে সাহদ কল্পে? তোমার্‌ লজ্জা হ'ল না 1)” ই্েশন মাষ্টার 
তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িলেন। কর্ণেল, আঁপন হুকুমমত কার্ধ্য 
সমাধা হইয়াছে মনে করিয়৷ পুনরায় সেই কামরায় ফিরিয়া 
আসিয়া দেখিল স্বামিজী সশিষ্বে তেমনিভাবে সেখানে বসিয়া 
আছেন। সে ব্যক্তি গাত্রদাহে ছট. ফট, করিতে করিতে “ষ্টেশন 
মাষ্টার” “ষ্টেশন মাষ্টার বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে 
করিতে প্রাটফর্মের এধার থেকে ওধার পর্য্যস্ত ছুটাছুটি করিতে 
লাগিল। কিন্তু ্টেশন মাষ্টার কোথায়? তিনি “ভাঙ্গায় বাখ 


১০১৩ 


মু 


শ্বামী বিবেকানন্দ । 


জলে কুমীর” দেখিয়! চম্পট প্রদান করিয়াছেন। সাহেব মহা 
খাপপা। কিন্ত এ দিকে ট্রেণ ছাড়িবার আর অল্প সময বাকী 
আছে দেখিষা ভাবিল আর বিক্রমে কাঁজ নাই এবং স্মবুদ্ধি 
সহকারে বৌচকা বুচকী লইযা অপর এক কামরায় প্রবেশ 
করিল। ম্বামিজী তাহার বকম দেখিয়! হান্ত সংবরণ করিতে 
পারিলেন না। যিনি এসিযাঃ ইউরোপ, আমেরিকাধ ঈ 
সাহেবের অপেক্ষা কত শত উচ্চপদস্ত ও জগৎ প্রসিদ্ধ লৌকের 
সহিত একত্রে বন্ধুতাবে বেড়াউযাঁছেন তিনি কি এই নগণ্য, 
পদমর্ষ্যাদাগব্বিতঃ ক্ষদ্রচিত্ব ব্যক্তির বেআদবী সহ্য করিতে 
পারেন! আবার এই সকল ব্/ক্তিরাই আপনাদেব ভদ্রতা 
সভ্যতার বড়াই করিষা বেড়ায ! 

২৪শে জান্গযাবি (১৯০১) স্বামিজী বেলড় মঠে প্রত্যাগমন 
ফরিলেন। গুকশাতাগণ ও শিষ্যেবা প্রত্যহই তাহার আগমন 
ভা সা এক্ষণে তীহাকে প্রাপ্ত হইয! সকলেই 
হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্বামিজী অদ্বৈত আশ্রম ও 
তত্রত্য সন্ন্যাসীগণের যথেই প্রশংসা করিলেন এবং এত শীস্ত্ 
দেখান হইতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন বলিয়া ক্ষোভ 
গ্রকাশ করিতে লাগিলেন । 


১০১৪ 


পুর্বববঙ্গে ও আসামে । 


মায়াবতী হইতে ফিরিয! ব্বামিজী দেড়মাস মঠে অবস্থান 
করিলেন। ইতিমধ্যে কযেকজন নূতন ব্রহ্মচারী মঠে যোগদান 
কবিয়াছিলেন। শ্বামিজী তাহাধিগকে দেখিযা ও মঠে রীতিমত 
দৈহিক ব্যাধাষ-চর্চা ও ধ্যান ভজন, পান্্র ব্যাখ্যা প্রভৃতি 
হইতেছে দেখিখা সন্তোষ লাভ কবিলেন। কিন্তু তাহান্গ 
শরীবেব অবস্থা বড় ভাল ছিল ন1। সামান্ত একটু পড়াশুনা, 
চিঠি পত্রে জব|ন দেওয়া এবং মঠে ব্রহ্ষচারিগণের শিক্ষার 
তত্বাবপান-_ইহ। ব্যতীত কোন কাঠন পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপারে 
লিপ্ত হইতে পারিতেন না। স্বাস্থ্যলাভেব জন্য পুনক্নায় বাস্ু- 
পবিবর্তনের প্রযোজন অনুভব করিতে লাগিলেন। এমন লময় 
ঢাকাবাঁসীরা ভাহাকে পূর্বরবঙ্গে লইযা যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ 
আগ্রহ প্রকাশ কবিতে লাগিলেন। সুতরাং স্বাস্সি্রী শেষে 
ঢাকা যাওয়াই স্থির করিলেন। ৭ প্রস্তাবে সপ্মত হইবার 
আরও একটু কারণ এই ছিল যে, সম্বামিজীর জননীর ঘহুদিন 
হইতে পূর্বববন্গে তীর্থসমূহ দর্শন করিবাব বাসনা ছিল। এই 
উপলক্ষে তাহাও পূর্ণ হইবার স্থযোগ উপস্থিত হইল। 

১৯৯১ খষ্টাব্বের ১৮ই মার্চ স্বামিজী কয়েকজন দন্ন্যাসী-শিষ্য 
সঙ্গে লইয়া ঢাকা! যাত্রা করিলেন। পরদিন গীমার গোয়াল 
হইতে নারায়ণগঞ্জে পৌছিবামাত্র টাকা অভ্যর্থনাসমিতির 
কতিপয় ভদ্রলোক তাহাকে মহা সমাঁদরে অভ্যর্থনা করিলেন। 


১০১৫ 


স্বামী বিবেকানন্দ। 


তারপর অপরাহ্থে ট্রেণ ' ঢাকায় পৌছিলে তথাকাঁর বিখ্যাত 
উকীল বাঁবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও বাবু গগনচন্দ্র ঘোষ সমগ্র 
ঢাকাবাসীর পক্ষ হইতে স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিয়! জমীদার 
৮ মোহিনীমোহন দাঁস মহাশয়ের বাঁটাতে লইয়া গেলেন। 
ষ্টেশনে বিস্তর ভদ্রলোক ও স্কুল-কলেজের ছাত্র উপস্থিত হইয়া- 
ছিলেন, তাহারা দকলে মহা আনন্দে “জয় রামকুষ্ণ দেবকি জয়” 
ধবনিতে গগন পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন । ছাত্রগণ স্বামিজীর 
গাড়ীর সহিত দৌড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। মোহিনীবাবুর 
বাটীতে স্বামিজীর থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সেখানে 
অনেক ভদ্রলোক তাহার প্রতীক্ষা বসিরাছিলেন। তিনি 
উপস্থিত হইবামাত্র সকলে আনন্দরব করিতে লাগিলেন ও 
তাহাকে দর্শন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতে 
লাগিলেন । 

সন্মুখেই বুধাষ্টমী আগত দেখিয় স্বামিজী কয়েকদিন পরে 
রহ্মপুত্রে গ্লানের মানস করিয়া সশিষ্যে নৌকাযোগে লাঙ্গিলবন্দ 
নামক স্তানে যাত্রী করিলেন। পূর্ববান্দোবস্ত অনুসারে 
নারায়ণগঞ্জের নিকট তাহার জননীর সহিত সাঁক্ষাৎ হইল। 
তিনি স্বামিজীর কতিপয় সন্ন্যাসী শিস্তের তত্বাবধানে এখানে 
উপনীত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। নারায়ণগঞ্জের নিকট 
।/ শীতলক্ষা! নদীর দৃহ) বড় মনোহর। তথা হইতে ধলেশ্বরীতে 
পনি! পরে র্পূত্রে প্রবেশ করিতে হ়। প্রবাদ এইরূপ যে, 
ভগবান, পরগুরাম নাঁকি এই তীর্থে ক্সান করিয়া মাতৃবধ জনিত 
পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন। সেইজন্ত এখানে দলে দলে 


১০১৬ 


পূর্বববঙ্গে ও আসামে । 


আবাল বৃদ্ধ বনিতা পাপক্ষয়ের জন্ত ক্রান করিতে আইসে। এই 
মেলায় বিস্তর লোক সমাগম হইয়াছিল। যাত্রিগণের নৌকা 
হঈতে অবিরাম আননাস্থচক হুলুধবনি উথ্িত হইতেছে-" 
কোথাও বা হরিনামের মধুর ধ্বনি কর্ণকুহর পবিত্র করিতেছে। 
ল্লানান্তে স্বামিজী ব্রহ্মপুত্র হইতে ধলেশ্বরী-তথা হইতে 
বুড়ীগঙ্গা হইফা ঢাকা সহবে পুনঃ প্রবেশ কবিলেন। 

ঢাকায় অবস্থানকালে স্বাঘিজীর নিকট সাীসব্বণাই বহু 
ভদ্রলোক যাতীয়াত কবিতেন। বিশেষতঃ অপরাক্কে ছুই তিন 
ঘণ্টা কেবল জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য, কর্ম প্রভৃতি 
আধ্যাত্মিক বিষষের আলোচনা হইত এবং প্রায় শতাধিক লোক 
প্রত্যহ প্রাণ ভবিষা তাহার তেজঃপুর্ণ উপদেশাবলী এবণ 
কবিতেন। 

ঢাকার শিক্ষিতসমাজের অত্যন্ত মন্ুবৌধে ৩*শে মার্চ 
তারিখে তিনি জগন্নাথ কলেজে প্রা ছুই সহজ শোঁতার সমক্ষে 
“আমি কি শিখিযাছ্ি?' এই সন্বন্ধে এক ঘণ্টা ধরিয়া এক 
ইংরাজী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় বিখ্যাত উকীল বাবু 
বমাকান্ত নন্দী মহাঁশষ সভাপতি হইয়াছিলেন। পরদিন আবার 
পোগোজ স্বুলেন বিস্তৃত খোঁলা মযদানে প্রায় তিন সহম্ব শোতার 
সমক্ষে “মামাদের জন্মপ্রাপ্ত ধর্ম” (10116 চ২6116100, ৮16 215 
1১০ 10) বিষয়ে ছুই ঘণ্টাকাঁল ব্যাপী এক বক্তৃতা করেন। 
ইহাঁও ইংরাঁজীতে প্রদত্ত হয়। এই উভয় বক্তৃতায় শত শত 
ঢাকাবাসী মন্ত্রমগ্ধবৎ ততপ্রতি আকু্ট হইয়া তীহাঁর প্রচারিত 
বাণীর গুঢ়লক্ষ্য অন্ুধাঁবনে বত্ববান হইয়াছিলেন। প্রথম বক্তৃতায় 


১০১৭ 


স্বার্মী বিবেক নন্ৰ 


তিনি যে সকল ব্যক্তি হিন্দুজাতির উন্নতি সাধনের অভিপ্রায়ে 
সংস্কারের দোহাই দিয়া হিন্দুধর্মের মধ্যে বিপর্যয় ঘট|ইবার চেষ্টা 
করিতেছেন তাহাদের কার্য্যে দেশেন্র কিরূপ অনিষ্ট ঘটিতেছে 
তাঁহার উল্লেখ করিয়া ছুঃখ প্রকাশ করেন। বলেন_-“অবস্ 
ভীভাদের মধ্যে ২১ জন চিন্তাশিল লোকও মাছেন, কিন্ত 
অধিকাংশই অন্ধের স্তাঁয় হিতাহিত বিবেচনাশূন্ত হইযা অপরের 
অন্নকরণে রত, কি করিতেছেন কিছুই জানেন না, তাহার 
গবিণাঁম ভাল হইবে কি মন্দ হইবে তাহাও শুলাইযা বুঝিবার 
চেষ্টা কৰেন না। তাহারা ধর্মের ভিত কেবল বিজাতীয় ভাব 
চালাইবার পক্ষপাতী, আর পৌভলিকত! বলিয়া একটা কথা 
রচন! করিয়াছেন, বলেন হিন্দুধন্মা সত্য নয় কারণ উহা৷ 
পৌভলিক। গৌতভপিকত। কি, উহা ভাল কি মন্দ, তাহা 
অনুসন্ধান বা চিত করিবার চেষ্টা করেন না, কেবল এ শব্দটার 
জোরে হিন্ুধর্মকে ভুল বলিখা আঁক্ফালন কবেন। আবার 
আর এক্দল সাঁছেন যাহারা হাচি টিক্টিকির পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যা বাহির করিতে মজবুত। তাহাদের মুখে দিনরাত 
816001010) 10850609079 211 510186005  ( তড়িৎ, 
চৌম্বকাকর্ষণ, ঈথার কম্পন ) প্রভৃতি কথ শুনিতে পাওয়া যাঁয়। 
হয়ত তাহারা ভগবানকেই কোন দিন কতকগুলি কম্পনের 
সমষ্টি বলিয়া বসিবেন ! যাহা। হউক, মা ইহাদিগকেও আশীর্বাদ 
ফরন। তিনিই ভিন্ন প্রকৃতির ছারা আনন কাধ্য সাধন করিয়া 
লইতেছেন। ইহাদের অতিরিক্ত দপ- প্রাচীন সম্প্রদার-_ 
ধাহায়া বলেন, আমি তোমার অতশত বুঝিনা-_বুঝিতে চাহিও 


৯৬৯৮ 


পুর্ববঙ্গে ও আসাদে। 
না, আমি চাই ঈশ্বরকে, আমি চাই আত্মাকে--চাই জগৎকে 
ছাড়িয়া, স্থখ ছুঃখকে ছাড়িয়া উহার অতীত প্রদেশে যাইতে-_. 
ধাহারা বলেন, বিশ্বাস সহকারে গঙ্গাপ্ানে মুক্তি হয়-ধীহাঁর। 
বলেন, শিব রাম প্রভৃতি ধাহার প্রতিই হউক না কেন, স্ীশ্বর 
বুদ্ধি করিয়া উপাসনা করিলে মুক্তি হইয়া থাকে, আমি দেই 
প্রাচীন সম্প্রধায় তুক্ত। ৯» * * * এই প্রাচীন সম্প্রদায়ের নিকট 
আমি কি শিখিয়াছি? শিখিয়াছি__ 
“ছুর্লভং এয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহ হেতুকং। 
মনুয্যতং মুমৃক্ষত্বং মহাপুর'ষ সংশ্রয়ঃ॥৮ 
প্রথম চাই মনু্যত্ব--এই মনুষ্য জন্মলাভ । তারপর চাই 
ুমুক্ষত্ব মোক্ষের জন্ত-_এই সুখ ছুঃখ হইতে বাহির হইবার জন্ত 
প্রবল আগ্রহ, সংসারের প্রতি প্রবল বৈরাগ্য। তারপর 
মহাপুরুষ সংশ্রয়ঃগুর'লাভ। মুমুক্ষতা থাকিলেও কিছু 
হইবে না-গুককরণ আবশ্যক । কাহাকে গরু করিব 1- 
“শ্রোত্রিয়োতবুজিনোংকামহত যে। ব্রহ্মবিত্তমঃ” *& * তারপর 
চাই অভ্যাস। ব্যাকুলই হও; আর গুরুই লাঁভ কর, অভ্যাস না 
করিলে, সাঁধন না করিলে কখন উপলব্ধি হইতে পাঁরে ন1।৮-_ 
ইত্যাদি । 
দ্বিতীয় বক্তৃতায় তিনি প্রথমে প্রাচীনকালে এদেশে যে 
আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন 
“কিন্ত শুধু প্রাচীনকালের কথা ম্মরণ করিয়া নিশ্টেষ্টভাবে 
বসিয়া থাঁকিলে চলিবেনা। তখন যেরূপ খধি মুনি ছিলেন 
আঁমাদিগকেও তত্রপ হইতে হুইবে। এই খধিত্বে সকলেরই 


১৩১৯৯ 


স্বামী বিবেরানদদ। 


অধিকারি। বাঁন্তায়ন বলেন যিনি যথাবিহিত লাক্ষাৎ কৃতধর্মী__ 
(তিনি শ্লেচ্ছ হইলেও খধি হইতে পারেন। তাই প্রাচীনকালে 
বেশ্থাপুত্র বশিষ্ঠ, ধীবরতনয় ব্যাস, দাসীপুত্র নারদ প্রভৃতি 
সকলেই খধিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এসদ্ন্ধে বেদই আমাদের 
একমাত্র প্রমাণ, আর এই বেদ নামধেয় ঈশ্বরের অনন্ত 
জ্বানরশিতেও সর্বসাধারণের অধিকার । 

প্যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানী জনেভ্যঃ | বরহ্মরাজন্যাভ্যাং 
শৃদ্রায় চাঁধ্যায় চ স্বায় চারণায়।” শুরু যজুর্ধেদ, মাধ্যন্দিনীয় 
শাখা ২৬ অধ্যায় ২ মন্ত্র। এই বেদ হইতে এমন কোন প্রমাণ 
দেখাইতে পার যে, ইহাতে সকলের অধিকার নাই? পুরাগ 
বলিতেছে, বেদের অমুক শাখায় অমুক জাতির অধিকার, 
“অমুক অংশ সত্যযুগের, অমুক অংশ কলিষগের জন্য। কিন্তু 
বেদ ত একথ| বলিতেছেন । ভৃত্য কি কখন প্রন্ভকে আজ্ঞা 
করিতে পারে? ন্মৃতি পুরাণ তন্্ এ সকলগুলিই ততট্রকু 
গ্রাহথ, যতটুকু বেদের সহিত মেলে । না মিলিলে অগ্রাহ্থ। কিন্ত 
এখন আমরা পুরাঁণকে বেদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছি। 
বেদের চষ্চা ত বাঙ্গালাদেশ হইতে লোপই পাইয়াছে। আমি 
সেই দিন শীদ্র দেখিতে চাই, যেদিন প্রত্যেক বাঁটাতে শালগ্রাম 
শিলার সহিত বেদও পূজিত হইবে । আবালবৃদ্ধবনিতা বেদের 
পৃদ্ধা করিবে।” ইত্যাদি। 

স্বামিজী ঢাকায় অবস্থানকালে একদিন এক বারবনিতা 
আ'পাদ মন্তক রত্ুভুষামণ্ডিত হইয়া তাহার মাতার সয়ভিব্যাহারে 
এক ফিটন গাড়ীতে চড়িয়া তাহার দর্শনাক্াজ্ষায় আদিয়া 


১৩২৬ 


পুর্বববঙ্গে ও আসামে । 
উপস্থিত হইল। স্বামিজী তখন ভিতরের ঘরে ছিলেন। বাড়ীর 
কর্তা যতীনবাবু ও স্বামিজীর শিষ্যগণ প্রথমে ইত:স্ততঃ করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু স্বামিজীর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিবামাক্স 
তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে স্বীয় সকাঁশে আনয়ন করিবান্ 
অনুমতি প্রদান করিলেন। তাহারা তাহাকে প্রণাম করিয়া 
উপবিষ্ট হইলে, উক্ত বারনারী স্বামিজীকে নিবেদন করিল যে 
তাহার হাপানীর পীড়া আছে, & পীড়ার যন্ত্রণা হইতে 
পরিজ্রাণলাভের জন্য সে ওষধ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে । 
স্বামিজী সহান্ূতি প্রকাশ করিয়] ন্েহকব্ণার্ কণ্ঠে কহিলেন, 
এই দেখ মা! আমি নিজেই হাপানীর যন্ত্রণায় অস্থির, কিছুই 
করিতে পারিতেছিনা। যদি ব্যাধি আরোগ্য করিবার ক্ষমতা 
আমার থাকিত তাহলে কি আর এরূপ দশা হয়! তাহার 
বেদনামাখা কথা কয়টী সকলেরই জদষে স্পর্শ করিল,। ভ্রীলোক 
দুটা ক্ষণকাল অবস্থান করিযা তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণাস্তে 
পরস্তান করিল। ইহার কিছুদিন পরে শ্রীরামক্ষ্ণদেবের ভাঁববন্ঠায় 
ঢাকাসহর প্লাবিত করিষা স্বামিজী মহাপীঠ কামাখ্যা ও চক্্রনাথ 
তীর্থ দর্শনে গমন করিলেন। তথা হইতে ফিরিয়া কয়েক- 
দিনের জন্য গোঁয়ালাপাড়া ও গৌহাটিতে বিশ্রীম করিলেন। 
গৌহাটিতে তিনি তিনটি বক্তৃতা দিয্াছিলেন, কিন্তু ছঃখের 
বিষয় তাহার কোনটাই লিপিবদ্ধ হয় নাই । 
চাকা ও কাঁমাখ্যায় স্বামিজীর শরীরের অবস্থা উত্তারোভুর 
আরও খারাপ হইল। গৌহাটিতে অত্যন্ত অস্ুস্থত। বোঁধ 
করাতে সকলেই চিদ্তিত হইয়া পড়িলেন। ওখানে হইতে 


১০২১ 


স্বামী বিবেকানদ্দ। 

শিলং ৩৬ মাইল এবং- সেখানকার জলবাধুও স্বাস্থ্যকর । 
জুতরাং শিলং যাওয়াই স্থির হইল। ভারতহিতৈষী স্থবিখ্যাত 
স্তার হেনরী কটন তখন আঁদামের চীফ কমিশনর। স্বামিজীর 
নাম গুনিয়া তাহার অনেকদিন হইতেই তাহাকে দেখিবার 
ইচ্ছা ছিল। এক্ষণে স্বামিজী শিলংএ গমন করাতে তাহার 
ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সুযোগ হইল। তিনি ম্বামিজীর আবাঁসে 
উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কথায় 
কথায় জিজ্ঞাসা! করিলেন 'ম্বামিজী! ইউরোপ আমেরিকায় 
বেড়িয্বে এই জঙ্গলী জায়গায় কি দেখতে এসেছেন? আর 
এখানেই বা আপনার মধ্যাদা বুঝবে কে? কটন সাহেবের 
সহিত ম্বামিজীর প্রায় আঁলাঁপ হইত। স্বামিজীর অস্থথের কথা 
গুনিয়া এই জদাঁশয় মহাপুরুষ স্থানীম সিবিল-সার্জনকে তাহার 
নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং প্রত্যহ ছুইবেল! 
তাহার সংবাদ লইতেন স্বামিজীও কটনসাহেবের সম্বন্ধে 
উচ্চধারণ| পোষণ করিতেন। বলিতেন “এই একটি লোক 
ধিনি ভারতের অভাঁব অভিযোগ ঠিক ঠিক বুঝিয়াছেন এবং 
প্রকৃতই এদেশের কল্যাণ কাঁমনা করেন। কটন সাহেবের 
অনুয়োধে শারীরিক অসুস্থতা সন্তবেও স্বামিজী শিলংএর 
ইউরোপীয় অধিবাসীবৃন্দ ও দেশীয় শিক্ষিত ভদ্রলোকগণের 
ঘমক্ষে একদিন একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সকলেই এরই 
বন্তৃতা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। উহাতে ভারতীয় 
সভ্যতা ও আদর্শের অতি সুন্দর বর্ণনা ও ব্যাখ্যা প্রদত্ত 
হুইয়াছিল। 


১৪২২ 


পূর্ববঙ্গ ও আসামে । 


কিন্তু শিলংএর স্বাস্থ্যকর জলবাযুতেও স্বামিজীর গীড়ার 
স্বাস হইল না, এবং পূর্ববাপেক্ষ! অবস্থ। আরও শোচনীয় 
হইল। ঢাকা হইতেই বহুমূত্রের সহিত হাপানীর প্রকোপ বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। এখানে আদিয়া তাহা আরও ভীষণভাব ধারণ 
করিল। স্বাসগ্রহণের সময় অসহা কষ্ট হইত। কতকগুলি 
বালিশ একত্র করিয়া বুকের উপর ঠাদিরা ধরিতেন এবং 
সন্মখের দিকে ঝুঁকিয়া প্রা একঘণ্টা পর্যান্ত মরণাঁধিক 
যন্ত্রণা ভোগ করিতেন। কিন্ত বৈষ্থনাথের ন্ায় এখানেও এই 
যন্ত্রণার সময়ে তিনি ভগবানে চিত্ত সমাঁধান করিতেন। 
একদিন এরূপ অনস্থায় শিষ্কগণ শুনিলেন তিনি অনুচ্চস্বরে 
যেন আপনাকেই লক্ষ্য করিরা বলিতেছেন “যাক্‌, মৃত্যুই যা 
হয় তাঁতেই বা কিআদে যায়? ঘা দিয়ে গেলুম দেড়হাজ! 
বছরের খোরাক” অর্থাৎ তাহার দেহত্যাগ হইলেও তিনি ( 
চিন্তারাশি রাখিয়া গেলেন তাহ! মম্পুর্ণ জীর্ণ করিতে পৃথিৰ 
বনুবর্ষ কাঁটিয়] যাইবে । 

মে-মাসের মধ্যভাগে স্বামিজী বেলুড় মঠে প্পরত্যাগ 
করিলেন। পূর্ববঙ্গ ও আসামের গল্প প্রায়ই হইত। ওদেচ 
লোক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে একটু বেশী সাবধান « 
কথার উল্লেখ করিয়া একদিন বলিলেন--ওদেশে আই 
খাওয়া! নিয়ে বড় গোল কন্ত। বল্ত--এটা কেন খাবে 
ওর হাতে কেন খাবেন? ইত্যাদি । তাই বল্তে হত আঁ 
সন্ন্যাসী ফকির লোক--আমার আবার আচার বিচার ?ি 
শান্সেই না বল্ছে--“চরেন্নাধুকরীং বৃত্তিমপি স্নেচ্ছকুলাদপি 


১৯২৩ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


তবে অবশ্ত বাহিরের আচার ভিতরে ধর্মের অনুস্ভূতির জন্য প্রথম 
প্রথম চাই । ধর্মভাবের সম্বন্ধে বলিলেন “ওদেশের অধিবাসীরা 
ধন্মসন্বন্ধেও উরূপ 007555187৮5 (প্রাচীন প্রথাব অনুগামী ) 
সন্ষীর্ণভাব--উদারতা নেই, কেউ কেউ আবার 180900 
ধের্মোন্মাদ) হয়ে পড়েছে। ঢাকায মোহিনী বাবুর বাড়ীতে 
একদিন একটি ছেলে কাঁর একখান। ফটোগ্রাফ দেখিয়। আমায 
বললে “মশাই বলুন ত ইনি অবতাব কিনা? আমি তাকে অনেক 
বুঝিমে বন্ধুম 'তা বাবা, আমি কি জানি।' তিনচারবাব বল্লেও 
সে ছেলেটি শোনেনা, ফেব ই কথা জিজ্ঞাসা করে। শেষে 
তার জো দেখে আঁমীয বাঁধ) হরে বল্তে হ'ল--“বাবা এখন 
থেকে একটু ভাল ক'রে খেযো দেষো। তা৷ হ'লে মাথাটা 
খুল্বে। পুষ্টিকর খাগ্ছেব অভাবে তোমার মাথার ঘীলু 
একেবারে শুফিষে গেছে । একথা শুনে বোধ করি ছেলেটার 
রাগ হইয়াছিল। তা কি কব্বো বাবা, ছেলেদেৰ ওরকম 
একটু আধটু না বল্লে তারা যে ক্রমশঃ ক্ষেপে যাবে ।” বাস্তবিক 
পর্কীবঙ্গে অবতারের আবির্ভীবটা কিছু বেশী__ঘরেঘরেই 
অবতাঁর। স্বামিজী ওকপ পাগলামীব প্রশ্রয় দেওয়া উচিত 
মনে করিতেন না। বলিতেন “গুরুকে শিষ্যেরা অবতার 
বল্তে পারে বায! ইচ্ছে ধারণা কর্তে পারে। কিন্তু তাই বলে 
দেশগুদ্ধ লোক অবতাঁর হবে এ ফিরকম? ভগবানের অধতাঁর 
যেখানে সেখানে বা যখন তখন হয়না। এক ঢটাঞ্ষাতেই 
শুন্ুম তিন চাঁরটী অবতার বেরিয়েছেন। 

কামাখ্যায় তন্ত্রমতের প্রীধান্ত উল্লেখ করিয়া বলিলেন “এফ 


৯৬০২৪ 


পুর্ধববঙ্গে ও আসামে । 


হস্কর' দেবের নাঁম শুল্লুম! তিনি ওঅঞ্চলে অধতার বলে 
পুজিত হন। শুন্লুম তাঁর সম্প্রদাষ খুব বিস্তৃত ) ৯ “হস্কর” 
দেব আর শঙ্বরাচারধ্য একই লোক কিনা বুঝিতে পারিলাম 
না। তবে লোকগুলিকে দেখিয়া বোঁধ হইল ত্যাপী- সম্ভবতঃ 
তান্ত্রিক সন্যাসী কিংব1 শঙ্করাঁচাধ্যেরই সম্প্রদায় বিশেষ । ঢাকাক 
কিন্ত বৈষ্ণবের আধিক্য ।” মোঁটের উপর কিন্তু পূর্ববঙ্গের 
নদনদীপুর্ণ শশ্তশ্যামলাঁজ ভূভাগ ও সবল সুস্থদেহ নরনারী দর্শনে 
স্বামিজীর ভালই লাগিয়াছিল। একদিন শরৎবাবু জিজ্ঞাসা 
করিলেন “মহাশয়, আমাদের বাঙ্জালদেশে আপনার কেমন 
লাগিল।” তছ্ত্তরে স্বামিজী বলিলেন--“দেশ কিছু মন্দ নয়; 
পাহাড়ের দিকে দৃশ্ত অতি মনোহর। ব্রহ্মপুত্র ০৪11৩/র 
শোভ1 অতুলনীয় । আমাদের এদিকের চেয়ে লোকগুলো 
কিছু মজবুত ও কর্মঠি। তার কারণ বোধ হয় মাছ মাংপটা 
খুব খায়। যাকরে খুব গৌয়ে কবে। খাওয়া দাওয়াতে খুব 
তেল চর্ধিব দেয়) ওটা ভাল নয়। তেল চর্ধ্ধি বেশী খেলে 
শরীরে মেদ জন্মে।” তিনি বলিতেন পুর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের 
মধো আরও দ্বতর ভ্রাতৃত্ববন্ধন আবশ্যক | 

ঢাকায় থাকিতে স্বামিজী একদিন নাঁগমহাশয়ের জন্মদূমি 
দেওভোগ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। নাঁগমহাশয় তখন 
পরলোকে । ১৮৯৯ সালের শেষভাগেই তিনি দেহরক্ষা করিয়া 
অমরধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন। স্বামিজী স্বীয় প্রতিশ্রুতি 
পালনার্থ মাগমহাঁশয়ের ভবনে উপস্থিত হইলেন তাহার 
সাধ্বী স্ত্রী যথোচিত শ্রদ্ধাতক্তিসহকারে তীহাঁর সৎকার 


১৩২৫ 


গ্বামী বিবেকানন্দ । 


করিয়াছিলেন । শরৎবাবু 'ঈ ঘটনার উল্লেখ করিয়া স্বামিজীকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন-“শুন্লাম, আপনি নাকি নাগমহাশয়ের 
বাড়ী গিয়াছিলেন ?” 

স্বামিজী। হা অমন মহাপুক্ষ--এতদুর গিয়ে তার জন্স্থান 
দেখব না? না্মহাশযের স্ত্রী আমায় কত রেঁধে খাওযালেন। 
বাড়ীখানি ফি মনোরম! যেন শাস্তির আশ্রম। ওখানে 
গিয়ে এক পুকুরে সীতার কেটে নেয়েছিলুম। তাবপর এসে 
এমন নিদ্রা দিলুম বে বেতা ২॥৭টা। আমার জীবনে যে 
কয়দিন সুনিদ্রা হযেছে, নাগমহাঁশয়ের বাড়ীর নিড্রী তাঁর মধ্যে 
একদিন। তারপর উঠে প্রচুব গাহার। নাগমহাশয়ের জী 
একখানা কাপড় দ্িষেছিলেন। সেইখাঁনি ম।থাঁষ বেঁধে ঢাঁকাষ 
রওনা হলুম। নাঁগমহাশয়েব ফটো পুজা হয় দেখলুম। তাঁর 
সমাধিস্থানটি বেশ ভাল কবে রাখা উচিত। এখনও, যেমন 
হওয়া উচিত, তেমন হয়নি। ত|র কারণ সেই মহাঁপুকষকে 
ওদেশের লোকে এখনও ভাল ক'রে বুঝতে পারেনি । যারা 
তাঁর সঙ্গ পেষেছে তারাই ধন্য হয়েছে ।” 


১৬২৬ 


বেলুড় মণে। 


পূর্ববঙ্গ ও আসাম হুইতে প্রত্যাবৃত হওয়ার পর স্বামিজীর 
শারীরিক অবস্থা অতিশয় মন্দ হইল । মঠের সন্নযাসিগণ অত্যন্ত 
চিন্তিত হইযা' পড়িলেন এবং ম্বামিজীকে সর্বপ্রকার চিন্তা ও 
কাধ হইতে বিরত বাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। গুকভাই ও শিষ্যদিগেব উপরোধ অগ্রাহা করিতে 
অসমর্থ হুইয! স্বামিজী একাদিক্রমে সাতমাস মঠে যথাসম্ভব 
নিক্ষিষভাবে অবস্থান করিলেন। তাহার চিকিৎসা ও সেবার 
জন্ত সকলেই সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সর্ধদাই লক্ষ্য 
রাখা হইত যেন তিনি কোন গুরুতর বিষয়ে মনোনিবেশ না 
করেন। কিন্তু এই কাধ্যটি সর্বাপেক্ষা ছুরহ ছিল কারণ প্রায় 
দেখা যাইত তাঁহার চিত্ত বাহ্বিষয়ে নিবিউ হইতে না পারিয়া 
অভ্যাস বশতঃ আপনা আপনি গভীর একা গ্রত। অভিমুখে ধাবিত 
হইত। অনেক সমযে শিষ্বেরা তাহার আদেশমত তামাক 
সাজিয়! বা খাঁবাঁর জল লইয়। তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেন'। 
কিন্ত তিনি আদি ভ্রব্যের প্রয়োজন বিস্বৃত হইয়া সম্পূর্ণ 
অন্তর্লান অবস্থায় থাকিতেন। এমন কি 'ম্বামিজী এই নিন্‌ 
আপনি বাঁহা চাহিয়াছিলেন তাহা আনিয়াঁছি” বলিষা! ডাকিলেও 
সাড়া পাও! ষাইতন!। কিন্তু একপ অন্যমনস্কতা সত্বেও শেষ 
পর্ষ্যস্ত শিক্ষাদান ব্যাপারে তাহার কখনও সম্পূর্ণ ওঁদাসীন্ত 
লক্ষিত হয নাক্ঈী। মাঝে মাঝে নিজে একটু আধটু গাঁন গাহিত্রেন, 
কখনও বাঁ শিষ্যদিগকেও গাহিতে শিক্ষা দিতেন ব! তাহার 

১৩৯৭ 
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স্বামী বিবেকানন্দ । 


মহিত একত্রে গাহিতে বলিতেন। আর যখন কথাবার্তা 
বলিতেন বা গল্প করিতেন তখন গুরুভাইগণ হাঁসি তামাসার 
কথা ভিন্ন কিছুতেই অন্য কথা পাঁড়িতে দিতেন ন11%4/ 

এই সময়ে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে সৎসঙ্গ-পিপাস্থু 
ব্যক্তিগণ তাহার দর্শন ও তন্ুখনিঃস্ঘত অমৃতায়মাঁন বচন 
পরম্পরা শ্রবণ মানসে বেলুড় মঠে সমাগত হইতেন। তিনি 
তাহাদিগকে পুত্রব মধুর স্েহের চক্ষে দেখিতেন ও সর্বদাই 
নবীন মভ্যাগতগণের তত্ব লইতেন। মঠের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল 
কার্যেই তাহার তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। এমন কি ভূত্যদিগেরও উপর 
নজর রাখিতেন। তাঁহারাঁও প্রত্যেকেই তাহার সেবার 
অধিকারলাঁভের জন্ত উদ্‌গ্রীব থাকিত। নৌকায় করিয়া 
মঠ হইতে কলিকাতা যাতায়াত কালে নৌকায় দীড়িমাঝিরাও 
তাঁহাকে আপনাপন নৌকায় লইবার জন্ত কোলাহল কবিত। 
কখন কখনও তিনি কেবলমাত্র কৌপীন পরিহিত হইয়া মঠের 
চৃর্দিকে দমণ করিতেন অথবা একটা সুদীর্ঘ আলথাল্লায় দেহ 
আঁবুত করিয়া পল্লীর নিভৃতপথে একাকী বিচরণ করিতেন। 
অনেক সময়ে গঙ্গার ধারে বা মঠের অভ্যন্তরস্থ কোন বৃহৎ 
বৃক্ষের জিগ্ধ নিবিড় ছায়ায় বসিয়! থাঁকিতেন। আবার কখনও 
ধা নিজের গৃহে বসিয়া পুস্তকের পাতা৷ উল্টাইতেন বা ছবি 
দেখিতেন। অনেক সময়ে রম্ধনশালায় গিয়! রন্ধনাদি পর্য্যবেক্ষণ 
করিতেন কিংবা স্বয়ং সখ করিয়া ২৯টা উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রস্তত 
করিতেন। পাছে তিনি ত্রীরূপ পরিশ্রমের , দলে তৃষ্ঠার্ত 
হয়েন এইজন্ত গুরুতাই ও শিষ্েরা, নিষেধ করিতেন। কিন্তু 


১৩২৮ 


বেলুড় মঠে। 
দব সময়ে তিনি নিষেধ অনুযায়ী কাঁধ্য করিতে পাঁরিতেন না৷ 
রোগে তাহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছিল বটে, 
কিন্তু মনের তেজ এক মুহূর্তের জন্তও হাসপ্রাপ্ত হয় নাই। 
বরং মনে হয় এই সমবে তীহার স্বাভাবিক উজ্জ্বল ধীশক্তি” 
উজলতর হইয়া উঠিয়াছিল, সুক্ষ অন্তৃষ্টি আরও হুক্ম হইয়াছিল । 
রোগের আক্রমণ সব সমমে যে একরূপ থাকিত তাহা নহে। 
কখনও বাড়িত, কখনও কমিত। যখন কম থাঁকিত তখন তিনি 
আবার কর্ম করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। কিন্তু তাহাকে কোন 
কর্ম করিতে দেওয়। হইত না। 
মঠ ও মঠেব পার্বতী স্থানসমূহ স্বামিজীর অতিশয় প্রিয় 
ছিল। এখন যেখানে তাহাব পুণ্যদেহাবশেষ রক্ষিত হইয়াছে 
উহার সন্মখস্থ বিন্বক্ষমূলে তিনি প্রায়ই ধ্যানমগ্রীবস্থায় 
উপবিষ্ট থাঁকিতেন। তাঁর আর একটি বসিবার জায়গা ছিল 
ঠাকুরঘরের পার্খবর্তী আত্রবুক্ষের তল। এখানে প্রাতঃকালে 
একটি ক্যাম্পথাট পাতিযা! তিনি প্রায় গন্প বা পুস্তকপাঠ 
করিতেন অথব। চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি লিখিতেন। 
মঠ বাড়ীর দক্ষিণ-পূর্বদিকে দ্বিতলের গৃহটা স্বামিজীর জন্য 
নির্দি্ই ছিল। এই ঘরে তিনি দিবসে উঠাবস! ও রাত্রে শয়ন 
করিতেন। আহারাদিও ৯খানেই নির্বাহ হইত। তাহার 
বন্জাদি, শয্যা, আসন, চাঁদীন, টেবিল, চেয়ার, আলমারী, লিখিবার ' 
উপ্করণ ও অন্যান্য সমুদ্ায় ব্যবহার্য দ্রব্য এখনও ঠিক সেই ভাঁবে « 
দেই কক্ষে সঞ্জিত আছে। এখন এই কক্ষে কেহ বাস করেন 
না। মঠের সন্গ্যাসীরা কখনও কখনও এখানে ধ্যান করিয়! 
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থাকেন। কক্ষে প্রবৈশ করিধামাত্র বহুবৎসরের বহু পবিভ্রস্থৃতি 
যুগপৎ দর্শকের মনে উদিত হয়। মনে হয় প্রতি বস্ততে 
আজিও সেই মহাত্মার পৃণ্যম্পর্শ বিরাজ করিতেছে । 

প্রত্যুষে গাত্রোখান করা তাহার বরাবর অভ্যাস ছিল। 
স্বয়ং শব্যাত্যাগ করিয়া তিনি আর সকলের নিন্রাভঙ্গ করিতেন 
এবং তপন্তাদিতে নিযুক্ত হইতে বলিতেন। তারপর গো-সেব! 
এবং বাগানের কাধ্য পরিদর্শন করিতেন। স্বামী 
বক্ধানন্দের উপর তরকারী ও ফুলের বাগানের ভাঁর ছিল। 
তাহার পার্খেই গোঁচারণেব মাঠ। এই বাগানের ও মঠের 
সাধারণ সীমা বিভাগ লইয| তিনি বাঁলকেব ন্তাষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের 
সহিত কত যে মধুর কলহ করিতেন তাহা আজ পধ্যন্ত মঠের 
সন্ন্যাসীদের স্মৃতিপথে জাঁগৰক আছে। একের গক অপরের 
বাগানের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করিলেই অনধিকাঁর প্রবেশ 
বলিয়া! তুমুল আপত্তি উত্থাপিত হইত। মঠে পাঁউরুটা প্রস্ততের 
জন্য স্বামিজী বিবিধ প্রকারের খামির লইযা অনেক পরীক্ষা 
করিয়াছিলেন। কিন্ত পুনঃ পুনঃ অক্লিতকাধ্য হইলেও 
চেষ্টাত্যাগ করেন নাই। বাস্তবিক তীহার উদ্ভমশীল প্ররুতি 
কোন অভাব নিরাকরণের চেষ্টা হইতেই বিরত থাকিতে 
স্পারিত লা। মঠে স্বাস্থ্য ভাল ন| থাকার প্রধান কারণ নির্মল 
পানীয় জলের অভাব। স্বামিজী তাহ! বুঝিয়। উহ! দুরীকরণার্থ 
* বিলাতী প্রণালীতে “আর্তিজীন কুপ” খনন করিবার জন্য 
যন্ত্রপাতিও আনাইযাঁছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত শ্রী অভাবে উহা 
আর কার্ধ্যে পরিণত হয় নাই। 
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রাল্যাবধি তিনি জীবজস্ত ভালবাঁসিতেন। এই কালেও 
তিনি মঠে কতকগুলি গাভী, হাঁস, কুকুর, ছাঁগল, মার্স ও 
হরিণ পুষিয়াছিলেন। একটা মাদী ছাঁগলকে “হংদী' 
বলিয়া ভাঁকিতেন ও তারই ছুধে প্রাতে চা খাইতেন। 
ছোট একটি ছাগলছানাকে “মট্রু” বলিয়া ডাকিতেন ও আদর 
করিয়া তাহার গলায় ঘুস্কুর পরাইয়া দিয়াছিলেন। এই 
আদরের মন্টু দিনরাত তাহার পায়ে পায়ে বেড়াইত এবং 
স্বামিজী তাহার সঙ্গে পাঁচবছরের বালকের ন্তায় দৌড়াদৌড়ি 
করিয়া খেল| করিতেন। যে সকল নবাগত ব্যক্তি তাহাকে 
দর্শন করিবার জন্য গভীর শ্রদ্ধাভরে মঠে আসিতেন তাহার। 
তাহার পরিচয় পাইয়া ও এইরূপ কার্য্যে তাহাকে নিযুক্ত দেখিয়া 
অবাক্‌ হইয়া বলিতেন “ইনিই বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ !” 
কিছুদিন পরে “মটর, মরিয়া যাওয়ায় স্বামিজী বিষগ্নচিত্ে 
বলিয়াছিলেন “কি আশ্চর্য! আমি যেটাকেই একটু আদর 
করতে যাই, সেইটাই যাঁয় মরে। তিনি নিজে প্রত্যহ এই 
সকল জন্তর ত্বাক্ছারাদি এবং তাহাদের ধীঁস্থানগুলি পরিস্বৃত্ব 
হইয়াছে কিনা তাহা দেখিতেন (স্বামী সদানন্দ এই বিষয় 
তাহার প্রধান সহকারী ছিলেন )। তাহারাও তাঁহাকে বড় ভাল 
বাদিত এবং তিনি তাহাদের সহিত এমন নিবিষ্টচিত্ে আলাপ 
করিতেন যে মনে হইত বুঝি তাহার! জানোয়ার নহে, মাস্ক । 
একবার তিনি ঠা্টা করিয়া বলিয়াছিলেন “মটর নিশ্চয়ই আনু 
জন্মে আমার ৫কউ হোতো। কখনও কথনও তিনি হংসীর কাছে 
গিয়া দুধের জন্য সাধ্যদাঁধন। করিতেন, যেন ছ্ুধ দেওয়া ন! 
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দেওয়া তার ইচ্ছা। বাস্তবিক তিনি এই প্রাণীগুলিকে আন্তরিক 
ভালবাসিতেন। ১৯০১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার 
এক শিষ্যুকে যে পত্র লেখেন তাহাতেও উহাদের কথা ছিল। 

মঠের কুকুটির নাম ছিল “বাঁধা” । এক হিসাবে বাঁধাই ছিল 
এই সকল প্রাণীদের কর্তী। সে মনে করিত মঠে তাহাঁর 
থাকার অধিকার আছে। একবার সে কোন অন্তাষ কাধ্য 
করাতে তাহার প্রতি গঙ্গাব পরপাবে নির্বাসনদণ্ড ব্যবস্থা হুয। 
ইহাতে সে বড়ই দুঃখিত হয । বিশেষতঃ স্বামিজীকে দে এত 
ভাঁলবাসিত যে সন্ধ্যাব সময নে আব থাকিতে না পাঁরিযা একটা 
খেষাঁ নৌকার উপর চড়িযা বসিল। নৌকার মাঝি এবং 
আরোহিগণ তাহাকে তাড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল 
কিন্ত দে তাহাতে নিতাস্ত অসন্মত হইযা কটমট চক্ষে 
তাহাদিগের দিকে চাঁহিতে লাগিল ও থাকিষ থাঁকিষা গর্জন 
করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা নিকপাঁষ হই! তাহাকে 
নৌকায় স্থানদীন করিতে বাধ্য হইল। এপাবে উপস্থিত 
হইয়া সে রা্রিটা এদিকে উদ্দিকে লুকাইযা কাঁ্টাইল। ভোর 
চারিটার সম্য স্বামিজী আাঁনাগারে প্রবেশ করিতে যাঁইতেছেন 
এমন সময দরজার নিকট কি একটা পাঁষে ঠেকিল। আশ্চর্য্য 
হইয়া দেখেন বাঁধা! বাঁঘ| তাঁর পা জড়াইয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে 
যেন ক্ষমাভিক্ষ। ও পুনঃ প্রবেশাধিকার প্রার্থনা করিতে লাগিল। 
দে ঠিক বুঝিযাঁছিল যে স্বামিজীর নিকট যাইলেই তাহার 
কার্ধ্যসিদ্ধি হইবে। সেইজন্য আর কেহ উঠিবাঁর পূর্বে ঠিক 
যেস্থানে অপেক্ষা করিলে তাহার দর্শন পাওয়া যাঁইবে সেই 


১৩৩২ 


বেলুড় মঠে। 
স্থানে অপেক্ষা করিতেছিল। স্বামিজী তাহার পিঠ চাপড়াইয়া 
আদর করিলেন ও আশ্বাস দিলেন। তারপর হইতে সকলকে 
বলিলেন বাঘ! যাহাই করুক উহাকে আর তাড়ান হইবে না। 
বাঘার সম্বন্ধে আজ পধ্যস্ত মঠে নানাবিধ অদ্ভূত গল্প প্রচলিত 
আছে। গ্রহণের সময় শ'ীকঘণ্টা বাঁজিলে সে নাকি শত শত 
মুক্তি্নানকামী নরনারীর সহিত একত্রে গঙ্গায় গিয়া ডুব দিত। 
স্বামিজীর দেহত্যাগের অনেক পরে বাঘার মৃত্যু হইলে তাহার 
মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হয। জোয়ারের সময়ে সে দেহ 
ভাসিয়৷ চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সন্ন্যাসীর! সাশ্চর্য্যে দেখিলেন 
ভাটার টানে তাহা আবার মঠে ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহাতে 
মঠের প্রতি বাঘার ভালবাসা ম্মরণ করিয়া এবং বোধ হয় 
মৃত্যুতেও সে মঠের সম্বন্ধ হইতে বিছিন্ন হইতে চাঁহিতেছেনা 
ভাবিয়া একজন ব্রহ্মচারী মঠের প্রধান প্রধান সন্যাসীর 
অনুমতি লইয়া তাহার দেহকে মঠেই প্রোথিত করিলেন। 
মঠে অবস্থান কালে স্বামিজীকে সমাজের কোন ধার 
ধারিতে হইর্ত না। স্থৃতরাং তিনি যদৃচ্ছাক্রমে চলিয়া ফিরিয়া 
বেড়াইতেন-__কখনও চটিপায়ে,। কখনও খালিপায়ে, কখনও 
একখানি গেরুয়া পরিয়৷ কখনও বা শুধু কৌগীন আটিয়। 
অনেক সময়ে হাতে একটি হু'কা বা লাঠি থাঁকিত। কোট, 
ফামিক্ত, কোর্তী কলার এ সকলের কোঁন হাঙ্গামা ছিলনা, 
সন্ন্যাসী আপনার শাস্ত নির্জন ধামে পূর্ণ স্বাধীনতায় বিরাঁজিত। * 
পূর্ববঙ্গ ও আসাম হইতে ফিরিবার পর তাহার পা ফুলিয়] 
শোথের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল, ভাঁটিতে কষ্ট হইত। বাহার! 


১০৩৩ 
১ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


ভাহায় সেবায় নিযুক্ত ছিলেন তীহারা বলেন এ সময়ে তাহার 
অক্প্রত্যঙ্গসমূহ এতদূর কোমল ও শিথিল হইক্সা গিয়াছিল যে 
একটু জোরে হাত পা টিপিলে বেদনা লাগিত। নিশ্লা ত 
ছিলইনা। কিন্তু এত ঘন্ত্রণ| ও দৌর্ধল্য সন্ধে তাহা স্বাভাবিক 
প্রফুল্পতার হ্রাস হয় নাই। তিনি সর্বদাই জগজ্জননীর ইচ্ছার 
উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন। কেহ দেখা করিতে আসিলে 
পুর্ব অনর্গল কথাবার্ভা বলিতেন, স্ুতরাঁং বাহিরের লোকে 
বুঝিতেও পাঁরিতেন ন! তাহার কষ্ট হইতেছে কিনা । তবে 
বেণী জোরে কথ! বলার সামর্থ্য আঁর ছিল নী । 

একদিন শিষ্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র আসির। জিক্ঞ/সা করিলেন__ 
“ম্বামিজী, কেমন আছেন ? 

স্বামিজী। “আর বাঁধা! থাকাথাঁকি কি? দেহ ত দিনধিন 
অচল হচ্ছে। বাঙ্গীলা দেশে এসে শন্দীর ধারণ কর্তে হয়েছে। 
কাজে কাজে শরীরে রোগ লেগেই আছে। এদেশের 
2175100৩ (শারীরিক গঠন ) একেবারে ভাল নয়। বেশী কাজ 
কর্তে গেলেই শরীর বয়না। তবে যে' কটা দি্ণ দেহ আছে 
তোদের জন্য খাট বো।' খাট. তে খাটতে মব্ব 

শরৎবাবু বলিলেন *মাঁপনি এখন কিছুদিন কাজকর্ম ছাড়িয়। 
স্থির হইয়া থাকুন, তাহা হইলেই শরীর সারিবে। এ দেহের 
রক্ষায় জগতের মঙ্গল । 

' স্বামিজী। “বসে থাক্বার যো আছে কিবাবা। ও যে 
ঠাকুর যাঁকে “কালী” “কাঁলী” বলে ভাঁকৃতেন, ঠাকুরের দেহ 
রাখ্বার ছতিন দিন আগে সেইটে এই শরীরে ঢুকে গেছে? 


১০৩৪ 


বেলুড় মে । 
সেইটেই আমাকে এদিক ওদিক কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়ায়- 
স্থির হয়ে থাকতে দেয় না! আপনার সুখের দিকে দেখতে 
দেয় না?” এই বলিয়া প্রথম খণ্ডে উল্লিখিত পরমহংসদেৰ কর্তৃক 
তাহার মধ্যে শক্তি সঞ্চারের ঘটনাটি বিবৃত করিলেন । 

১৯০১ সালের জুনমাস পর্য্ত এই ভাবে কাটিল। 
স্বামিজীর অসুস্থতা দর্শনে গুকন্রাতাগণ সকলেই চঞ্চল ও উদ্বিপ্ 
হইয়া 'উঠিলেন। সকলেরই ইচ্ছা একজন বিচক্ষণ কবিরাঁজের 
হাতে তাহার চিকিৎদাভার অর্পিত হয়। কিন্তু স্বামিজী 
সাধারণ কবিরাঁজদের দ্বারা চিকিৎসা করাইতে নিতান্ত নারাজ 
ছিলেন। কারণ তাহার ধারণ! ছিল বর্তমান কালে অধিকাংশ 
কবিরাজই বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাপ্রণালী অবগত নহেন 
“কেবল নেকেলে পাঁজিপুথির দোহাই দিষে অন্ধকারে টিল 
ছাড়িয়া থাকেন। কিন্তু অধশেষে স্বামী নিরঞনানন্দ মহারাজের 
একান্ত নির্ধন্ধাতিশষে তাহাকে বাধ্য হইয়া কবিরাজ ভাকাইতে 
হইল। বহুবাজারের ,স্বিজ্ঞ ও বহদর্শা কবিরাজ শ্রী 
মহানন্দ সেনগ্ত মহাশয় তাহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন । 
তিনি আপিয়া প্রথমেই জলপাঁন ও লবণ-সংঘুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার 
একেবারে নিষেধ করিয়া দিলেন। দারুপ গ্রীদ্ম-_ভয়ানক কষ্ট 
তথাপি স্বামিজী নিয়মভঙ্গ করিলেন না। যে স্বামিজী ঘণ্টায় 
পাঁচ ছয়বার জলপাঁন করিতেন তিনি এক্ষণে একেবারে 
উহা! ত্যাগ করিলেন। কেমন করিয়া জল না খহিয়া! থাকিম্েন 
জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন “যখনি পন্লুম-_এই গুঁধধ খেলে 
জল গেতে পাবোনা তখনি দৃঢ় সংকল্প করলুম--ছল থাবোনা। 


১৩১৫ 


জামী 'বাবকানন্দ 


এখন আর জলের কথা মনেও আসেনা ।” দৃঢ়চেতা পুরুষের 
নিকট সকলই সম্ভব। যদিও তিনি বেশ জানিতেন কবিরাজী 
চিকিৎসায় তাঁহার বিশেষ কোন উপকার হইবেনা তথাপি শুধু 
গুরুভাইদের সন্তোধার্থ এই কঠোর নিয়ম পালন করিতে 
লাগিলেন। মাঁপাঁবধি কেবল দুধ খাইয়া রহিলেন, আদৌ 
জলপাঁন করিলেন না। এমন কি, মুখ ধুইবার সময়েও একবিন্দু 
জল গলাধঃকরণ হইতনা। কণ্ঠপেশীসমূহ আঁপনিই রুদ্ধ হইয়] 
যাইত। তিনি বলিতেন “এখন আমি চেষ্টা করিলেও আর 
জল খাইতে পারি না। দেহ মনের সম্পূর্ণ বাধ্য হরে পড়েছে।” 
বাস্তবিক শারীরিক দৌর্ধল্য এবং স্বাস্থ্যনাশ সত্বেও স্বামিজীর 
ইচ্ছাশক্তির কিঞ্িন্নাত্রও ভাস হয় নাই। তিনি নিজেও তাহা 
অন্গভব করিয়া বলিতেন “দেখছি এখনও যা মনে করি সেটা 
কর্তভে পারি।” ছুইমাস কবিরাঁজী চিকিৎসার পর শরীরের কতক 
উপকার হইল। সেপ্টেম্বরে তিনি প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে 
আল্থাল্লা ও কানটুপী পরিয়া একটা মোটা লাঠি হাতে গ্রাও ট্রাঙ্ 
রোড পর্যন্ত ভ্রমণ করিতে পারিতেন। সঙ্গে ঘধগ্ত ওরুভাই 
বা শিষ্যদের কেহ ন! কেহ থাকিতেন। 

এইকাঁলে কবিরাজী ও্ষধের কঠোর নিয়ম পাঁলন করিতে 
যাইয়। স্বামিজীর আহার অত্যন্ত কমিয়৷ গিয়াছিল। তাহার 
উপর নিপ্রাদেবীও তাঁহাকে বহুকাল হইতেই এক প্রকার ত্যাগ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি এই অনাহার অনিদ্রার মধ্যেও 
স্বামিজীকে বছুচেষ্টা সত্ব সম্পূর্ণ শ্রমবিরত রাখিতে পার! 
যাঁয় নাঁই। কেবলমাত্র অধ্য়নাঙ্রাগ বশতঃ তিনি কিরূপ 


৯ ০৩১৩৬০ 


বেলুড় মঠে। 


অধ্যবসায় সহকারে পরিশ্রম করিতেন তাহা শুনিলে বিশ্মিতত 
হইতে হয়! স্বামীশিষ্য-সংবাদ প্রণেতা লিখিতেছেন--“কয়েক- 
দিন হইল, মঠে নৃতন 7০010005079 73110900109 কেন 
হইয়াছে । নূতন ঝকৃঝকে বইগুলি দেখিয়া, শিষ্য স্বামিজীকে 
বলিল, “এত্ত বই এক জীবনে পড়া তুর্ঘট |” শিষ্য তখনও 
জানেনা যে স্বামিজী ই বইগুলির দশখণ্ড ইতিমধ্যে পড়িয়া 
শেষ করিয়া একাদশ খণ্খানি পড়িতে আস্ত করিয়াছেন । 

স্বামিজী। কি বল্ছিস্? এই দশখাঁনি বই থেকে আমায় 
যা ইচ্ছা! জিজ্ঞাসা কর-_সব বলে দেব । 

শিষ্য অবাক্‌ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,_পআঁপনি কি এই 
বইগুলি সব পড়িয়াছেন ?” 

স্বামিজী। না পড়লে কি বল্ছি? 

অনন্তর স্বামিজীর আদেশ পাইয়া, শিষ্য এ সকল পুস্তক 
হইতে বাছিয়া বাঁছিয়া কঠিন কঠিন বিষয় সকল জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন। আশ্চর্যের বিষর-স্বামিজী ও বিষয়গুলির পুস্তকে 
নিবদ্ধ মর্ম ষ বলিলেনই__তাহার উপর স্থানে স্থানে এ পুস্তকের 
ভাষা পর্যন্ত উদ্ধত করিয়া বলিতে লাগিলেন। শিষ্য এ 
বৃহৎ দশখণ্ড পুস্তকের প্রত্যেকখানি হইতেই ছুই একটি বিষয় 
জিজ্ঞাসা করিল এবং স্বামিজীর অসাধারণ ধী ও স্মৃতিশক্তি 
দেখিয়া অবাঁক্‌ হইয়া বইগুলি তুলিয়া রাখিয়া বলিল--“ইছা 
মানুষের শক্তি নয় |” ঞ 

স্বামিী। দেখুলি, একমাত্র ব্রহ্মচ্ধ্য পালন ঠিক্‌ ঠিক! 
কর্তে পার্লে, সমস্ত বিষ্তা মুহূর্তে আয়ত হয়ে যায়-_শ্রুতিধর, ? 


৯৩৩৭ 


স্বামী বিবেকানন্ন। 


স্বৃতিধর হয়। এই ব্রহ্গচর্যের অভাবেই আমাদের দেশের সব 
ধ্বংদ হয়ে গেল। 

শিল্ত। আপনি যাঁহাই বলুন, মহাশয়, কেবল ক্রন্চর্্য 
রক্ষার ফলে এরূপ অম্বান্থষিক শক্তির কখনই প্ফুরণ সম্ভবেনা। 
আরও কিছু চাই। 

উত্তরে ্বামিজী আর কিছু বলিলেন না।” 

রঙ ক রঃ চর 

অক্টোবর মাসে স্বামিজীর ইচ্ছানগুসারে প্রতিমা আনিয়। 
পীপ্রভদ্র্নাপূজা হইল। নানাকারণে এই পুজার অনুষ্ঠান 
বিস্তৃতভাঁবে বর্ণনা! করা আবপ্তক। “বেলুড় মঠ স্থাপিত হইবার 
সময় নৈঠিক হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে মঠের আঁচার ব্যবহারের 
প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতেন। বিলাত-প্রত্যাগত স্বামিজী কর্তৃক 
স্থাপিত মঠে হিন্দুর আঁচার-নিষ্ঠা সর্বথা প্রতিপালিত হয় না» 
এবং ভক্ষ্য ভোজ্যাদির বাচ বিচার নাঁই-_প্রধানতঃ এই বিষয় 
লইয়! নানাস্থানে আলোঁচন| চলিত এবং &ঁ কথায় বিশ্বাসী হইয়া! 
শা্সানভিজ্ঞ হিন্নামধারী ইতর ভদ্র অনেকে তখন সর্বত্যাগী 
সন্ন্যাসীগণের ক্ষার্যকলাপের অযথা নিন্দাবাদ করিত। চল্তি 
দৌকার অরোহিগ্রণ বেলুড় মঠ দেখিয়াই নানারপ ঠাট্টা তামীসা 
করিতে এবং এমন কি, সময় সময় অলীক অশ্লীল কুৎসার অবতারণা 
করিয়! নিষ্কলক্ স্বামিজীর অমলধবল চরিত্র আলোচনাঁতেও কুষ্টিত 
হইজ না। স্বামিজী কখনও কখনও এ সকল আলোচন! শুনিয়া 
বলিতেদ “হস্তী চলে বাারমে, কুত্তা তকে, ছাজার। সাধুন্কো। 
সুর্ভাৰ নেহি, যব নিন্দে সংমার 1 কখনও জেন “দেশে কোমি 
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বেলুড় ঘঠে। 


নৃতন ভাঁব প্রচার হওয়ার কালে তাহার বিরুদ্ধে প্রাচীন 
পন্থাবলম্বীদিগের অভ্যুর্থীন প্ররুতির নিরম। জগতের ধর্ম 
সংস্থাপকমাত্রকেই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে ।” 

আঁবার কখনও বলিতেন *6৫59০0101) ( অন্ঠায় অত্যাচার না 
হইলে জগতের হিতকর ভাবগুলি সমাজের অন্তত্তলে সহজে 
প্রবেশ করিতে পারে না।” সুতরাং সমাজের তীব্র কটাক্ষ গু 
সমালোচনাকে স্বামিজী তীহার নবভাঁব প্রচারের সহাঁয় বলিয়া! 
মনে করিতেন--কখনও উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেন 
না__ভাহার পদাশ্রিত গৃহী ও সন্যাসীগণকে প্রতিবাদ কগিতে 
দিতেন না। সকলকে বলিতেন “ফলাভিসন্ধিহীন হয়ে কাজ 
করে যা, একদিন উহার ফল নিশ্চয়ই ফল্বে” স্বামিজীর 
শ্রীমখে একথাও সর্বদাই গুনা যাইত “নহি কলযাণকৃৎ কশ্চিৎ 
ছুর্গতিং তাত গচ্ছতি।” * সুখেব বিষয় স্বামিজীর জীবদ্শাতেই 
সাধারণের এই ভ্রান্তি দূর হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতি 
তাহাঁদিগের মনোভাব পরিবর্তন হইয়া যায়। মঠে ছূর্গাপূজার ' 
অনুষ্ঠান এই ভ্রান্তি নিরদনের পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল । 
লোকে দেখিল সামাঁজিক বিষয়ে স্বামিজী ই্টানিষ্ট বিচার করিয়! 
্বার্ধীনতা বা! নূতন ভাঁব অবলম্বন করিতে বলেন বটে, কিন্ত 
ধর্মবিষষে তিনি গোড়া হিন্দু, প্রাচীন পদ্ধতির এক টুল এদিক 
ওদিক হইলে রক্ষা রাখেন না। ৬ছের্গাপৃজার কয়েক মাস 
পূর্বে তিনি শরৎ্বাবুকে দিষা একখান! রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি 





* স্বামীশিষ্যসংবাদ-১উত্তবাকাও। 
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স্বামী বিবেকানন্দ । 


তথ, আনাইরা ৪৫ দিনে উহার আদ্ভোপান্ত পাঠ করিয়া 
ফেলিলেন-_ছুর্গোৎসববিধি প্রকরণটি ভাঁল করিয়াই পড়িলেন। 
তখন ওসম্বন্ধে আর কাহাকেও কিছু বলিলেন না। শুধু শরৎ 
বাবুকে বলিলেন “যদি পাঁবি ত এবার মার পুজা করবো । 
রথঘুনন্বন বলেছেন_“নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধির 
কর্দমম্-_মার ইচ্ছা হয় ত তাঁও করবো।” পুজাব ১০।১২ 
দিন পূর্ব্ব পধ্যস্তও পূজা সম্বন্ধে যঠে কেন কথা আলোচনা হয 
নাই। ইতিমধ্যে শ্বামিপীর জনৈক গুকন্রাতা একদিন রাত্রে 
স্বপ্র দেখিলেন মা দশভূজা গঙ্জার উপর দিষা দক্ষিণেশ্বরের দিক 
হইতে মঠের দিকে আদিতেছেন। পবদিন প্রাতে হঠাৎ 
স্বামিজী মঠে পূজা! কবিবার সঙ্কল্প সকলেব নিকট ব্যক্ত কবিলে 
তিনিও তাঁহাব স্বপ্রবৃভান্ত প্রকাশ করিলেন। স্কৃতরাং স্থির 
হইয়া গেল মঠে পুজা হইবে। ৯ দিনেই স্বামী" প্রেমানন্দ ও 
ব্রহ্মচারী কষ্চলাল বাগবাজারে শ্রীত্রীমাঠাকুরাণীকে এই বিষষ 
জানাইয়া তাহার নামে পুজা সঙ্কপ্প “করিবার অনুমতি প্রার্থনা 
জন্য চলিয়া গেলেন। এবং তাহার অনুয়চ্ছি*প্রাপ্তিমাত্র কুমার- 
টুলীতে প্রতিমার বায়না দিয়! মঠে প্রত্যাগত হইলেন। স্বামি- 
জীর পুজা করিবার কথা সর্ধত্র প্রচারিত হইল এবং ঠাকুরের 
গৃহীভক্তগণ সানন্দে উহার সহিত যোগদান করিলেন। 

যে জমিতে এখন ঠাকুরের জন্মোৎসব হয় সেই জমির উত্তর 
দিকে পুজার মণ্ডপ নির্মিত হইল। যীর বোধনের ছুই এক 
দিবস পূর্বে প্রীমৎ্ কষ্চলাল ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মায়ের প্রতিম! 
লইয়া! মাঠে পৌছিলেন। তাহার পরই মুষলধারে বৃষ্টি। কিন্তু 
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তখন প্রতিম। নির্ধিদ্লে ঠাকুরঘরের নীচের তলায় রক্ষিত হইয়াছে 
স্থতরাং কোন চিস্তার কারণ রহিল না। 

“এদিকে স্বামী ব্রহ্গানন্দের যত্বে মঠ ভ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ-_ 
পুজোপকরণেরও কিছুমাত্র ত্রুটি নাই দেখিয়া স্বামিজী স্বামী 
ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মঠের দক্ষিণের 
বাগানবাটাথানি-যাঁহা পুর্বে নীলাম্বর বাবুর ছিল, এক মাসের 
জন্য ভাড়া করিয়া পূজার পুর্ববদিন হইতে শ্রী্রীমাঠাকুরাণীকে 
আনিরা রাখা হইল। অধিবাঁসের সান্ধ্যপুজ। স্বামিজীর সমাধি- 
মন্দিরের সম্মখস্থ বিবমূলে সম্পন্ন হইল। তিনি ঈ বিহবৃক্ষমূলে 
বসিয়া পুর্বে একদিন যে গান গাহিয়াছিলেন-_“বিশ্ববৃক্ষমূলে 
পাঁতিয়ে বোঁধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন”--ইত্যাদি 
তাহা এতদিনে অক্ষরে পুর্ণ হইল । 

জ্ীশ্রীমাতাঠাকুলাণীর অনুমতি লইয়া এ্রন্গচারী রুফলাল 
মহারাজ সপ্তমীর দিনে পূজকের আসনে উপবেশন করিলেন। 
কৌলাগ্রণী তন্তরন্ত্রকোবিদ্‌ ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাঁশয়ও শ্্ী্ী- 
যাতাঠাকুরাণীর আদেশে স্রগুরু বৃহস্পতির গ্ঠায় তন্ত্রধারকের 
আসন গ্রহণ করিলেন। যথাশাজ মায়ের পুজা নির্বাহিত 
হইল। কেবল শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অনভিমত বলিয়। মঠে পণ্ড 
বলিদান হইল না। বন্দির অনুকল্পে চিনির নৈবেস্ক ও স্ত.পীককৃত 
মিষ্টান্নের রাশি প্রতিমার উভয় পার্থে শোভা পাইতে লাগ্িল। 

গরীব ছুঃখী কাঙ্কাল দরিদ্রদিগকে দেহধারী ঈশ্বর জ্ঞানে 
পরিতোঁষ করিয়া! ভোজন করান এই পুজার প্রধান অঙ্গরূপে 
পরিগণিত হইয়্াছিল। এতদ্যতীত বেলুড়, বালী ও উত্তরপাড়ার 


১৪০৪১ 


গ্বামী বিবেকানন্দ । 


পরিচিত অপবিচিতত অনেক ব্রাহ্মণ পণ্তিতগণকেও নিমন্ত্রণ কর! 
হইযাঁছিল এবং তীঁহাবাও সকলে আনন্দে যোগদান করিয়া- 
ছিলেন। তদবধি মঠেব প্রতি তাহাদের পূর্ববিত্বেষ বিদূবিত 
হুইয] ধারণ! জন্মে যে মঠেব সন্যাসীবা যথার্থ হিন্দু-স্ন্যাসী। 

সে যাহাই হউক, মহাঁসমাবোহে দিনত্রষব্যাপী মহোৎসব 
কল্লোলে মঠ মুখবিত হইল। নহবতেব সুললিত তানতবন্গ 
গঙ্গা পনপাবে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঢাক ঢোলের 
কদ্রতানে কলনাদিনী ভাগিব্থী নৃত্য কবিতে লাগিল। “দীষ 
তাং নীযতাং ভূজ্যতাম”-_কথা ব্যতীত মঠন্ত সন্ন্যাসীগণেব 
মুখে তিনদিন আব কোন কথ। শুনিতে পাওয়া যা 
নাই। 

মহাষ্টমীব পূর্ববাত্রেঃ স্বামিজীব জব হইয়াছিল। সেজস্ 
তিনি পবদিন পুজাঁষ যোগদান কবিতে পারেন নাই ) কিন্ত 
সন্ধিক্ষণে উঠিয়া জবা-বিভ্ধদলে মহামাযাঁৰ শ্রীচবণে বাঁনন্রয় 
পুষ্পাঁ্গলি প্রদান কবিয়া স্বীয কক্ষে প্রত্যাবর্তন করিযাছিলেন। 
নবমীর দিন তিনি সুস্থ হইয়াছিলেন। এবং শ্রীবামকষ্ণদেব 
নবমী বাত্রে যে সকল গান গাঁহিতেন তাহাঁব ছুই একটি স্বয়ং 
গাহিয়াঁও ছিলেন। মঠে সে বাত্রে আনন্দেব তুফান বহিয়াছিল। 

মবমীব দিন পুজাশেষে শ্রীপ্রীমাতাঠাকুবাণীব দ্বারা ষক্ঞ- 
দক্ষিণাপ্ত কৰা হইল। যজ্ঞেব ফোঁটা ধাবণ এবং সঙ্কপ্পিত পুজ] 
সমুধা কবিয়া ম্বামিজীব মুখমণ্ডল দিব্যভাবে পরিপূর্ণ হউয়া- 
ছিল দশমীব দিন সন্ধ্যান্তে মায়েব প্রতিমা গঙ্গাতে বিসর্জন 
কব। হইল) এবং তৎপরঘিন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও ম্বামিজী 


১০৪২ 


বেলুড় মঠে। 


প্রমুখ সন্ন্যাসিগণকে আশীর্বাদ করিয়া বাগবাজারে পূর্বাবাসে 
প্রত্যাগমন করিলেন |” * 

৪ বৎসর হুর্গোৎ্সবের পর স্বামিজীর ইচ্ছান্ুসারে মজে 
প্রতিমা আনাইয়া শ্রীশ্রীলক্মী ও শ্তামাপুজাও নিষ্পন্ন হয। 
গ্রামাপুজার পর স্বামিজী স্বীয় জননীর সহিত একদিন কালী- 
ঘাটেব মন্দিরে যাঁন। ছেলেবেলায় তাহার এতবার সঙ্কটাপন্জ 
পীড়া হওয়ায় তাহার জননী “মানত' করেন যে পুত্রের পাড়া 
আরোগ্য হঈলে তিনি পুত্রকে লইয়া গিয়া মাষেব পুজা! দিবেন, 
ও স্রীমন্দিরে তাহাকে গড়াগড়ি দেওয়াইবেন। নদ 'মানতের? 
কথা এতকাল কাভারও মনে ছিল না। সম্প্রতি স্বামিজীর 
শরীর পুনঃ পুনঃ অসুস্থ হওয়ার তাহার জননীর 'ী কথা স্মরণ 
হয এবং তিনি মঠে বলিয়া পাঠান যে একপিন স্বীমিজীকে সঙ্গে 
লইষ! কাঁলীঘাটে গিষা মায়ের পুজাদান ও মানত রক্ষা করিতে 
হইবে। তদন্থদারে স্বামিজী জননীর সহিত একদিন কালী- 
ঘাটে গমন ও কাঁলীগঙ্জায় স্নান করিয়া! মাতৃ আজ্ঞায় সিক্তবস্তে 
মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মার পুজা দেন ও তাহার দম্মথে 
তিনবার গড়াগড়ি দেন। তার পর মন্দিরের বাহিরে আসিব! 
সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করতঃ নাটমন্দিরের পশ্চিমপার্খে 
অনাবৃত চত্বরে বসিয়া নিজেই হোম করেন। তেজংপূর্ণকান্তি 
সন্তাসীর ষজ্ঞানলে আহতি প্রদান দেখিতে সেদিন মায়ের 
মন্দিরে বছু লোক সমবেত হইয়াছিল । তাহাদের মধ্যে কেহ 


পপি শিপাপীপিপপপীপীিপি পপ শিলা 








*, ব্বামিশিষ্ঠসংবাদ--উত্তর কা । 
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স্বামী বিবেকানদ্দ। 
কেহ' আজিও বলেন সেদিন আগতে সম্মুখে হোমশিখা- 
প্রদীপ্তবদন স্বামিজীকে দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন দ্বিতীয় 
ব্র্গা যক্স্থলে সমুপস্থিত। ম্বামিজী মঠে প্রত্যাগমন করিয়! 
বলিলেন “কাঁলীঘাটে এখনও কেমন উদার ভাব দেখ্লুম। 
আমাকে বিলাত-ফেরত বিবেকানন্দ বলে জেনেও মন্দিরা ধ্যক্ষ- 
গণ মন্দিরে প্রবেশ কতে কোন বাধা দেন নাই, বরং পরম 
সমাদরে মন্দির মধ্যে নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছ পুজা কর্তে সাহায্য 
করেছিলেন ।” | ্‌ 
এইরূপে জীবনের শেষভাগ্গেও স্বামিজী বাহ প্রতিমাদি 
পূজা! দ্বারা হিন্দু দেবদেবীর প্রতি বহু সম্মান ও আন্তরিক শ্রদ্ধ! 
.. ভক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ক্থুলেখক শরৎবাবু বলেন__ 
্ “বাহার! তাহাকে কেবলমাত্র বেদাস্তবাদী ও ত্রন্ষজ্ঞানী বলিয়া 
নির্দেশ করেন, এই পুজানুষ্ঠান প্রভৃতি তীহাদিগের বিশেষ 
রূপে ভাবিবাঁর বিষয়। “আমি শাস্তমর্ধ্যাদা নষ্ট করিতে আসি 
- নাইসপূর্ণ করিতে আসিয়াছি” (] 12৪৮৩ ০০77৩ 16 গি|?ি] 
. 00700660. 0851:05 )--উক্তিটির সফলতা স্বামিজী রূপে 
| নি জীবনে বনধা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। বেদাস্তকেশরী 
্রীশরাচা্ বেদাস্তনির্ঘোষে ভুলোক কম্পিত. করিয়াও 
যেমন হিন্দুর দেবদেবীর প্রতি সন্দান প্রদর্শন করিতে ক্রি 
+ ধরেন নাই--ভক্তি প্রণোদিত হইয়া নানা স্তবস্ততি রচনা 
ূ করিয়াছিলেন, স্বামিজীও তন্দপ সত্য ও কর্তব্য বুঝিয়াই পূর্বোক্ত 
অনুষ্ঠান সকলের দ্বারা হিন্দু-র্থের প্রতি বহুমান প্রার্শন করিয়া 
গিয়াছেন। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, 0 শাবযা্যার 
. - ৯০৪৪ ণ 


বেলুড় মঠে। 
লোককল্যাণ-কাম্নায়। সাধনার ও জিতেক্টরিয়তায় স্বামিজীর 
তুল্য সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী মহাপুরুষ বর্তমান শভা্দীতে আর কেহই 
জন্মগ্রহণ করেন নাই। ভারতের ভবিষ্যৎ বংশাবলী ইহা 
ক্রমে বুঝিতে পারিবে । তাহার সঙ্গলাভ করিয়া আমরা ধন্য 
ও মুগ্ধ হইয়াছি বলিয়াই এই শঙ্করোপম মহাপুরুষকে বুঝিবার 
ও তদাঁদর্শে জীবন গঠন করিবার জন্ট জাতি-নিব্বিশেষে ভার- 
তের যাবতীয় নরনারীকে আহ্বান করিতেছি। জ্ঞানে শঙ্কর, 
সঙ্গদয়তায় বুদ্ধ, ভক্তিতে নারদ, ব্রহ্মজ্ঞতায় শুকদেব, তর্কে 
বৃহস্পতি, রূপে কামদেব, সাহসে অজ্জুন, এবং শান্জ্ঞানে ব্যাস 
তুল্য স্বামিজীর সম্পর্ণতা বুঝিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। 
সর্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন শ্রীস্বামিজীর জীবনই যে বর্তমান 
যুগে আদর্শরপে একমাত্র অবলম্বনীয় তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। এই "সমন্বয়াচাধ্যের সর্ধমতপসমঞ্জস! ব্রন্থাবিষ্ঠার তমো- 
নাণী কিরণজাঁলে সসাগর! ধরা আলোকিত হইয়াছে। হে 
ভ্রাতঃ ! পূর্বাকাশে এই তরুণারুণচ্ছট! দর্শন করিয়া জাগরিত 
হও, নবজীবনের প্রাণম্পন্দন অক্কুভব কর !” 


১০৪৫ 


জীবন প্রান্তে। 


অক্টোবর মাঁসে স্বামিজীর অবস্থা আধার গুকতর হইয়া 
দাড়াইল। তিনি আর গৃতেব বাহির তইতে পারেন না প্রা 
শয্যাগত হইষা পড়িলেন। কলিকাতা তদানীস্তন প্রসিদ্ধ 
চিকিৎসক ডাক্তার সগ্ডাকে ডাকিষা দেখান হইল। তিনি 
আসিষা তাহাকে সব্ববিধ দৈহিক ও মানসিক পবিশ্রম কবিতে 
নিষেধ কবিলেন। মঠেৰ সন্গ্যাসীরা পুব্ব হইতেই সতর্ক ছিলেন 
এক্ষণে আবও অধিক সতর্ক হইলেন। সকলকেই বলিষ। 
দেও! হইল যেন স্বামিজীকে কোন গভীব চিস্তাসাঁপেক্ষ আলে।- 
চনাধ প্রবৃত্ত হইবাব স্যোগ না দেওষা হয এবং আগন্তক ভর্র- 
লোকগণ যেন অধিকক্ষণ তীহাঁকে বিবক্ত না কবেন। স্বামি- 
জীব জীবন বক্ষা হইলে ভবিষ্যতে অনেক কথাবার্ডা হইবে। 
স্বামিজী কিন্তু একেবাবে নিক্্িয়তাঁবে বসিষ! থাকিতে পাঁবি- 
তেন নাঁ। শবীবে সামর্থ্য ছিল না তাই, নতুবা দে অবস্থাতেও 
তাহার কর্ম করিবার উদ্ধম ও ইচ্ছা ষোল আনা ছিল। ঘরে 
শুইয়া শুইযাঁও মঠেব ক্ষুদ্রতম গৃহকার্যের সংবাদ লইতেন এবং 
একটু ভাল বোঁধ কবিলেই স্বহস্তে কোন না কোন কর্ম কবিতে 
প্রবৃত্ত হইতেন। চিকিৎসার ফলে রোগ কিঞ্চিৎ কমিলে তিনি 
দ্বন্ুর ধীরে আবাব গৃহের বাহিরে যাইতে আবন্ত করিলেন। 
কখনও নিড়ান দিয়া মঠেব জমীর ঘাঁস তুলিতেন, কখনও ফুল 
বা ফলের গাছ প্র'তিতেন বা তরকারীর বীজ বদাইতেন এবং 


১০৪৩৬ 


. জীবন প্রান্তে। 


বালকের ন্ায় কৌতৃহলাক্রাস্ত জদয়ে দিন দিন তাহাদের বৃদ্ধি 
লক্ষ্য করিতেন। কখনও বা পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যাঁনস্থ 
হইতেন অথবা গন্তীরকণ্ঠে বেদমন্ত্রমূহ আবৃতি করিতেন। 
কিন্ত যখন রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইত, তখন নিজের ভগ্ন 
শরীরের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া সময়ে সময়ে স্বামিজীর মনে 
হতাঁশভাব উপস্থিত হইত। দেশের অবস্থা ম্ররণ করিয়া! 
ক্ষোভে ভ্ঃখে তিনি বিকল হইয়া পড়িতেন। এখন আর 
নবযৌবনের সে শক্তি সাষ্থ্য নাই, দিন দিন শরীর অপর ও 
অক্ষম হইয়া পড়িতেছে, তাহার আদর্শান্্যায়ী কাধ্য সম্পাদন 
করিবার উপযোগী য্বকদলও আশানুরূপ আগ্রহের সহিত 
অগ্রসর হইয়া আসিতেছেনা এই সব দেখিয়া গুনিয়া স্ীহার 
চিত্ত নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিত। যাহাদের ভাল আঁধার বলিম্বা 
মনে হইত, দেখিতেন তাহাঁদের অনেকেই বিবাহিত) কেহ কেহ 
বা সংসারের মান খশ ধন উপার্জনের চেষ্টায় লালায়িত, কাহারও 
বা শরীর ছুর্ববল অবশিষ্ট অনেকেই তাহার উচ্চ ভাব গ্রহণে 
অসমর্থ । তীহার গুরুভাই ও শিষ্যগণ তাহার ভাব গ্রহণে 
সক্ষম একথা অবশ্ত তাহার অবিদিত ছিল না, কিন্তু তাহার! 
সংখ্যায় মুষ্টিমেয। অথচ কাধ্য পর্ধতপ্রমাণ ছুলক্ঘ্য। আর 
তা ছাড়া তাহারা কাধ্যক্ষেত্রে তখনও তাহার আশানুরূপ 
ভাবে নিজ নিজ শক্তি বিকাশ করিতে পারিতেছিলেন ন|। 
এই সব কারণে তাঁহার মনে সময় সময় বড়ই আক্ষেপ হইত 
ভাবিতেন *হাঁয় হায়! দৈব বিড়ৃনায় শরীর ধারণ করিয়াঁও 
কোন কাজই করিয়! যাঁইতে পারিলাম না” অবশ্ত তিনি ষে 


১০৪৭ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


একেবারে হতাশ হইয়াছিলেন তাহা নহে। কারণ জানিতেন 
যে ঠাকুরের ইচ্ছা হইলে এ সব বালকদের মধ্য হইতেই কালে 
মহা মহা ধর্মবীর কর্মবীর বাহির হইযা তাহাব ভাব জগতে 
ছড়াইতে থাকিবে । কিস্তু তিনি চাহিতেন আরও অধিক , 
সংখ্যক শুদ্ধাচার ও নীধ্যবান্‌ যুবক তাহার কার্য্যের সহায়ত। 
কবিতে অগ্রসব হয়। বলিতেন “নচিকেতার মত শ্রদ্ধাবান্‌ 
দশ বারটা যুবক পাইলে আমি দেশেব চিন্তা ও চেষ্টা নৃতন পথে 
চালনা করে দিতে পাবি। চবিব্রবান্, বুদ্ধিমান, পবার্থে 
সর্বত্যাঁণী এবং আজ্ঞান্বত্তী এমন একদল জোরান বাঙ্গালীব 
ছেলে চাই--এবাই দেশের ভবিষ্যৎ আশা ও ভবসাব স্থল। 
এরাই আমার ভাবসকল জীবনে পবিণত কবে নিজেব ও 
দেশের কল্যাণ সাধনে জীবনপাঁত কর্তে পাস্ুবে। নতুবা দলে 
দলে কত ছেলে আস্ছে ও আস্বে। তাদের মুখেব ভাব 
তমোঁপুর্ণ-_ৃদয উদ্ভামশূন্ঠ-_শরীর ক্ষীণ__মন হরির 
দিয়ে কি কাজ হয!” 

এই বিষয়েব উল্লেখ কবিরা প্রিষ শিশ্ক নু 
একদিন বলিযাছিলেন-_-“এখন কি করা উচিত জানিস্‌? 
শ্রকেধারে ফলকামনা শুন্ত হযে কাজ রে যেতে হবে। ভাল, 
মন্দব_লৌকে ছুই ত বল্বেই। কিন্তু 19০91 ( উচ্চাদর্শ) 
সামনে রেখে আমাদের সিঙগিব মত কাঁজ করে যেতে হবে 
তাতে “নিন্দস্ত নীতিনিপুণাঃ যদি বা স্তববস্ত'-_পণ্ডিত ব্যক্তিরা 
দিন্টাই ককন আর স্ততিই করুন।” বীরশ্রেষ্ঠ মহাবীরের পুজ। 
র্চনা ও তাহার আদর্শ অবলম্বনে কার্য নির্বাহ কর! বর্তমান 
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জীবন, প্রান্তে 1. 


. ভারতের পক্ষে মহা কল্যাণকর বিবেচনায় তিনি বলিয়াছিলেন ... 
*মহাবীরের চরিত্রকেই তোদের এখন আদর্শ কনে হবে।। 





দবখনা, রামের আজ্ঞায় সাগর ডিঙিয়ে চলে গেল ! জীবনমরণে ::- 





দৃক্পাত নাই-_মহা জিতেন্দরিয়, মহাবুদ্ধিমান্! দান্তভাবের & 


মহা আদর্শে তোদের জীবন গঠিত কর্তে হবে। ত্রীরূপ হ'বেই, রঃ 


অন্তান্ত ভাবের স্ফুরণ কাঁলে আপনা আপনি হয়ে যাবে... 
ঘিধাশূন্ত হয়ে গুরুর আজ্ঞা পালন, আর ব্রন্ষচরধ্য রক্ষা--এই .. 


হচ্ছে 95০৫৬ ০£ 5০০595 ( কৃতী হবার একমাত্র গৃড়োপায় ) $ ১ 
নান্তঃ পন্থা বিগ্যতেত়্নায়। হনুমানের একদিকে যেমন... 


সেবাভাব-_-অন্যদিকে তেমনি “্রিলোকসংত্রাসী . সিংহবিক্রম। 
রামের হিতার্থে জীবনপাত কতে কিছুমাত্র ছিধা' রাখেনা! 
রামসেবা ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে উপেক্ষা- ত্্ত্ব লব জাঁভে 
পধ্যস্ত উপেক্ষা! শুধু রঘুনাথের আদেশ পালনষ্ট € জীবনের - ট 
একমাত্র ব্রত ! এীরূপ একাগ্রনিষ্ঠা হওয়া চাই। খোল করতাঁল 
বাজিয়ে লম্প বন্ক করে দেশটা উচ্ছন্ন গেল ।...একে ত এই .. 
19560০ (পেট রোগ!) রোগীর দল-_তাতে অত. 'লাফালে' রঃ 
ঝীাপালে সইবে কেন? কাঁমগন্ধহীন উচ্চসাধনার অনুকরপ  . 
করতে গিয়ে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছনন হয়ে পড়েছে। দেশে দেশে... 
য়ে গঁয়ে__যেখানে যাবি, দেখবি খোল করতালই বাজছে! 
ঢাক ঢোম্ধ কি দেশে তৈরী হর না?তুরী, ভেরী ফিভারতে পু 
মেলে না লে না... উ সব ইগুরুগ্ভীর$আওয়াজ ( ছেলেদের..শোনা] 
ছেলেবেলা থেকে মেয়েমান্ষি বাঁজনা শুনে শুনে কীর্তন শু নে. 





শাপলা বসত আখ সপ ৬ 


গুনে, দেশটা যে মেরেদের দেশ হয়ে গেল।_.এর চেয়ে আর. 
রর উপ ৭ লা 
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স্বামী বিবেকানন্দ । 
কি অধঃপাতে যাবে ?--কবিকল্পনাও এ ছবি জীকতে হার মেনে 
যায়! ভমক শিঙ্গা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রন্ধরুদ্রতালের! ছুন্দুভি- 
নাদ তুলতে হবে “মহাবীর মহাবীব” ধ্বনিতে এবং “হর হর 
বোম বোম” শব্দে দিগ্দেশ কম্পিত কন্তে হবে। যে সব 200310 
এ (গীতবাছ্টে) মান্গুষের 9০0 “651885 (হৃদমের কোমল 
ভাবসমূহ ) উদ্দীপিত করে, সে সকল কিছুদিনের গ্রন্ত এখন 
বন্ধ রাখতে হবে। খেযাঁ টগ্সা বন্ধ কবে, ঞ্রণদ গান শুনতে 
লোককে অভ্যাস করাতে হবে। বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্ে 
দেশটার প্রাণসঞ্চাৰ কন্তে হবে। সকল বিষযে বীরত্বেব কঠোর 
মহাপ্রাণতা আন্তে হবে। এইবব 168] 11০ (আদর্শের 
অনুসরণ ) করুলে তবে এখন জীবেব কল্যাণ__দেশেব কলাণ।৮ 
এই বলিয়া তিনি শিষ্য শরৎ্বাবুকে সন্বোধন কবিষা বলিতে 
পাগিলেন পতুই বদি একা ৯ ভাবে চরিত্র গঠন কন্তে পাঁবিস, 
তাহলে তোর দেখাদেখি হাজার লোক এপ কন্তে শিখবে। 
কিন্তু দেখিস্‌ 1158] ( & আদর্শ) থেকে কখন বেন এক পা 
হটসনি, কখন হীন সাহস হবিনি। খেতে, শুতে, পরতে, গাইতে, 
বৃজাতে, ভোগে, রোগে, কেবণই _সুসাহসের পরিচয় দিবি । 
তবে ত মৃহাশক্রির রুপ] হবে”. শরৎ্বাবু বলিলেন “মহাশষ, 
এক এক সমযে কেমন হীনসাহস ভইযা পড়ি ।, 

ত্বামিজী। তখন এইবপ ভাব্বি--“আমি কার সন্তান? 
ট্টার কাছে গিয়ে আমার এমন হীনবুদ্ধি_হীন দাহস 1” হাঁন 
বুদ্ধি, হীন সাহসের মাথায় লাথি মেরে, “আমি বীধ্যবান্‌-_-আমি 
মেধাবান-আমি ব্রদ্ষবিৎআমি প্রজ্ঞাবান্”গ বল্তে বল্তে 


১০৫০ 


জীবন প্রান্তে। 


দাড়িয়ে উঠবি। “আমি অমুকের চেলা--কামকাঞ্চমজিৎ ঠাকুরের 
সঙ্গীর সঙ্গী” এইরূপ অভিমান খুব রাখবি। এতে কল্যাণ হবে । 
'ঈ অভিমান যাঁর নাই, তার ভিতর ব্রন্গ জাগেন না। রামপ্রসাদের 
গান শুনিস্নি? তিনি বল্তেন--“এ সংসারে ডরি কারেঃ 
রাজা যার মা মহেশ্বরী।” এইরূপ অভিমান সর্বদ। মঘে জাগিয়ে 
রাখতে হবে। তা হলে আর হীনবুদ্ধি--হীন সাহস নিকটে 
আস্বে না। কখনও মনে ছুর্বধলতা আস্তে দিবিনি। মহ্াঁ 
বীরকে স্মরণ করবি-মহামায়াকে ম্রণ করবি। দেখবি 
সব দুর্ধলত1-_সব কাঁপুববতা তখনি চলে যাবে । 

এইরূপ বলিতে বলিতে স্বামিজী নীচে মাঁসিলেন এবং 
মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণের আমগাছতলায় পুর্ধোক্ত ক্যাম্প খাঁট- 
খানিতে বসিয়া পড়িলেন। তখনও তাহার বিশাল নেত্রদ্বয়ে 
যেন মহাবীরের ভাব ফুটিয়! বাহির হইতেছে | উপবিষ্ট হইয়াই 
তিনি উপস্থিত সন্যাসী ও ব্রহ্ষচারিগণের প্রতি অঙ্কুলি নির্দেশ 
করিয়া! শরৎ বাবুকে বলিলেন «এই যে সব দেখছিস্‌ এরাই 
প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম! এদের উপেক্ষা ক”রে যাঁরা অন্ত বিষয়ে মন 
দেয়--ধিক তাদের! করামলকবৎ্ষ এই যে ব্রহ্ম। দেখতে 
পাচ্ছিস্‌ নে ?-_এই-_-এই 1” শরৎবাবু বলেন_- 

“এমন জদয়ম্পর্শী ভাবে স্বামিজী কথাগুলি বলিলেন যে 
শুনিয়াই উপস্থিত সকলে “চিত্রার্পিতারস্ত ইবাবতদ্থে সহসা! 
গভীর ধ্যানে মগ্ন। কাহারও মুখে কথাটি নাউ ! স্বামী (্রেমা- 
নন্দ তখন গঙ্গা হইতে কমণুলু করিয়া! জল লইয়া! ঠাকুরিঘরে 
উঠিতেছিলেন। তাহাকে দেখিয়াঁও স্বামিজী “এই প্রত্যক্ষ 
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বর্ন বলিতে লাগিলেন। ওঁ কথা শুনিয়া তাহারও তখন 
ছাতের কমগডলু হাতে বন্ধ: হইয়া রহিল) একটা মহা নেশার 
ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়। তিনিও তখনি ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন! 
' এইরূপে প্রায় ১৫ মিনিট গত হইলে, স্বামিজী প্রেমাঁনন্দকে 
- আহ্ধান করিয়া বলিলেন-_“যা, এখন ঠাকুর পূজায় যা।, স্থামী 
. প্রেমানন্দের তবে চেতনা হয়! ক্রমে সকলের মনই আঁবাঁর 
“আমি আমার” রাজ্যে নামিয়া আদিল এবং সকলে যে যাহার 
-.. ককার্যে গমন করিল। সেদিনের সেই দৃশ্ঠ শিশ্ত ইহজীবনে 
কখনও, -স্ুলিতে পারিবে না। স্বামিজীর কৃপা ও শক্তিবলে 
_. তাহার চঞ্চল মনও সেদিন অনুভূতির রাজ্যের অতি সন্নিকটে 
গমন একষরিয়াছিল। এই ঘটনার দাক্ষিন্ধপে বেলুড় মঠের 
 মঙ্্যাপিগ্ণণ, এখনও বর্তমান রহিয়াছেন। স্বামিজীর সেদিনকার 


নেই অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শন করিয়া, উপস্থিত সকলেই বিশ্মিত 


_ হইয়াছিলেন। মুহুর্ত মধ্যে তিনি সকলের মনগুলি যেন সমাধির 
অতল জলে ডুবাইয়ী দিয়াছিলেন। সেই শুভ দিনের অনুধ্যান 
.. করিয়া শিক্ষা এখনও আবিষ্ট হইয়] পড়ে এবং তাহার মনে হয়__ 
_ পুজ্যপাঁদ আচার্য্য কৃপায় ব্রক্মভাব রত্্ষ করা তাহার ভাগ্যেও 
একদিন ঘট়াছে। 
. কিছুক্ষণ পরে. শিষ্য সমভিযাহারে জী বেড়াইতে গমন 
.. করিলেন, যাইতে যাইতে শিষ্তকে বলিলেন, “দেখলি, আজ 
রা কেমন হল? সবাইকে খ্যানস্থ হতে হল: এরা সব' ঠাকুরের 


.. সন্তনি কি না, ০৯ তখনি তখনি অনুভূতি হয়ে 


গেল ।” 
টু ১০৫২ 


জীবন প্রান্তে ৷ 


এই ঘটনায় মনে পড়ে আর একদিনের কথা--যে দিন 
কাশীপুরের বাগানে পরমহংসদেব ভাবসমাধিমগ্ন অবস্থায় কয়েক* 
জনের বক্ষে হাত দিয়া বলিষাঁছিলেন “চৈতন্ত হউক” এবং বাহার 
ধাহার বক্ষ স্পর্শ করিয়াছিলেন তাহারা সকলেই দেশকাল বিস্থৃত 
হইয়া ও বাহাচৈতন্ত হারাইয়া সচ্চিদানন্দ সিদ্ধুনীরে ভুবিয়া 
গিয়াছিলেন। উপরোক্ত ঘটনা ব্যতীত এই সময়কার আঁরও 
ছুই একটি ঘটনা হইতে আমরা স্বামিজীর যোগলনধ শক্তির 
কিঞ্চিৎ আভাস পাই। কতকট। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও 
এখানে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। 
উাহার শিষ্য নির্ভঘানন্দ প্রবল জরে আক্রান্ত হইয়াছেন--১০৭ 
ডিগ্রি পর্য্যন্ত জ্বরের উত্তাপ । মস্তিষ্কের বিকার প্রর্মাত্রায় 
দেখা দিযাছে, অবিরত প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিতেছেন। 
আরোগ্যের আঁশা একপ্রকাঁৰ তিরোহিত হইয়াছে, সকলেই বিষম 
উদ্বিগ্ন। স্বামিজীর মুখেও চিন্তার চিন প্রকটিত। এমন সময়ে 
একদিন তিনি হঠাৎ গীঁকুর ঘরে প্রবেশ কক্িলেন এবং ঠাকুরেব 
পূজাদি সমাপন করিযা তীহাব ভত্মাবশেষরক্ষিত কৌটাটি 
গঙ্গাজলে ধুইয়া সেই জল নির্ভয়ানন্দ স্বামীকে পান করিতে 
দিলেন। তারপর জর আর একটু বৃদ্ধি পাইয়] ধীরে ধীরে 
কমিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ একেবারে কমিয়! গেল। স্বামিজী 
গুরুভাই ও ভন্ান্ত শিষ্যদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া 
বলিলেন গঘাঁথ, ঠাকুরের শক্তি দেখ! তিনি কি না কবৃতে 
পারেন ।, রি 

উপরোক্ত কৌটাটিকে ম্বামিজী অনেক সময় “আত্মারামের 
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ঠাকুরের চরণামৃত পান, তাহার শ্রীপাছকা মন্তকে ধারণ ও এই 
_ কোটার সঙ্ুখে সপটাঙ্গ প্রণিপাত ইহা তাহার নিত্যকর্ম ছিল। 
এত শ্রদ্ধা ভক্তি সত্বেও একদিন তাঁহার স্বাভাবিক পরীক্ষা 
_. প্রবৃতি বড়ই প্রবন হইয়া উঠিল। তিমি & কৌটা মন্তকে : 
_ শ্র্শ করিয়া ঠাকুরঘর হইতে বাহিরে আসিতেছে এমন সময়ে 
: মনে হইল 'আঙ্ছা, সত্যই কি ইহাতে আত্মারাম ঠাকুরের আবেশ 
রহিয়াছে ?. আচ্ছা দেখি প্রার্থনা করিয়া ।” এই বলিয়! মনে 
- মনে প্রার্থনা করিধেন “ঠাকুর, তুমি বদি সত্য সত্যই ইহার মধ্যে 
থাক তবে তিনদিনের মধ্যে গোয়ালিয়রের মহাঁরাঁজকে মঠে 
আকর্ষণ..করিয়া আনো ।” . তিনি তখন কলিকাতায় আছেন। 
তিনি জানিতেন যে গোয়ালিয়রের মহারাজার ওখানে আদা 
: নিতাস্তই অসম্ভব ব্যাপার, সেইজ্ত প্রার্থনা করিলেন। কিন্ত 
নিজ মনে মনে এই সকল বলিলেও মঠের অপর কাহাঁরও নিকট 
তাহা প্রকাশ করিলেন না। এমন কি কিছুক্ষণ পরে তিনি 
নিজেও একথা সম্পূর্ণ বিশ্বৃত হইলেন। পরদিন কোন 
কার্ধ্োপলক্ষে তাঁহাকে কলিকাতায় যাইতে হয়। অপরাহ্ন 
মঠেফিরিয়া৷ আসিয়া! শুনিলেন গোয়ালিয়রের মহারাজ! মঠের 
স্বামিজী মঠে আছেন কিন! খবর লইবার জন্য আপন ভ্রাতাকে 
পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু হ্বামিজী মঠে উপন্থিত না থাঁকাঁতে 
ছুঃখিতাত্ত্করণে ফিরিয়া গিয়াছেন। এই কথা শ্রবপমাত্র 


১০৫৪" ৮ 


জীবন প্রান্তে । 


ঠাকুরঘরে প্রবেশ পূর্বক উত্ত কোটাটি মাথায় ঠেকাইয়া পুনঃ 
পুনঃ প্রণাম করিতে ও বলিতে লাগিলেন “তুমি সত্যি” 
তুমি সত্যি”, "তুমি সতা”। স্বামী প্রেমানন্দ সেই সময়ে 
ধ্যান করিবার জন্য ঠাকুর ঘরে গরিয়াছিলেন। তিনি স্বামিজীর 
কাওড দেখিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়৷ অবাক হইয়া রহিলেন। 
তারপর স্বামিজীর মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া বিল্্য়ে স্তম্ভিত 
ভউলেন। স্বাঁমিজী সেইদিন হইতে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া! 
মঠের সকলকে বিশেষ জস্তর্পণে উত্ত কৌটার পুজা করিতে 
আদেশ দিষাছিলেন। 

এই বৎস» ডিসেম্বর মাঁসেক শেষভাগে কলিকাতা 
মহানগরীতে জাঁতীয-মহাসমিতির অপিবেশন হওয়ায় ভারতের 
সকল গ্রদেশ হইতে বনু প্রতিনিধি তথা লমবেত হইয়াছিলেন। 
তাহাদের মধ্যে অনেকে স্বামিজীর সহিত আলাপ করিবার জন্য 
প্রত্যহ লে দলে বেলুড় মঠে গমন করিতেন। স্বামিজী 
তাহাদ্দিগের সহিত ইংরাঁজীর পরিবর্তে হিন্দীতে আলাপ 
করিতেন, তাহাতে আলোচ্য বিষষটি সকলেরই মনে দৃঢ়নিবন্ধ। 
হইয়! যাইত । একদিন মঠের প্রকাণ্ড ময়দানে ভ্রমণ করিতে 
করিতে তিনি প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরিয়া একটি বিষয় সম্বন্ধে প্রবল 
উৎসাহ ও আবেগভরে কথাবার্তা কহিলেন। এ্রী বিষয়টার প্রতি 
তাহার বরাবরই অতিশয় অনুরাগ ছিল! এই সকল সাক্ষাতের 
উল্লেখ করিয়া লক্ষৌএর “আডভোকেট+ পত্র লিখিয়াছিলেন £27 
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অর্থাৎ ঃ__গত কংগ্রেসে সমষে তাহাঁব সহিত আমাদের 
দেখা হইযাছিল । সেই দেখাই শেষ দেখা । তিনি উৎসাত প্রদীপ 
ব্দনে হিন্দীতে অনর্গল আমাদিগেব সহিত ভাবতেব উন্নতি- 
সাধন বিষষে আলাপ কবিযাঁছিলেন। সে হিন্দী এপ বিশুদ্ধ ও 
শিষ্টজনসম্মত যে কৌন উত্তব-শ্চিমবাঁসীব পম্মেও তাহা 
গৌববেব কাধণ হইত | 

কংগ্রেসে এই সকল বিশিষ্ট নেতাঁগণেব সহিত স্ব'মিজীব 
যেযেবিষষে আলাপ হুইযাঁছিল তন্মধ্যে বেদবিষ্ঠালয সংস্থাপন 
অন্যতম । সংস্কতবিষ্তা ও প্রাচীন আধ্যদিগেব চিন্তা ও সাধনাঁব 
মহাফলসমুহ বক্মা ও তৎসমূহে সম্যক শিক্ষিত আচার্য প্রণযন-- 
ইসাই * বিষ্ভালয স্থাপনেন প্রধান উদ্দেশ্ত। কংগ্রেসের 
প্রতিনিধিগণ এই প্রস্তাবটি সাধে গ্রহণ কবিযাছিলেন এবং 
ইহা কার্যে পবিণত কবিবাব জন্ত যথাসাধ্য সাহায্য ও পবিএ্রম 
করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। 

বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা পুনঃ প্রচলন বিষষে স্বামিজীব 
একপ প্রবল আগ্রহ ছিল এবং উহাঁৰ অত্যাবশ্তকত্তা তিনি 
এতদুর অন্ভব কবিতেন যে জীবনে শেষদিন পর্যত্তও 
গুকভাইদিগেব সহিত উহাৰ আলোচনা কবিয়াছিলেন। 
এমন কি ছোটখাটো ভাবে একটি উপযুক্ত পণ্ডিত রাখিষা' মঠে 
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প্র কাধ্য আরস্তার্থ অর্থসংগ্রহের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি স্বামী 
ত্রিগুণাতীতকে উদ্বোধন প্রেদ বিক্রয় করিতে বলিয়া দেন। 
শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে এ বিষয় লইয়া সাধারণের 
সমক্ষে উপস্থিত হইবেন বলিয়া উক্ত অর্থ পৃথক ভাবে জমাও 
রাখা হইয়াছিল, কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার অল্পদিন পরেই 
তিনি স্বস্বরূপ সংবরণ করায় সঙ্কপ্লিত কাধ্য নিষ্পন্ন ভয় নাই। 

১৯০১ সালের ঠিক শেষভাগে জাপান হইতে ছুইজন 
কৃতবিদ্ধ ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি মঠে আগমন করেন। অদূর 
ভবিষ্ততে জাপানে একটি ধন্মহাঁসভা আহ্বানের সম্ভাবনা 
হওয়ায় তাহাকে 'ঈ সভায় উপাস্তত হইবার জন্ত নিমন্ত্রণ করাই 
তীহাদিগের আগমনের প্রধান উদ্দেশ্ঠ। "তাহারা ম্বামিজীর 
নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন_-“আসনার স্তায় জগৎপুজ্য ব্যক্তি 
যদি এই মহাসভাঁয় যোগদান কারন তবেঈ ইহার সর্ধাঙ্গীন 
সার্থকতা হইবে । আপনাকে সেখানে গিয়া আমাদিগকে 
সাহায্য ও উৎসাহদান করিতেই হইবে। এখন জাপানে 
ধন্ের জাগরণ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আপনি ভিন্ন এমন 
আর কাহাকেও দেখিতেছি না ঘিনি সেই প্রয়োজনসিদ্ধি বিষয়ে 
আমাদিগকে সহায়তা করিতে পারেন” ষিনি অগ্রগামী হইয়া 
স্বামিজীকে এই কথাগুলি বলিলেন তাহার নাম আচাধ্যপাদ 
ওডা--তিনি জাপানের এক বৌদ্ধ মঠের অধ্যক্ষ। ম্বামিজী 
তাঁহার ও তাহার সহচর মিষ্টার ওকাকুরার অকপট আগ্রহ 
দর্শনে মুগ্ধ হুয়া! সোৎসাহে তাহাদের মনোরথ পুর্ণ করিতে 
সম্মত হইলেন। আর তাহার স্বীয় ব্যাধি বা তজ্জনিত ক্লেশের 
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কথা মনে নাই! বর্তমান জগতের একটি উদ্দীয়মান এবং 
উন্নতিপ্রয়াপী মহাজাতিব ধর্মকামনা চরিতার্থ করিবার জন্য 
অপরিমিত মানসিক উৎসাহ যেন তীহার রুগ্ন শরীরকেও 
বলীয়ান্‌ করিষা ভুলিল। তিনি অভ্যাগতদ্বয়ের সহিত শ্রীবুদ্ধের 
মানবহিতায় মহান আত্মত্যাগের কাহিনী এবং তও্প্রচ।রিত 
শিক্ষাসমূহেব দার্শনিক তত্ব এরূপ গভীর শ্রদ্ধা ও হুক্ষমীমাংসাঁব 
সহিত আলোচনা কবিতে লাগিলেন যে তীহারা তাহার প্রশস্ত 
হৃদয় ও সর্বতোমুখী প্রতিভা দেখিযা বিস্মধে অভিভূত হইলেন । 
তাহারা যে কষদিন মঠে অতিবাহিত করিলেন সে কষদিন -পধম 
সুখেই কাটিল। তীহাদেব সহিত “হোরি” বলিষা একটা বালক 
ভৃত্য আসিয়/ছিল। সে স্বামিজীকে বড় ভক্তি কবিত ও 
ভালবাসিত। স্বামিজীও তাহাকে ন্মেহ করিতেন এবং বালকের 
ম্ায তীহাঁর সিত ক্রীড়া কৌতুক করিতেন। কিছুদিন পবে 
ভারতবর্ষের অন্তান্ত স্থানে ক্ম্ণ করিতে করিতে এই বালকের 
মৃত্যু হয। স্বামিজী সে সংবাদে বড়ই ছুঃখিত হইযাঁছিলেন। 
কয়দিন মঠে যাঁপন করিবাধ পর মিঃ ওকাঁকুরা স্বামিজীকে 
তাহার সহিত বুদ্ধগয়া দর্শন করিতে যাইবার জন্য অনুবোধ 
কবিলেন। ইতিপূর্বে স্বামিজী ৬কাঁনাধাম যাত্রার অভিলাষ 
ব্যক্ত করাতে সেখানে তাঁহার গোপাঁললাল ভিলায় থাঁকিবাঁব 
বন্দোবস্ত ঠিকঠাক হইয়াছিল। স্থুতরাং তিনি উক্ত জাপানী 
ভন্রলোকটির প্রস্তাবে সম্মত হুইরা স্থির করিলেন প্রথমে 
বৃ্ধগায ও পরে বারাণনীতে গমন করিবেন। এই তাহার 
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স্বামিজী বুদ্ধগম্নায় উপস্থিত হইলে সেখার্জীকার মহন্ত 
মহারাজ তাহাকে সহদ্বরে নিজগৃহে স্বানদান করিলেন। 
বিশ্ববিশ্রুতকীর্তি স্বামী বিবেকানন্দের নাম তিনি বহুদিন হইতে 
শুনিয়। আসিতেছিলেন কিন্তু তাহাকে যে কখনও অতিথিরূপে 
নিঙ্গগৃহে পাইবেন ইহা কল্পনাও করেন নাই। যাহা হউক 
স্বামিজীর উপস্থিতিতে তিনি যৎপরোনাস্তি হট হইয়া যাহাতে 
তাহার কোন প্রকার অসুবিধা না হয় তাহার সমুচিত বন্দোবস্ত 
করিয়া দ্রিলেন। সেই স্থানের ও পার্খবন্তী স্থানসমূহ হইতে 
বু ব্যক্তি এই ক্থযোগে স্বামীজীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত 
মোহস্তজীর মঠে প্রত্যহ আগমন করিতে লাগিলেন। স্বামিজী 
বোধগয়া ও তন্নিকটস্ক সমুদয় প্রাচীন স্তান দর্শন করিয়! বৌদ্ধ- 
যুগের সম্বন্ধে অনেকগুলি তথ্য সংগ্রহ করিলেন এবং একদিন 
ভগবান শ্রীবুদ্ধের পবিত্র সাধনপীঠ বোধিদ্রমমূলে গভীর সমাধি 
মগ্র হইলেম। সেই একদিন আর এই একদিন! জীবনের 
প্রথম প্রভাতালোকে আবেগোন্সত্ত হৃদয়ে সমাঁধিকামী তরুণ 
সাধকের সেই একদিন এইখানে বসিয়া তথাগতের চরণাঁলিঙ্গন 
প্রয়াস, আর আঁজিকার এই জীবনের ঘন সন্ধ্যাচ্ছায়ে সর্ধআঁকাঁঞ্্া- 
নিঃশেষিত, সর্বকামন! বিনিবৃত্ব, শান্ত, অচঞ্চল, বিক্ষোভহীন, 
ধীর, স্থির, সমাহিত হৃদয়ে আত্ম্বরূপে অবস্থিতি ! কি উদ্দেস্ট্ে 
এ গভীর ধ্যান কে বলিবে? আমরা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও 
স্থৃষ্টি লইয়া দে দীমাহীন অতলম্পর্শ সমুদ্রের পরিমাপ করিবারু 
বুথা প্রয়াস করিয়া! কি করিব? 

তারপর বারাঁণদীতে। এথান হইতে মিঃ ওকাকুরা তাঁহার 
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নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। স্বামিজী বলিলেন,_-শরীর ভাল 
থাকিলে কবে তিনি জাপান যাত্রী করিবেন তাহা পরে ঠিক 
করিয়। জানাইবেন। বারাণসীতে স্বামিজীর সহিত প্রত্যহ 
বনু পণ্ডিত, পাণ্ডা ও মোহস্ত এবং গৃহস্থ ও মন্নযাসীর সাক্ষাৎ 
হঈত। ইহারা তাহাকে “কালাপানি পরাগত ও শ্রেচ্ছসংস্পৃষ্ 
জানিষাও যথেষ্ট সম্মান করিযাছিলেন, এমন কি কেদাবনাথের 
মোহস্তজী তাহাকে আরতি পর্য্যন্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। 
এখানে ভিঙ্গাব মহাবাঁজা তাহাকে একটি মঠ স্থাপন কশিবার 
জন্য অনুরোধ করিযাঁছিলেন এবং তদর্থে অর্থ সাহাধ্য ও অন্য- 
নিধ সাহায্য করিতেও প্রতিশ্রুত হফাঁছিলেন। স্বামিজী তাহার 
প্রস্তাবে সম্মত ভইযা পরে শ্রীমৎ শিবানন্দ স্বামী ও একজন 
শিষ্কে ই উদ্দেশ্যে এখাঁনে প্রেরণ করিযাঁছিলেন। কাশাতে 
অবস্থান কালে স্বামিজী প্রা প্রত্যহ অপরাহ্কে নৌকাষ করিয়া 
বিচরণ করিতেন, এবং শরীর ভাল থাকিলে কোন 
কোনই দিন নদীতে স্নান করিয়া ৬বিশ্বেশ্বর দর্শনেও গমন 
করিতেন। কিন্ত এখানে থাকিষাও তাহাকে মিশন সংক্রান্ত 
যাবতীয় কার্যের সংবাদ রাখিতে হইত। বেলুড় মঠ হইতে 
চতুর্দিককাঁর চিঠির গাদ| প্রত্যহ এখানে প্রেরিত হইত। সেই 
সকল চিঠির জবাব লিখিতেও বহু সময় লাগিত। অনেক 
চিঠিতে আরার সমাজ, দর্শন, ও এ্ীতিহাসিক জটিল সমন্তাদির 
মীযাংসা করিতে হইত। 
স্বামিজীর উপদেশ প্রভাবে কতিপয বঙ্গীয় যুবক মিলিত 
হইয়া, অনাথ আতুরদিগের সেবাঁর জন্য কাশীতে একটি সমিতি 


১০৬০ 


জীবন প্রান্তে । 


গঠিত করিলেন। এই সমিতি বহুকষ্টে কিছু কিছু চাঁদাল্লীংগ্রহ 
করিয়া একটি ক্ষুদ্র বাটা ভাড়া লইলেন এবং সহরের পথে ঘাঁটে 
অলিতে গলিতে অসহায় ও রোগগ্রন্ত বৃদ্ধ বৃদ্ধা দেখিতে পাইলেই 
সযত্রে তীহাদিগকে বহন করিয়া আনিয়া সেবা শুশ্রষাঃ 
পথ্য ও চিকিৎসাঁদির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্বে 
বেলুড় মঠে থাকিতে তাহার প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বনে কেহ 
কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেনা বলিয়া স্বামিজী মধ্যে মধ্যে 
আক্ষেপ করিতেন। কিন্ত আজ এই দৃশ্য দর্শনে তাহার সে 
দুঃখ দূর হইল। তিনি বুবকদিগের এই শুভ সংকল্প ও সাধু 
অনুষ্ঠানের প্রতি আন্তরিক আশীর্বাদ করিলেন এবং তাহাদের 
উদ্ম, উতৎ্দাহ ও স্থার্থত্যাগ দর্শনে নিরতিশয় প্রীত হইয়া 
তাহাদের উৎসাহ বদ্ধনার্থ বলিলেন “বৎসগণ, এই হইতেছে 
প্রকৃত মানব ধর্ম, তোমরা এতদিনে ঠিক পথ চিনিতে পারিম্নছ। 
আশীর্বাদ করি ভগবান তোমাদের সহায় হউন ও তোমাদিগের 
কর্ম উত্তরোত্তর অধিক সফলতা লাভ করুক। সাহস ও ধৈর্য্য 
অবলম্বন করিয়া এই কর্ম করিয়া যাঁও। অর্থের জন্য চিন্তিত 
হইও না। অর্থ আসিবেই আপিবে এবং কালে এই জিনিষটি 
এত বড় হইয়া ফাড়াইবে যে তোমরা তাহা এখন দ্বপ্রেও কল্পনা 
করিতে পার না।” সাধারণের নিকট উপস্থিত হুইবাঁর জন্য 
তিনি বালকদিগকে একটি আবেদন পত্রও লিখিয়৷ দিলেন। 
এই ভাবে কাঁশীধামে স্ুপ্রসিদ্ধ “রামকৃষ্চ দেবাশ্রমের' ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। এখন এই আশ্রমের নাম ভারতের 
সর্ধত্র সুপরিচিত এবং ইহার কাধ্যকলাপ ভারতীয় দাতব্য 
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প্রতিষ্ঠার্দ সমূহের আদর্শ স্থানীয় বলিয়া পরিগণিত। ইহার পর 
রামকৃষ্ণ সেবাসশ্রমের কার্যযক্ষেত্র ক্রমশঃ বহুবিস্তাতি লাভ করিয়াছে 
এবং ধীরে ধীরে অন্তান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেও সেব! প্রবৃত্তি জাগা- 
ইয়। তুলিয়াছে। তাহার ফলে আজকাল প্রয়াগ, বৃন্দীবন, 
হুরিদ্বার প্রভৃতি প্রধান প্রধান তীর্থস্থানগুলিতে রামকৃষ্ণ সেবা- 
শ্রমের পার্খেই, ব্রাহ্ষদমাজ, ভায্যসমাজ, মহাত্মা গোখলেন 
'ভারত-সেবকসম্প্রদায়” প্রসূতি বিভিন্ন শ্রেণীর সেবাঁপরায়ণ 
যুবকদলকে দেখিতে পাওযা যাষ যাহার। নিজ প্রাণ উপেক্ষা 
করিয়াও রোগ, মৃত্যু, মহামারী, বন্তা ও ছুভিক্ষের সহিত অটল 
অধ্যবসায ও বীরদর্পে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত । ধন্য ম্বামিজী, 
দ্বিতীয বৃদ্ধের স্তাষ ধাহার কারণ্যপূর্ণ জধয়ে এই শুভসংকল্প প্রথম 
অন্কুরিত হইয়াছিল ! 

কিন্ত এই সকল ত্যাগত্রত সন্ন্যাসী, স্বামিজীর নিকট শুধু যে 
মুখের উপদেশ পাইয়াই এই ছুরহ “দরিদ্রণারাষণ সেবায় জীবন 
উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হুইয়াছিলেন তাহা নহে। শাহারা 
স্বামিজীর জীবনে অহরহ এই সেবার ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন । 
পরেন্স ব্যথায় বিগলিতচিত্ত হইয়া পরের অশ্রুতে নিজের অশ্রু 
মিশাইয়া, বড় ঘত্ধে বড় সহানুভূতিতে পরম সন্তর্পনে ব্যথিতেব 
বেদন1-পরিপ্র$ত হৃদ্যক্ষতে শাস্তির প্রলেপ লেপন করিতে 
দেখিয়াছিলেন ! 

পুর্ববহ্ধ হইতে প্রত্যাগমনের পর এইৰপ একদিনকাঁর ঘটনা 
শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শরচ্ন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠক 
তাহাতেই কিঞ্চিৎ নিদর্শন পাইবেন। শরৎবাবু বলিতেছেন-_- 
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“মঠের জমির জঙ্গল সাফ করিতে ও মাটি কাঁটিতে প্রতি- 
বর্ষেই কতকগুলি শ্্রী-পুকষ সীওতাল আসিত। স্বামিজী 
তাহাদেব লইয়া! কত রঙ্গ করিতেন এবং তাহাদের সুখ ছঃখের 
কথা শুনিতে কত ভালবাসিতেন। একদিন কলিকাতা হইতে 
কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক মঠে স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করিতে 
আদিলেন। স্বামিজী তামাক খাইতে খাইতে দেদিন সীঁওতাল- 
দের সঙ্গে এমন গল্প জুড়িলেন যে, স্বামী স্ুবোধানন্দ আগিয়া 
তাহাকে & সকল ব্যক্তির আগমন সংবাদ দিলে, বলিলেন-- 
“আমি এখন দেখা করিতে পাঁরিব না, এদের নিষে বেশ 
আছি।” বাস্তবিকই সেদিন স্বামিজী « সকল দীন দুঃখী ঈাও- 
তালদের ছাড়িয়া! আগন্বক ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেখা করিতে 
গেলেন না। 

সাঁওতালদের মধ্যে একজনের নাম ছিল “কে্টা' ৷ ম্বামিজী 
কেটাকে বড় ভালবামিতেন। কথ কহিতে আসিল, কেট! 
কখন কখন স্বামিজীকে বলিত-_৭ওরে স্বামী বাঁপ২-তুই আমা 
দের কাজের বেলা এখান্‌কে আসিস্না-তোর সঙ্গে কথা 
বল্পে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়; আর, বুড়োবাঁধা এসে 
বকে” কথা শুনিয়া স্বামিজীর চোক ছল ছল করিত এবং 
বলিতেন--*ন| না, বুড়োবাঁব! (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) বক্বেনা ; 
তুই তোদের দেশের ছুটো কথা বল্--বলিযা, তাহাদের 
সাংসারিক স্ত্রধ হুখের কথ! পাড়িতেন। 

একদিন স্বামিজী কেষ্টাকে বলিলেন-_*ওরে, তৌরা আমা 
দের এখানে খাবি?” কেষ্টা বলিল, “আমরা যে তোদের 
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ছোয়া এখন আর খাই না, এখন যে বিয়ে হয়েছে, তোদের 
ছোয়া সুন খেলে জাত যাঁবেরে বাপ.” স্বামিজী বলিলেন,-_ 
পম্থন কেন খাবি? মুন না দিয়ে তরকারী রেধে দেবে! । 
তা হলে ত খাবি?” কেন্টা এ কথায় স্বীকৃত হইল। অনস্তর 
স্বামিজীর আদেশে মঠে সেই সকল মাওতালদের জন্য লুচি, 
তরকারী, মেঠাই, মণ্ডা, দধি ইত্যাদি জোগাড় করা হইল এবং 
তিনি তাহাদের বসাইয়া খাওয়াইতে লাঁগিলেন। খাইতে 
খাইতে কেষ্টা বলিল-_“হাঁরে স্বামী বাঁপ--তোরা এমন 
জিনিষটি কোথায় পেলি__হামরা এমনটা কখনো খাইনি 1 
স্বামিজী তাহাদের পরিতোষ করিয়া খাঁওযাইযা বলিলেন,__ 
“তোরা যে নারায়ণ--আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওযা 
হলো ।” স্বামিজী যে দরিদ্রনারায়ণ দেবার কথা বলিতেন, 
তাহ! তিনি নিজে এইরূপে অনুষ্ঠান করিয়! দেখাইয়া গিয়াছেন। 
আহারাস্তে সাওতালরা বিশ্রাম করিতে গেলে স্বামিজী, 
শিষ্কে বলিলেন,--”এদের দেখলুম, ষেন সাক্ষাৎ নারায়ণ-_ 
এমন সরল চিত্ত--এমন অকপট অকৃত্রিম ভালবাসা, এমন আর 
দেখিনি। অনস্তর মঠের সন্ন্যাসীবর্ণকে লক্ষ্য করিয়! বলিতে 
লাগিলেন,-“দেখও এরা কেমন সরল! এদের কিছু ছুঃখ 
দূর কর্তে পার্বি? নতুবা গেরুয়া পরে আর কি হ'ল? “পর- 
হিভায়, সর্বস্ব অর্পণ--এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। এদের ভাল 
জিনিষ কখন কিছু ভোগ হয়নি! ইচ্ছা হয়, মঠ ফঠ সব বিক্রী 
ক'রে দিই, এই সব গরীব ছুঃথী, দরিদ্রনারায়ণদের বিলিয়ে 
দিই। আমর! ত গাঁছতল৷ সার ফরেছি। আহা! দেশের 
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লোক খেতে পর্তে পারছেনা--আমরা কোন প্রাণে মুখে 
অন্ন তুলছি? ওদেশে বখন গিয়েছিলুম--মাঁকে কত বন্গুম”_- 
মা! এখানে লোক ফুলের বিছানায় শুচ্ছেঃ চর্বচোষ্য খাচ্ছে, 
কি না ভোগ করছে !--মার আমাদের দেশের লোকগুলো! 
না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে__মা ! তাদের কোন উপায় হবে 
না? ওদেশে ধর্মপ্রচার করতে যাওয়ার আমার এই আর 
একটা উদ্দেশ্ত ছিল বে, এদেশের লোকের জঙ্ত যদি অন্নসংস্থান 
করিতে পারি। 

“দেশের লোকে ভ্ববেলা ছুমুঠো খেতে পায়না দেখে, এক 
এক সময় মনে হ্য__ফেলে দিই তোর শীখ বাজানো, ঘণ্টা 
নাড়া, ফেলে দিই তোর লেখাপড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা-- 
সকলে মিলে গায়ে গারে ঘুরে চরিত্র ও সাধনাবলে বড় লোক- 
দের বুঝিয়ে কড়ি পাঁতি যোগাড় করে নিয়ে আসি ও দরিজ্র: 
নারায়ণদের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দিই । 

“আহা, দেশে গরীব ছুঃখীর জন্ত কেউ ভাবে না রে! 
যারা জাতির মেরুদণ্ত-যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্চে-_যে 
মেথর মুদ্দফরাঁস একদিন কার্ধ্য বন্ধ ক্লে সহরে হাহাকার 
রব উঠে-_হাঁয়*তাদের সহানুভূতি করে, তাহাদের স্ুথে ছুঃখে 
সাস্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নাইরে! এই দেখ না হিন্দু- 
দের সহানুভূতি না পেয়ে-_মান্জাজ অঞ্চলে ভাজার হাজার 
পেরিয়া ক্কশ্চিয়ান হয়ে যাচ্ছে। মনে করিসনি, কেবল পেটের 
দায়ে কৃশ্চিয়ান হয়। আমাদের সহান্মভূতি পায়না কলে। 'দিন 
রাত কেবল তাদের বল্ছি-_“ছু'স্নে' “ছু'স্নে । দেশে কি আর- 
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দয়। ধর্ম আছেবে বাঁপ.! কেবল ছু'ৎমার্গাব দল! অমন আচারের 
_ মুখে মার ঝেঁটামাব লাথি! ইচ্ছে হয়--তোর ছু'ৎমার্গেব 
গণ ভেঙ্গে ফেলে,- গনি যাই--কে কয় পতিত কাঙ্গাল 
দীনদবিদ্র আছিদ+__বলে, তাদেব সকলকে ঠাকুবেব নামে ডেকে 
নিয়ে আপি। এরা না উঠলে মা জাগবেন না। আমব! 
এদেব অন্বজ্জেব সুবিধা কব্তে শীবনুম না, তবে আব কি 
হল? হায! এব| ছুনীযাদাঁবী কিছু জানে না, তাই দিনবাত 
খেটেও অশন বসনেব সংস্থান কব্তে পাবৃছে না। দে সকলে 
মিলে এদেব চোঁথ খুলে দে- আমি দ্বিব্য চোখে দেখছি, 
গ্রদেব ও আমাৰ ভিতব একই ব্রহ্ব--একই শক্তি বযেছেন, 
কেবল বিকাশেব তাঁবতম্য মাত্র। সব্বান্দে বক্তসঞ্চাবৰ না 
হলে, কোনও দেশ কোন কালে কোথায উঠেছে, দেখেছিস ? 
একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্ত অঙ্গ সবল থাকলেও, এ দেহ 
দ্বিশ্নে কোন বড় কাঁজ আর হবে না--ইহা! নিশ্চিত জানবি।” 
এ সং ১ রঙ 

৬কাশীধাম হুতে প্রচুব আনন্দলাভ কবিধা স্বামিজী বেলুড় 
মঠে ফিবিলেন। পুণ্যক্ষেত্রে “কাশীব অগণন ঘাট, মঠ মন্দিব,, 
অন্নছত্রও সহ সহস্র ধর্ম্মনিবত নবনাবী, হিন্দুধর্মেব অক্ষ 
বিজয-স্তত্ত। স্বামিজী এখানে দিবাঁবাত্র আপন অন্তবভাবেব" 
প্রতিধ্বনি শুনিতে পাঁইতেন-_-এই যেন তাৰ আপন ধাঁম--* 


* স্বামিজীব জন্মের অব্যবহিত পুর্বে প্রবাযক্দেব দেঁখিরাছিলেন 
ধেঁন একটা উজ্জল জ্যোতিঃ দিগ্গুল উদ্ভাসিত করিয! আকাশের উত্তব 
পশ্চিম দ্দিক হইতে কলিকাতার উত্তরভাগে সিস্ল| পল্লীর দিকে আদি" 
তেছে। ইহ দেখিযা তিনি বলিধাছিলেন। 'এউধর য আমাব কাজ 
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এই আনন্দ ভবনে বাস করিয়া তিনি দেহের কথা সম্পূর্ণ 
বিশ্বৃত হইয়াছিলেন, নিরস্তর আত্মানন্দে বিরাজ করিতেন। 
ইহার ফলে শ্বাসকষ্টাদি রোগযাতনারও কতকটা উপশম 
হইয়াছিল। কিন্তু বেলুড়ে প্রত্যাগমনের পর তাহার পীড়। 
আবার বৃদ্ধি পাইল। সম্মধেই শ্রীরামকঞ্জদেবের জন্মোৎসব । 
কিন্তু স্বামিজী আর গ্রহের বাহির হইতে পারেন নাঁ_-একেবারে 
শ্য্াগত। পা] খুব ফুলিয়! পড়িয়াছে এবং সর্বশরীরে জলসঞ্চার 
হইয়াছে । হাটিবার সামর্থ মোটেই নাই। সকলেই বুঝিলেন 
এবার অবস্থা শঙ্কাজনক, সুতরাং উৎসবের সময় কাহারও মুখে 
আননের চিহব নাই--একট! গভীর নৈরাগ্ত ও নিরানন্দের ভাব 
যেন সর্ধত্র পরিব্ান্ত। উৎসব উপলক্ষে বু লোক সমবেত 
হইয়াছিলেন। অনেকেই স্বামিজীর দর্শনলাঁভ ও চরণামৃত পাঁন 
করিয়া ধন্য হইবেন এই আশায় আসিয়াছিলেন-_কিস্তু তাহাদের 
আশা! পূর্ণ হইল না। স্বামিজী প্রাতঃকাল হইতেই কয়েকবার 
সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন বটে, 
কিন্ত শীঘ্র বুঝিলেন ছু-চাঁর জনের সহিত কথা! বলিতেই যখন, 
ক্লান্তিবোধ হইতেছে তখন অধিক লোকের সহিত আলাপ করা! 
বিশেষ কষ্টকর হইবে। সেইজন্য তিনি স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে 
স্বীয় গৃহদ্বারের বহির্ভীগে বসাইয়া রাখিলেন, যেন কেহ ভিতরে 
না যায়। কেবল শিষ্য শরৎচন্দ্র স্বামিজীর নিকটে বসিয়] শুক 


করবে মেএল।' এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কোন সহরের সভিত তাহার 
আগমনের সন্বদ্দ আঁচে এইর্প আভাস দিয়াছিলেন। কে বলিবে দেই 
সহর ৬কাশীধাম কি না ! 
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স্লানয়খে ধীরে ধীরে তাহার পায়ে হাত বুলাইতে ছিলেন 
স্বামিজীর অবস্থা দর্শনে তাহার যেন “বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে 
লাগিল ।” স্বামিজী তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন 
“কি ভাবছিস্‌? শরীরটা জন্মেছে, আবার মরে যাবে। তোদের 
ভিতরে আমার ভাবগুলির কিছু কিছুও যদি ঢুকুতে পেরে 
থাঁকি, তাহলেই জান্ব, দেহটা ধরা সার্থক হয়েছে। সর্বদা 
. মনে রাখিস্‌, ত্যাগই হচ্ছে-_মূলমন্ত্র। এ মন্ত্রে দীক্ষিত ন! হ'লে 
ব্রন্ষাদিরও মুক্তির উপাঁয় নাই।”. তাহার পর কিঞি অন্যমনস্ক 
হুইয়। কি ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন দেখ, আমার মনে হয়, 
ঠাকুরের উৎসব এই রকম ভাবে একদিন না হয়ে চাঁর পাঁচ দিন 
ধারে হলে যেন ভাল হয়। প্রথম দিন-_হয়ত শাস্্রপাঠ ও ব্যাখ্যা 
চল্ল। দ্বিতীয় দিন__বেদ বেদাস্তাদির বিচার ও মীমাংসা হ'ল। 
তৃতীয় দিন হয় ত 008690০0. 1859 (প্রশ্নোত্তর ) হল। তারপর 
দিন "চাই কি 190৮৩ (বক্তৃতা) হল--ভাতে শ্রীরামকৃষ্ণের 
জীবনের উদ্দেশ্ত, তার আদর্শ ও ভাব সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া 


ভল। শেষদিনে এখন যেমন মহোৎসব হয়--তেমনি হ'ল__ .. 


অর্থাৎ, সন্ধীর্তন পুজা, প্রসাদ বিতরণ, এই সব। অবপ্ত এ রকম 
হ'লে শেষ দিন বৈ অন্ত দিনে ঠাকুরের ভক্তমণ্জলী ছাড়া আর 
কেউ যে বড় বেশী. আসবে তা বোধ হয় না।- তা নাই বা এল। 
অনেক লোকের গুল্তোন কর! কিংবা গান বাজনা চীৎকার করে 
একটা ক্ষণিক উত্তেজনা স্ছষ্টি করাই ত আমাদের উদ্দেস্ত নয়। 
যাতে ঠাকুরকে লোকে চিন্তে ও বুঝতে পারে এবং তাঁর আদর্শ 
গ্রহণ করে জীবন দার্থক কর্তে পারে এইটাই হ'ল আসল লক্ষ্য 1 
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কিয়ৎক্ষণ পরে কয়েকটি সন্থীর্ভনের দল মঠে আগ্মন করায় 
স্বামিজী তাহাদিগকে দেখিবার জন্ত ঘরের দক্ষিণদিকের 
মধ্যকার জানালার রেলিং-এ ভর দিয়! ঈ্ীড়াইলেন এবং মঠের 
বিস্তৃত প্রাঙ্গনে ও ইতন্ততঃ সমবেত অগণ্য ভক্তমগ্ডদীর প্রতি 
নির্ণিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন, কিস্তু বেশীক্ষণ দীড়াইয়া 
থাকিতে পারিলেন না। একটু পরেই বসিয়া পড়িলেন। 
দাড়াইয়। কষ্ট হইরাঁছে বুঝিয়া শরৎবাঁবু ধীরে ধীরে তাহার মন্তকে 
ব্জন করিতে লাগিলেন। তারপর শরতবাবুর সহিত কথাবার্তা 
হইতে লাগিল। শরতবাঁবু বলিলেন “আপনি যদি দয়া করিয়া 
মনের বন্ধনগুল! কাটিয়া দেন তবেই উপায়) নতুবা এ দাঁসের 
উপায়াস্তর নাই। আঁপনি শ্রীমুখের বাণী দিন--যেন এই 
জন্মেই মুক্ত হমে যাঁই।” স্বামিজী তাহাকে আশ্বীস দিয়া 
বলিলেন *ভম্ কি? যখন এখাঁনে এসে প*ড়েছিস তখন নিশ্চন্ন 
হয়ে যাবে কিন্তু শরত্বাবুর বোধ হয় মনে হইতেছিল আবি 
অধিক দিন স্বামিজীর দর্শনলাভের সৌভাগ্য ঘটিবে না, তাই 
তিনি অধীর হইয়া স্বামিজীর পাদপদ্ম ধারণ পূর্বক কাদিতে 
কাদিতে বলিলেন--এবার আমার উদ্ধার করিতেই হইবে । 
স্বামিজী স্েহার্রকঠে বলিলেন “বৎস !/ কে কাঁর উদ্ধার কর্তে 
পারে বল? গুরু কেবল কতকগুলি আবরণ দূর করে দিতে 
পারেন। ' আবরণগুলোৌ গেলেই আত্মা আপনার গৌরবে 
আপনি জ্যোতি্ান্‌ হয়ে সথ্যের মত প্রকাশ পায় শরৎবাধু 
তথাপি বলিলেন “তবে শান্সে কপার কথা গুন্তে পাই কেন? 
এতছুত্তরে শ্বামিজী মহাঁপুরুষদিগের কপার একটা সুন্বর ব্যাখা! 


১০৬৯ 


স্বামী বিবেকানন্র। 
প্রদান করিলেন। বলিলেন, “ক্কপা মানে কি জানিন্? যিনি 
আত্মসাক্ষাৎকার করেছেন, তাঁর ভিতরে একটা মহাশক্তি খেলে । 
তাকে ০5005 (কেন্দ্র) করে কিয়দর পর্যস্ত 789105 
' ব্যাসান্ধ) লয়ে যে একটা ০7015 (বৃত্ত) হয়, সেই 01019 
এর ভিতর যাঁরা এসে পড়ে, তার! শী আত্মবিৎ সাধুর ভাবে 
অন্থপ্রাণিত হয়, অর্থাৎ ই সাধুর ভাবে তার! অভিভূত হয়ে 
পড়ে। সুতরাং সাধন ভজন না করেও তাঁরা অপূর্ব আধ্যাত্মিক 
ফলের অধিবাপী হয। একে যদি রুপা বলিস ত বল? 
শরতবাবু তথাপি নাছোড়বান্দা । পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন 
“এ ছাড়া আর কোনরূপ রুপা কি নাই? শ্বামিজী বলিলেন 
তাঁও আছে। যখন অবতার আদেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে 
মুক্ত, মুযুক্ষু পুরুষেরা সব তার লীলার সহায়তা কব্তে শরীর 
ধারণ করে আসে। কোটি জন্মের অন্ধকার কেটে একজন্মে 
মুক্ত করে দেওয়া, কেবলমাত্র অবতারেরাই পারেন। এরই 
মানে কৃপা বুঝলি?” তবে ধাহাদের অৃষ্টে অবতারের 
দর্শন বা সঙ্গতলাঁভ ঘটে না তাহাদের সম্বন্ধে বলিলেন “তাঁদের, 
উপায় হচ্ছে--তীকে ডাঁকা। ডেকে ডেকে অনেকে তাঁর 
দেখা পাঁয়-_ঠিক এমনি আমাদের মত শরীর দেখতে পায় ও 
তার কপ] হয় ।” 

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে এমন সময়ে স্বামী নিরঞ্রনানন্দ 
সংবাদ দিলেন ভশ্ী নিবেদিত! ও অপর কয়েকটি ইংরাঁজ মহিলা 
তাহার দর্শনার্থ ঘারে দণ্ডায়মান! । স্বামিজী শরৎবাবুকে তাহার 
আলখেল্লাটা দিতে বছিলেন এবং তাহা প্রদত্ত হইলে সর্্বা্ 


৯০৭০ 





জীবন প্রোন্তে। 


আচ্ছাদিত ঝকাঁরিয়া সভা ভব্যের স্তায় পাশ্চাত্য শিষ্যদিগের জন্ত 
অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শরৎ্বাবু ঘার খুলিয়া! দিলে 
নিবেদিতা ও অপর ইংরাজ মহিলার প্রবেশ কণ্ধিয় ম্বামিজীর 
ন্যায় যেজেতেই বসিলেন এবং তীহার দৈহিক কুশল প্প্রশ্নাদি 
জিজ্ঞাসা ও সামান্য ছুই চাঁরিটা কথ বলিয়াই প্রস্থান করিলেন । 
স্বামিজী বলিলেন “দেখছিম্‌ এরা কেমন সভ্যত৷ জানে ! 
শরীরের অবস্থা দেখে বুঝূলে--বেশী বিরক্ত করা ভাল নয়, 
অমনি চলে গেল। বাঙ্গালী হলে আমার অস্থথ দেখেও অস্ততঃ 
আধঘপ্টা বাত ।” 

বেলা আন্দাজ আড়াইটার সময় চতুদ্দিকে উৎসব কোলা” 
হলের মহাশঘ্দ শুনা যাইতে লাগিল। ঘঠের জমির কোথাও 
তিলধারণের স্তাঁন নাই। কীর্তনের রোলে গগন গ্লাবিত। 
প্রসাদ ধিতরণেরও বিশাম নাই--অবিরত চলিতেছে প্রায় ত্রিশ 
হাজার লোক সমাগত । স্বামিজী ধশমিনিটের জন্য শরত্বাধুকে 
নীচে গিরা উৎসব দেখিবার অবকাশ প্রদান করিলেন। 
অপরাহে ভিড় ক্রমশঃ কমিয়া আদিল। স্বামিজীর ঘরের দোর 
জানালা সব খুলিয়৷ দেওয়া হইল। কিন্ত কাহাকেও তাহার 
নিকটে যাইতে দেওয়া হইল না। 


ঈসা ৪ গং ০ রং 


এইভাবে ১৯০২ সালের মার্চ মাস অতীত হইল। ইহার 
পর-স্বটমিজী আর তিনমাস কাল মাত্র দেহধারণ করিয়া 
ছিলেন। এই তিনমাস এবং ব্যাধির স্ুত্রপাত অবধি বরাবরই 
শারীরিক কষ্ট এবং অবপাঁদ সত্বেও স্বামিজী নাঁনাগ্রকাঁর কাধ্যে 
ব্যাপৃত থাকিতেন, পূর্বে এ কথার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। 


১০৭১ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


যখন তাহার মনে কোন কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা উদিত হইত 
তখন পীড়া বা যন্ত্রণা তুচ্ছ জ্ঞান কবিতেন। এমন কি জীবনের 
শেষ দিন পধ্যত্তও মঠের বেদাদি শান্জ্ অধ্যাপন বা সমন্তাসমাঁধান 
সভাতে স্বয়ং উপস্থিত থাকিযা! ব্রহ্মচারিগণকে উৎসাহিত এবং 
কাধ্য পরিচালনে লাহাষ্য কবিয়াছিলেন। অনেক সময ধ্যানেব 
প্রণালী এবং সাধন-প্রক্রিযাঁসমূত মুখে ব্যাখ্যা] কবিতেন এবং 
কাধ্যতঃ দেখাইয়া দিতেন । এতত্যতীত নিজেব লেখা পড়া 
হিন্দু দর্শন বা ভাবতবর্ষের ইতিহাস স্বন্ধে কোন প্রযোজনীষ 
কথা উদ্ধত কবিয়া বাখা এবং চিঠি পত্রেব উত্তৰ দেওয| এবং 
নাঁধাবণেব সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বা আলাপাদিতেও বহু সমা 
সতিবাহিত হইত। সমমে সমধে চিন্তবিনৌদেব জন্য গান 
গাহিতেন বা ও শাঁতীদিগেব সহিত হান্ত পবিহাস কবিতেন। 
ইহাতে অনেক সময গুকনাতাঁদিগেব বিষঞ্জ ভাব দূৰ হইবা 
যাউত। তাহাঁবা মনে করিতেন স্বামিজী বুঝি ভাল আছেন। 
প্রত ব্যাপাব কিন্তু তাহা নহে। স্বামিজী তাহাদিগেব মুখে 
প্রসন্নতা আনযনেব জন্যই ইচ্ছা করিষ| তীরূপ বঙ্গ কৌতুক ও 
শ্বচ্ছন্দতার ভাণ কবিতেন। আবাব_অনেক সময় হ্ঠাঁৎ 
কথাবার্ডীর মধ্যে ক্লান্তিবশতঃ শীরব হইয়া যাইতেন- চোখে 
মুখে যেন একট! তন্দ্রার ভাব আসিষ! পড়িত--কি যেন একদুষ্টে 
দেখিতেছেন-_মনে হইত তীহাব মন সন্মুখস্থ বিষষ ত্যাগ করিষা 
কোন দূর দেশে ভ্রমণ করিতেছে । অমনি সকলে বুঝিতেন 
তাহার বিশ্রামের প্রয়োজন হইযাছে এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে 
ত্যাগ করিয়া যাইতেন। 


১৬৭৯, 


জীবন প্রান্তে । 


অনেক সময় শ্বামিজী শুনিতে পাইতেন তাঁহার পরিশ্রম 
হইবে আঁশাঙ্কায় গুরুভ্রাতাগণ তাহার দর্শনপ্রার্থী বহু তত্বান্বেষী 
ব্যক্তিকে বিদায় করিয়] দেন, তীহার নিকট যাইতে দেন না। 
অনেকেই এইরূপে ব্যর্থ মনোরথ হটয়া ফিরিয়া যাঁয়। ইহা! 
শুনিয়া তিনি একদিন দ্রঃখিতাস্তঃকরণে তাহাদিগকে বলিলেন 
“অরে দেখ এ শরীরে আর কি প্রয়োজন? পরের কল্যাণের 
জন্যই এ দেহ পাত হউক। ঠাকুরকে দেখিস্নি, শেষ দিন 
পথ্যস্তও লোঁক কল্যাণের জন্য শিক্ষ। দিয়! গিয়াছেন? আঁমীরও 
কি উচিত নয় তাই করা? আর এদেহ গেলেই বা কি আসে 
যাষ? এতো অতি তুচ্ছ পার্থ, যদি দেশের লোকের হৃদয় 
নিহিত আত্মাকে প্রবুদ্ধ *্রবার জন্য শত শত বার মৃত্যু যন্ত্রণা 
ভোগ কর্তে হয় তাতেও আমি পশ্চাৎপদ নই । ধন্য গুরুভক্তি ! 
ধন্য গুরু আদশের প্রতি অন্ুরক্তিঃ ধন্ট দেশপ্রেম ! 

শেষ পধ্যস্ত তিনি তীহার শিষাবৃন্দকে শিক্ষা দিবার জন্য 
তৎপর ছিলেন এবং যাহাতে তাহাদের মনে আত্মবিশ্বাস, নৃতন 
কন্ম আরম্ভ করিবার শক্তি সাহস এবং দাঁয়িত্ববোঁধের সহিত 
গু লঘু বিচারক্ষমতা জন্মে তাহার জন্য চেষ্টা করিতেন। 
উদাহরণ স্বরূপ এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। উদ্বোধন পত্রের তাৎকাঁলীন পরিচালক একটি অতি 
সামান্ত বিষয়ের জন্য তাহার মত জিজ্ঞাসা করিতে আসেন ও 
তজ্জন্ত ভত্সিত হন। ব্যাপার এই যে, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 
প্রমথনাঁথ তর্কভূষণ এবং স্বামিজীর শিষ্য শ্রীযুক্ত শর্ন্দ্র 
চক্রবর্তী মহাশয় উভয়েই উদ্বোধনের জন্য গীতার বঙ্গাচ্ছাদ 


১৬৭? 


স্বামী ধিবেকণনন্দ । 


লিখিয়াষ্ছিলেন, তাহার কোনটি প্রকাশিত হইবে। ম্বামিজী 
বলিল্লেন “এটা এমন কিছু গুরুতর বিষয় নয় যে তার মীমাংসার 
জন্য তোদের এখানে ছুটে আসার দরকার ছিল। এটুকু বুদ্ধি 
বিবেচনা খরচ যদি না কর্তে পারিম্‌ তবে তোরা কি করে কাজ 
চালাবি? এই দেখ দিকি নিবেদিতাঁ-কেমন নিজের মাথা 
খাটিয়ে ধীরে ধীরে আঁপনায় কাঁজ করে যাচ্ছে_-আমাকে 
একবারও বিরক্ত করে না।” অবপ্ত তারপর তিনি তর্কন্ভুষণ 
মহাশয়ের অন্ুবাঁদই প্রকাশ করিতে বলিয়া দেন। কিন্তু 
তৎ্পূর্ে তাহার অভিপ্রীর়ান্গসারে তকভভূষণ মহাশয়কে প্রথম- 
কার অন্ুবাদ পুনরাষ লিখিতে হইয়াছিল। কারণ তিনি 
তদ্দর্শনে বলিয়াছিলেন “এ দেশের পণ্ডিতরা শ্লোকের ঠিক শব্দগত 
অনুবাদ করিতে জানেন না।” উপরোক্ত ঘটনার পবন পত্রিকা 
পরিচালকগণ ভষে আর অনেকদিন স্বামিজীর কাছে দেঁষেন 
নাই। কেবল একবার একটা গুকতর বিষয়ে তাহার মত 
জিজ্ঞাসা প্রয়োজন হওয়াতে তীভাঁকে একথাঁনি পত্র লিখিরা 
ছিলেন। স্বামিজী এবারও অন্যন্ত বিরক্ত হইয়! তাহাদিগকে 
তাহার সহিত দেখা করিতে লিখেন, কারণ বিষয়টা বিশেষ 
শুরুতর--এবং তৎসম্বন্ধে অনেক গোপনীয় কথাবার্তী ছিল। 
এরূপ বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাস! করিবার জন্য দেখা 
না করিয়া পত্র লেখা অথচ পূর্বোক্ত সামান্ত বিষয় লইয়া 
তাহাকে বিরক্ত করিতে আসা উভয়ই বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক 
স্থৃতরাং স্বামিজী অসন্ত্ট হইয়াছিলেন। স্বামিজী মিশন হইতে 
প্রকাশিত পত্রিকাদিক্স মতামত ও প্রবন্ধসমূহের উপর বিশেষ 


১৩০৭৪ 


জীরন প্রান্তে । 


লক্ষ্য রাখিতেন। সব্বদ] দেখিতেন যেন তাহাতে তাহার প্রচা- 
রিত মতের কোন বিরুদ্ধ কথা না লিখিত হয়। একবার কোন 
প্রসিদ্ধ ধার্ষিকব্যক্তি কর্তৃক উহাতে এক সক্কীর্ণ সাম্প্রধাঁয়িক 
প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল, স্বামিজী তাহাতে বিশেষ রুষ্ট হইয়া 
ছিলেন। আর একবার একজন গণ্যমান্ ব্যক্তির মৃত্যু উপ- 
লক্ষে একটি স্বৃহৎ সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তাহাতে 
দী্থশ্বাস, অঞজল ও শোক প্রকাশের অন্তান্ত উপকরণের কিছু 
আধিক্য ছিল। স্বামিজী তাহা পাঠ করিয়া মহা বিরক্ত হন 
ও তৎক্ষণাৎ সম্পাদককে ডাঁকাইয়। আনিয়া ওরূপ অসারি 
আক্ষেপোক্তি দ্বারা কাগজ বোঝাই করার জন্ত তাহাকে 
বিলক্ষণ তিরস্কার করেন। আর এক সময়ে উক্ত সম্পাদক 
সমাজসংস্কার বিষয়ে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। সেবারও 
সংস্কারবাঁদীদের যন্তরত্বূপে আপনাকে নিয়োগ করাতে তিনি 
স্বামিজীর তিরস্কারের পাত্র হইয়াছিলেন। 

পাঠক দেখিয়াছেন মঠের ক্ষুদ্র বুহৎ প্রত্যেক কাঁ্যে স্বামি- 
জীর দৃষ্টি ছিল। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা তিনি এত ভালবাসিতেন 
যে কোথাও এতটুকু ময়লা পধ্যন্ত পড়িয়া থাকিবার যে৷ ছিলন|। 
কখন কখন ভূত্যদিগের ব্যায়রামের জন্য ঘর দ্বারে ঝাঁট না 
পড়িলে নিজে ঝাঁটা লইয়। এ সকল পরিক্ষার করিতেন। যদি 
কেহ তাহা দেখিয়া তাহার হাত হইতে ঝাঁটা লইবার জন্ঠ 
আদিত, বাঁ বলিত “আপনি কেন?” তাহা হইলেও ঝাঁট 
দিতেন না। বলিতেন “তা হলেই বা-_অপরিষ্কার থাকলে 
মঠের সকলের যে অসুখ করুবে।' অনেক সময়ে নিজে সক- 
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লের বিছানাপত্র তদারক করিতেন, দেখিতেন রৌদ্র বা হাঁওয়াষ 
দেওয়া হইয়াছে কি না। যদি কাহাকেও এ বিষয়ে অমনো- 
যোগী দেখিতেন তখনই সাবধান করিষা দিতেন। আর এক 
বার “বাঘা” ঠাকুবপুজাব জন্ত আনীত জল ন্ট করিয়া দেওয়া 
যে ব্রহ্মচাবীব উপর উহার তত্বাবধানের ভাব ছিল তাহাকে 
খুব বকিয়া দেন । জীবনেৰ শেষ বসব তিনি নিবম কবিষা- 
ছিলেন মঠের সন্ন্যাসীবা ঠাকুবেব অন্কবণে কেবল মধ্যান্তে এক 
বার পূর্ণ শাহাব কবিবেন এবং প্রীতে ও সন্ধ্যা অল্প জলযোগ 
করিবেন, ছুবেলা পুর্ণ আহাব কনিতে পাইবেন না। আব 
প্রত্যহ নিঘম কলিবা যাহাতে বেদ ও পুবাঁণ পাঠ করা হয, 
তদ্িষষে সকলকে পুনঃ পুনঃ বলিব| বাঁখিব।ছিলেন। লীলা- 
সংবরণের কিয়দ্দিবস পূর্বব হইতে নিজেও এই সবক্ষেত্রে উপস্থিত 
থাকিষা সকলেব আনন্দ বদ্ধন কবিতেন। একবাব তিনি 
বলিষাছিলেন বেদেব শ্রান্ষণভাগ হইতেই পুবাঁণেব উৎপত্তি 
একদিন লাইব্রেরী হইতে “গোঁপথ ব্রাঙ্গণ” আনাইয1 শুদ্ধানন্দ 
স্বামীকে তাহার খানিকটা ব্যাখ্যা কবিতে বলিলেন, নিজেও 
সাহাষ্য করিতে লাগিলেন। তিনি নিঘম কবিষা দিয়াছিলেন 
মধ্যাহ্রভোজনের পর মঠের কেহ নিদ্রা যাইতে পারিবেন না) 
একেবারে পুরাণ-পাঠের জন্য সমবেত হইবেন। স্বামিজী কোঁন 
কিছুরই “অতি' অর্থাৎ আধিক্য, আতিশধ্য ভালবাসিতেন না। 
পৃজাদি সম্বন্ধেও সেই নিয়ম ছিল। ঠাকুর পুজা করিতে গিয়া 
বেশী তাড়াতাড়ি বা অনাবশ্তক আড়ম্বরপূর্ণ বিধি নিয়ম পালনের 
পক্ষপাতী ছিলেন না। ভক্তির সহিত, অকপট হৃদয়ে পুজা 
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করিয়া যাঁও--সরল প্রাণে তাহাকে ম্মরণ মনন কর একাস্ত 
নির্ভরতার সহিত তাহার পদপ্রান্তে শরণ লও-_-সেই হইল 
আসল পুজা । বেণী খুঁটিনাটিতে কাজ কি? তাহাতে কেবল 
সময়ের অপব্যবহার । তাহা অপেক্ষা সেই সময়টা শান্জচচ্চা, 
শাস্সালাপ, ধ্যানধারণা এবং তাহার উপদেশের অনুধ্যানে অতি- 
বাহিত কর, তাহাতে বেশা ফল হইবে--এই কথা তিনি সর্বদাই 
বলিতেন। শাক্জান্শীলনের উপর তিনি খুব জোর দিতেন । 
প্রত্যহ উহা আরম্ভ করিবার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ঘণ্টা বাজিত। 
নিয়ম ছিল ঘণ্টাঁধ্বনি হইবামাত্র সকলকে সর্ধকর্্ম পরিত্যাগ 
করিয়া পাঠস্তানে সমবেত হইতে হঈবে। কেহ কোন কারণে 
দেরী করিলে বা অন্পস্থিত হইলে স্বামিজীর নিকট বিলক্ষণ 
তিরস্কত হইতেন। অনেক সময়ে উভাতে যঠের গৃহকার্ধা বা 
ঠাকুরপুজার অস্ুবিধা হইত বা যথাঁথভাবে সম্পন্ন হইত না। 
তাহাতেও স্বামিজীর নিকট পরিত্রাণ ছিল না । সব কাজ গিক 
সময়ে নির্বাহিত হওয়া চাই। ম্বামিজী সকলকে যেম্ণ ভাল- 
বাসিতেন স্েহ করিতেন, তেমনি আবার কঠোর ভাবে শাসন 
করিতেও জানিতেন, অন্তায়ের প্রশ্রয় দিতেন না। শিষ্য ও 
গুরুল্লাতাগণও সেইজন্য তাহাকে যেমন ভালবাসিতেন তেমনি 
ভয়ও করিতেন। ধ্যানধারণার উপর শ্বামিজী বরাবরই জোর 
দিতেন । দেহত্যাগের পূর্বে কয়েকমাঁস ধরিয়া এসন্বন্ধে আরও 
বেণী কড়াকড়ি করিয়াছিলেন । ভোর চারিটার সময় ঠাঁকুরঘব্রে 
গিয়া ধ্যান করিবার জন্য ঘণ্টা পড়িত। ঘণ্টা বাঁজিবার আঁধ 
ঘণ্টার মধ্যে সকলকেই নির্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে হইত । 
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স্বামিজী নিজে রাত্রি তিনটার সময় বিছানা হইতে উঠিতেন, 
ঠাকুরঘরে তাহার জন্তঠ একটি স্বতন্ত্র আসন নির্দিষ্ট থাকিত। 
তিনি তছুপরি উত্তরাস্ত হইয়া বসিতেন। আর সকলে কিঞ্চিৎ 
দুরে দূরে তাহাকে বেষ্টন করিষা বসিতেন। তিনি না উঠিলে 
কাহারও আসন ত্যাগ করিবার অধিকার ছিল না। অনেক 
সময়ে ধ্যান করিতে করিতে দুই ঘণ্টারও উপর অতিক্রান্ত 
হইয়া যাইত। তাহার পর তিনি “শিব” “শিব' উচ্চারণ করিতে 
করিতে গ্রাত্রোথান করিতেন। এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে 
প্রণাম করিয়। নীচে নামিয়! আসির! উঠানে পাষচারী করিতেন, 
কখনও বা শ্যামাসঙ্গীত বা শিবসঙ্গীত বা অন্য কোন ধর্মবিষয়ক 
গান গাহিতেন। স্বামী ত্রহ্গানন্দ একবার বলিয়াছিলেন। 
“আহা ! নরেনের সঙ্গে ধ্যান কনতে বসলে কি তন্ময়তা আসে ! 
একুলা বস্লে ঠিক অমনটি হয় না।, 

এই কালে স্বামিজী নিজে যদি কোঁন দিন শারীরিক 
অন্থুস্থতা বশতঃ ধ্যানঘরে উপস্থিত হইতে না! পাঁরিতেন, তাহা 
হইলেও মার সকলে উপস্থিত হইয়াছিলেন কিনা সংবাদ 
লইতেন ! অনেক সময় এশা হইত যে ধাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিতেন তিনি হয় ত প্রত্যহই ধ্যান করিতে যান, কিন্তু দৈবক্রমে 
সেদ্দিন উপস্থিত হইতে পারেন নাই। একবার অনেকদিন 
পরে একদিন স্বামিজী ঠাঁকুরঘরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন 
দুইজন ব্যতীত আর কেহ নাই। তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া 
নীচে নামিয়া আসিয়। সকলকে নিকটে ডাঁকাইলেন এবং কেন 
তীহাঁরা ধ্যান করিতে যাঁন নাই তাহার কারণ জিজ্ঞাঁসা করি- 
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লেন। ছুই তিন জন শারীরিক অসুস্থতার কথা জানাইলেন 
আর কেহ সন্তোষজনক উত্তর করিতে পারিলেন না। তাহা- 
দের মধ্যে স্বামিজীর একজন গুরুভাইও ছিলেন। কিন্তু সেদিন 
কেহই নিস্তার পাইলেন না। তখনই হুকুম হইয়া গেল, 
যাহাদের শরীর অসুস্থ ছিল তাহারা ব্যতীত আর কেহই সেদিন 
মঠে আহার করিতে পাইবেন না, ভাগ্ারীকে বলিয়া দিলেন 
যেন তাহাদের জন্য চাঁল ডাল ইত্যাদি না লওয়া হয়। তাহার! 
পার্খবন্তী গ্রামে গিয়] ভিক্ষা করিয়া আহার করিবেন, এমন কি 
কলিকাঁতাঁর কোন বদ্ধুবান্ধবের বাঁটাতে যাঁওয়াঁও নিষিদ্ধ হইল। 
অগতা। সেদিন যাহারা যাহারা ধ্যান করিতে যাঁন নাই তাহা- 
দের সকলকেই ভিক্ষাঁয় বহির্গত হইতে হইল। এত কঠোরতা 
_কিস্ত এদিকে আবার স্বামিজীর হৃদয় এমন কোমল যে 
তাহারা মঠ হইতে অনাহারে বাহির হইয়। যাইবেন এ দৃষ্থ 
সহ করিতে পারিবেন না বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ কর্ম উপলক্ষ 
করিয়া কলিকাতায় চলিয়। গেলেন। পরদিন আসিয়! জিজ্ঞাস! 
করিলেন কাহার ভাগ্যে কি জুর্টিয়াছিল। তখন খুব সদয়ভাষ 
ও স্সেহযয় ব্যবহার! খুব হাঁসি তাাঁসা চলিতে লাগিল। 
যাহারা তাহার গুরুন্বাতাঁর সঙ্গ লইয়াঁছিলেন তাহারা মঠ হইতে 
তিন মাইল দুরে সালকিয়ার একজন মাড়োয়ারী বণিকের 
বাঁটাতে চর্বচোষ্য আঁহার করিতে পাইয়াছিলেন শুনিয়া স্বামিজী 
আহ্লাদে আট.খানা। আবার কাহারও কাহারও অনৃষ্টে 
ভালরূপ জুটে নাই শুনিয়া তাহা লইয়াও আমোদ করিতে 
লাগিলেন। 
৯১০৭৯ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


এই ভাবে জলের মত দিন কাঁটিতে লাঁগিল। স্বামিজী 
যে ভাবেই থাকুন-_ক্রোধই ককন আব যাই ককন-_তাহাঁব 
দর্শনেই সকলেব আনন্দ হইত-_তীহীর উপস্থিতিই সকলের 
পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তিনি একাধারে গুক বন্ধু ও বয়ন্ত সবই 
ছিলেন। জগৎ যোড়া যশেব বোঝা! দূবে ফেলিযা নিভৃতে লোক- 
চস্ুব অস্তবাঁলে আকাঙ্ছা নিদ্ধ ত হৃদষে ধীবে ধীবে তাহাৰ আবন্ধ 
কর্ম্বেৰ দৃঢভিত্তি বচনা কবিতেছিলেন। বর্ধাব মেঘে ন্াষ; 
গজ্জন নাই-_কেবল ঘর্ষণ। তীাহাব প্রভাবে মঠেব সন্নযাসী- 
গণেব মধ্যেও এই সমষে সাধন ভজনেব প্রবল বাঁসনা উদ্দীপ্ত 
হইয়াছিল। সকলেই দুঢবত্র ও অধ্যাবসাঁষেব সহিত তৎ- 
প্রদশিত পথে অগ্রসব হইতেছিলেন । “শরীবং, বা পাতযেষং 
কাষ্যং বা সাধয়েয়ম-_-এই ভাব সকলেবই মনে । 


মহীপ্রস্থানের পূর্ববীভাম। 


স্বামিজীর জীবনের শেষ দুই মাসে ( ১৯০২ শ্রীষ্টান্ধের মে ও 
ভবন) এমন অনেকগুলি শ্ুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটিয়াছিল বাহ! 
হইতে বুঝিতে পারা যাঁষ তিনি তখন মনে মনে মহাযাআার 
সাধোজন করিতেছিলেন। কিন্তু তৎকালে তাহার গুরুদ্রাত 
বা শিষ্যমণ্লীর মধ্যে কাহারও অস্তঃকরণে ঘুণাক্ষরেও সে 
সন্দেহের উদয় হয় নাই। তাহার দেহাবসানের পর সকলেই 
বুঝিতে পারিলেন যে এই দময়কার অতি গুঁদ্রতম ঘটনার 
মধ্যেও একট। গৃট উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন ছিল। ঠাহার সামান্য কথা- 
বার্তার ঘধ্যে একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত ও অর্থ নিহিত ছিল, কিন্তু 
তাহার জীবদশীয় কেহ তাহা লক্ষ) বা তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার 
চেষ্টা করেন নাই বাস্তবিক, স্বামিজীর শরীরের অবস্থা বিশেষ 
মন্দ হইয়াছিল বটে, কিন্ত তিনি যে এত শীন্্ মর্ত্যলোক ছাড়িয়া 
ধাইবেন একথা কেহ কল্পনাও করেন নাই। ৬কাঁণীধাম হইতে 
প্রত্যাগমনের পর তিনি তাহার সমুদর সন্ন্যাসী শিষ্ঞগণকে 
দেখিবার অভিলাষে স্বহত্তে পত্র লিখিয়া তাহাদিগকে ২1১ 
দিনের জন্যও তাঁহার সহিত দেখা করিতে লিখিয়াছিলেন। এমন 
কি ধাহারা দুর সমুদ্রের পরপারে পৃথিবীর অপর অংশে 
ছিলেন তাহাদিগের নিকটও পত্র গিয়াছিল। কেহু কেহ 
আহ্বান পৌঁছিবামাত্র ত্বরিত পদে আনিয়া, উপস্থিত হইয়া 
ছিলেন। কেহ বা৷ গুরুতর কার্য্যান্থুরৌধ ঠিক সময়ে আদিয়! 


১০৮১ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


পৌছিতে পারেন নাই--পরে যখন শুনিলেন তিনি আর 
ইহলোকে নাই--দর্শনলীভের শেষে হ্থযোঁগ প্রদান কবিয়া 
চিরদিনের জন্য বিদ|ষ গ্রহণ করিয়াছেন তখন আঁব তাহাদেব 
আক্ষেপেব সীমা রহিল না । 

দিন যত নিকটবত্তী হইয1! আসিতে লাগিল স্বামিজী মঠ ও 
মিশনের কার্য্যসংশ্রব হইতে ততই সরিষ! ধীড়াইতে লাগিলেন । 
ইচ্ছা-_ধাঁহাদের ভবিষ্যতে এ কাঁজ করিতে হইবে তীহাবা 
যেন স্বাধীন ভাবে তাহাব! সাহাষ্য নিরপেক্ষ হইযা এ কার্য 
নির্বাহ করিতে অভ্যস্ত হন। বলিতেন--“সর্বদা শিষ্যেব 
কাছে কাছে থাকিযা কত গু যে শিষ্যের অনিষ্ট কবিষাছেন 
তাহাদের সংখ্যা হযন| | একবাব উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিয়া 
তাহাদিগকে ছাড়িযা দিতে হয। তাহা না হইলে গুকব 
অবর্তমানে তাহারা আপন পাষে ভর দিযা দীড়াইবে কেমন 
করিয়া ?” কিন্তু তাহার মুখে একথ! শ্রবণ করিষ শিষ্যদিগের 
মনে বড়ই ক্রেশ হইত। কারণ তাহারা জানিতেন, তিনি 
যদি ছাঁড়িযা যাঁন। তবে কাধ্যের বিষম ক্ষতি হইবে। কিন্তু 
স্বামিজী সব জানিষ! ইচ্ছা করিযাই পার্থিব বন্ধনগুলি একে 
একে ছিন্ন করিতেছিলেন। এখন তীহার মন শ্রীশ্রীঠাকুর ও 
তাহার পরমারাধ্যা গ্তামা-মাযের চরণে সমাহিত হইবার জন্ত 
বাগ্র হইযা উঠিয়াছিল। তিনি সর্বদাই ধ্যানোনুখ হইযা 
থাকিতেন। ধ্যানও তেমনি গভীর । যখন সাধারণ অবস্থাষ 
থাঁকিতেন তখনও পর্যন্ত যেন অন্তরে তাহার ক্রিয়া চলিতে 
থাকিত, কারণ দেখা যাইত পূর্বে যে সকল বিষয়ে তিনি 


৯০৮০ 


মহাপ্রস্থানের পূর্ববাভাস। 
বিশেষ যত্ত লইতেন বা আগ্রহ প্রকাশ করিতেন এ সময়ে 
সেগুলির প্রতিও আর যত্ব বা আগ্রহ ছিলনা--সব বিষয়েই 
উদাসীন ভাব সর্বদাই যেন মানস তপে নিষৃক্ত। মাঝে মাঝে 
এভাঁৰ দর্শনে গুরুছ্গাতা ও শিষ্যগণ যে উদ্বিগ্ন না হইতেন 
তাহা নহে, কারণ তাহাদের মনে শ্রীরামকৃষ্খদেবের সেই 
কথাটি যখন তখন উদিত হইত--“ও যখন নিজেকে জান্তে 
পাব্বে তখন আর দেহ রাখবেন1৮ একদিন পূর্বববিষয়ের 
আলোচনা প্রসঙ্গে একজন গ্ুকত্রাতা তীহাকে জিজ্ঞাসাঁও 
করিয়াছিলেন “স্বামিজী, এখন কি আপনি বুঝতে পেরেচেন 
আপনি কে? স্বামিজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন “ই! 
পেরেচি বৈকি? কিন্তু সে উত্তরে সকলেই স্তব্ধ হইয়! গেলেন। 
কাহারও আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে মাহদ হইল না। 
সকলেই বুঝিলেন, এখন তিনি যে কোন মুহূর্তে দেহত্যাগের 
সন্বক্প করিতে পারেন! 
দেহত্যাগের এক সপ্তাহ পূর্বে তিনি স্বামী শুদ্ধানন্দকে এক- 
খানি পঞ্জিকা আনিতে বলিলেন এবং উহা! আনীত হইলে সেই দিন 
যে তারিখ তাহার পর কতকগুলি পাতা উল্টাহিয়া পঞ্রিকাঁখানি 
নিজের ঘরেই রাখিয়! দিলেন। তদবধি মাঝে মাঝে তাহাকে 
নিবিষ্টচিত্তে উক্ত পঞ্জিকার পাতা উলটাইতে দেখিতে পাওয়া 
যাইত বোধ হইত যেন তিনি কোন বিশেষ দিনের অনুসন্ধান 
করিতেছেন। তাহার দেহাস্ত হইলে সকলেই বুঝিলেন পঞ্জিকা 
দেখিবার উদেশ্ত কি ছিল। ন্মরণ হইল ভগবান্‌ শ্রীরামন্ষ্জ- 
দেবও দেহত্যাগের পূর্বে পীবূপ করিয়াছিলেন। রোগশধ্যায় 


১০৮৩ 


হ্বামী বিবেকানম্দ । 


শায়িত হইয়! একদিন তিনি একজন শিষ্যকে পঞ্জিকা পাঠ 
করিতে বলিযাঁছিলেন এবং ছুই চারিটি দিন পড়িয়া শুনাইবার 
পর বলিষাছিলেন “হষেছে, আব দরকার নেই ্বামিজীও 
তাহার পদাঙ্কীছসবণ করতঃ মহাপ্রস্থানের দিন নির্বাচিত করিষ। 
রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যেব বিষষ একথা তখন একবারও 
কাহাঁরও মনে উদষ ভয় নাই । 

দেহত্যাগের তিন দিবস পৃব্বে একদিন অপরাহ্ণে মঠের 
তৃণাচ্ছাদিত মধদানে মণ কবিতে করিতে স্বামিজী গঙ্গীতীবেন 
একটি স্থানে অঙ্গুলি নির্দেশ কবিষা গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন 
আমার দেহ গেলে এ খানে সৎকার কব্বি।" 

তাভাব আদেশ মত ঠ খানেই এখন তাহার সমাধি মন্দিব 
নির্মিত হইয়াছে । 

পাঠকেব বোধ হয মনে আছে অচ্যুতানন্দ স্বামীকে ১৮৯৭ 
সালের ১০ই আগষ্ট তিনি বলিবাছিলেন “আর পাঁচ ছয বসব 
মাত্র জীবিত থাকিব” কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও স্পষ্ট 
আভাস দিযাছিলেন ১৯০১ সালে। ঢাকাব জনসাধারণের সন্মুথে 
বক্তৃত। দেওযার পর একদিন তিনি গম্ভীবভাবে শিষ্যদিগের সম্মুখে 
এই কথা বলিষা সকলকে চমকিত কবি দিযাছিলেন-_“আমি 
আর বড় জোর একবছর আছি। এখন শুধু মাকে (তাহাব 
গর্ভধারিণী ) গোটা কতক তীর্থ দর্শন করিষে আন্তে পাল্লেকট 
আর্মর কর্তব্য শেষ হয়। তাই চন্দ্রনাথ আর কামাধ্যায যাঁচ্ছি। 
তোরা কে কে আমার সঙ্গে যাবি বল্‌। জীলোকের উপর যাঁদের 
থুব তক্তিশ্রদ্ধা আছে শুধু তারাই যেতে পারে ।” 


১০৮৪ 


মহাপ্রস্থানের পূর্বাভাস । 
কাশ্মীরে থাকিতে কয়েকদিন কঠিন পীড়া ভোগের গার 
তিনি ভূমি হইতে ছুইখও্ড ক্ষুদ্র প্রস্তর উঠাইয়া নিবেদিতাকে 
বলিয়াছিলেন “যখন মৃত্যু সময় উপস্থিত হইবে তখন সব 
দৌর্ধবল্য চলিয়া যাইবে-_-বাহিরের কোন চিন্তা, ভয় ব৷ উদ্বেগই 
থাঁকিবে না। আমি এখন হইতে মৃত্যুর জন্ সর্বদাই প্রস্তত-_ 
এই পাথরের মৃত শক্ত কারণ আমি শ্রীভগবানের চরণম্পর্শ 
লাভ করিরাছি।” এই বলিয়া হস্তস্থিত প্রস্তরথগুদ্বয় আঘাত 
করিয়াছিলেন। নিবেদিতা বলেন “ম্বামিজী নিজের সম্বন্ধে 
ব্যক্তিগতভাবে কেন কথা এত কম বলিতেন যে এই কথাগুলি 
আমাদিগের হ্বদয়ে চিরবিদ্ধ হয়া আছে।' অমরনাথ হইতে 
ফিরিযাঁও তিনি হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন “বাবা অমরনাথ 
আমায় দয়! করে ইচ্ছামৃত্যুর বর দান করেছেন, এই কথা 
শুনিয়া এবং পরমহংসদেব যে বলিষাছিলেন এখন চাবী 
দেওয়া রইল এর পর্‌ খুলবো” এবং “ও যখন জান্তে পারবে 
ও কে তখনই দেহত্যাগ কববে” ইহা ম্মরণ করিয়া সকলেই 
ভাঁবিতেন তাহার লীলাবসানের পূর্বে তাহা কাহরিও অবিদিত 
থাকিবে না। কিন্তু সামান্ত মানব আমর! চস্ক থাকিতেও অন্ধ 
শ্রবণ থাঁকিতেও বধির । ধীঁাঁর খেলা তিনি না৷ বুঝাই দিলে 
সাধ্য কি বুঝি ! 
নিবেদিতা লিখিয়াছেন--*্যেদিন তাহার তিরোধন হয় 
তাহার! পুর্ব বুধবার দিন একাদশী । ম্বামিজী নিজে উপবাদ 
করিয়াঁও শিষ্যগণকে স্বহস্তে পরিবেশন করিতে লাগির্ঠোন। 
আহাবীয় দ্রব্য অধিক কিছু নয়_-ভাত, আলুমিদ্ধ। কাঁঠালের 
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বীচিসিত্ব, আর একটু ঠাগ্ডা ছুধ। স্বামিজী তাহাই লইয়া হাস্ত 
পরিহাস করিতে করিতে সকলকে আহার করাইলেন এবং 
আহারাস্তে সকলের হাতে জল ঢাঁলিয়] দিয়! নিজ হাতে গামছ। 
লইয়! তাহাদের হাঁতমুখ মুছাইতে লাগ্িলেন। তাহাকে কপ 
“করিতে দেখিয়া একজন বলিলেন 'ম্বামিজী ওকি করিতেছেন । 
আপনি আমাদের সেবা করিবেন, না আমরা আপনাব সেবা 
করিব!” স্বামিজী মধুর হাসিয়া ঈষৎ গাভভীর্যের সহিত বলিলেন 
“তা হোঁক্‌। বীশুখুই্ই কি করেছিলেন? নিজের শিষ্যদের পা 
ধোয়াইয়া দেন নাই ? শিষ্য চমকিত হইষ1 গেলেন। হঠাৎ 
যেন মুখ দিয়া বাহির হইতে বাইতেছিল “কিন্ত সেযে অস্তিম 
সময়।” কিন্তু তিনি তৎক্ষণাঁৎ সামলাইর়। গেলেন | 

শেষ কয়দিন স্বামিজীর শরীরে কোন অস্থুখ ছিলনা । 
যেন একখানি যোগময় তম্থু অস্তরস্থ উজ্ফ্বল আত্মাকে আবরণ 
করিয়াছিল মাত্র। কিন্তু সে স্ক্রু আবরণ ভেদ করিয়া 
ভিতরকার আলোকপ্রবাহ ফুটীয়া বাঁহির হইত। বোঁধ হয় 
অনস্ত জ্যোতির প্রবেশঘারে উপস্থিত হওয়াতেই তাহার দেহ 
হইতে অমন প্রভা বিকীর্ণ হইত। দরকস্ত কেহই বুঝিতে 
পারে নাই তাহার শেষ দিন এত নিকটে !» 

এখন মনে হয, এমন কি মহাঁসমাধির দ্রিনও তাহার 
ব্যবহার ও কার্য্যকলাঁপ বিশেষ অর্থহুচক ছিল। সে দিন প্রাতে 
চা খাইতে খাইতে গুরুত্রাতাঁদিগের সহিত বসিয়া অতীত দিনের 
অনেক আলোচনা ও গন্প করিয়াছিলেন এবং তৎপর দিবস 
শনিবার ও অমাবস্ত! থাকায় এ দিন রাত্রে ৬কালীপুজা করিবার 
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ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই স্বামী রামকৃষ্তা- 
নন্দের পিতা কা'লীমাতার পরমভক্ত ও সাধক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্জ 
ষ্টাচাধ্য মহাশয় আসিয়া! উপস্থিত হওযায় স্বামিজী সানন্দে চীৎ- 
কার করিয়া বলিলেন “এই যে ভট্টাচাা মহাশয়ও আসিয়াছেন !, 
এবং তৎক্ষণাৎ শুদ্ধানন্দ ও বোঁধানন্দ স্বামীকে পূজার সমস্ত 
আযোজন ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে বলিলেন। তাহারাও 
ত্বরাষ »কার্য্ে প্রবৃত্ত হইলেন । তদনস্তর স্বামিজী ঠাকুরঘয়ে 
প্রবেশ করিয়া বেলা! ৮টা হইতে প্রায় তিন ঘণ্টা অর্থাৎ ১১টা 
পর্যন্ত নির্জনধ্যানে মগ্ন ছিলেন। কিন্ত হই দিনকার একটি 
বিশেষ ঘটনা এই বে, তিনি ঠাকুরঘরের সমস্ত জানাল| দরজা 
বন্ধ করিয়া ধান করিতে বদিয়াছিলেন। সাধারণতঃ কখনও 
ঈর। করিতেন না। কেবল সেই দিনই করিয়াছিলেন । 
ধ্যানের পর “কে বলে তারিণী তোমায় তিমির বরণী? এই 
গানটি গাঁহিতে গাহিতে ঠাকুরধর হইতে নামিয়া আসিয়া 
প্রাঙ্গণে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ 
তাহাকে অন্ফুটত্বরে বলিতে শুনিলেন “যদি আর একটা! 
বিবেকানন্দ থাকৃতো৷ তবে বুঝতে পারত ধিবেকানন্দ কি ক'রে 
গেল। কালে কিন্ত এমন শত শত বিবেকানন্দ জম্মাবে।” খুব 
উচ্চ ভাবাবস্থার প্রেরণার হ্ৃদয়দার স্বতঃ উদবাটিত না হইলে 
তিনি প্রায় কখনই নিজের সম্বন্ধে এ রকম কথা বলিতেন না। 
জুতরাঁং একথা শ্রবণে স্বামী প্রেগানন্দ একটু বিচলিত হইলেন। 
তাহার পর শ্বাঁমিজী শুদ্ধানন্দ স্বামীকে যঠের লাইব্রেরী হইতে 
শুরুধজূর্ধেদ গ্রন্থ আনিতে আদেশ করিলেন এবং উহা] 
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আনা হইলে তাহাকে ভাষ্য সমেত এই মন্ত্র পাঠ কবিতে 
বলিলেন-- 

“নুযুয়ঃ কুষ্য বশ্রিশ্চন্ত্রমাগন্ধবস্তন্ত নক্ষত্রাবাঁষগ্সব্সে। 

ভেকুবযো নাম। সন ইদং বঙ্গক্ষত্রং পাত তট্মৈ স্বাভা বাট. 

তাভ্য স্বাহা ॥” (শুক্লষজুবেদাস্তর্গত বাঁজসনেব সংহিভান 

মাধ্যন্দিনী শাখাব অষ্টাদশ অধ্যাধেব ৮*শ গোক )। 

শুদ্ধানন্দ স্বামী শ্লোক ও উহাঁব ভান্য পাঠ কবিলেন। কিন্ত 
মহীধব কৃত ভাষ্য স্বামিজীব মনোমত হইল না। তিনি বলিলেন 
“এ ব্যাখ্যা আমাৰ মনে লাগহছেন।! ভাষ্যকাৰ “ন্যক্া 
পদের যে ব্যাখ্যাই কুন, পববস্তীকালে তন্ত্রাদিতে দে্ভ্যস্তবস্ত 
সুযুয়্া নাঁড়ী বলিয়া যাহা উঞ্ত হইযাছে তাহাঁবই লীজ 
এই বৈদিক মন্ত্রে নিহিত বহিয়াছে। তোবা এই সব শ্লোকেন 
প্রকৃত মর্ম প্রণিধান কববাব চেষ্টা কববি। শাক্সেব অর্থ সম্বন্ধে 
নিজে নিজে চিন্তা কর্বি তাহলেই মৌলিক ব্যাখ্যা বাব কর্ধে 
পার্ষি 

স্বামিজী উপবোক্ত মন্ত্রের বেবপ তাৎপর্য গ্রহণ কবিষা- 
ছিলেন তাহা হইতে এবং পবদিন কালীপুজা কবিবাঁব ইচ্ছা 
হইতে স্পষ্ট বুঝা! যাঁষ। এই দিন ষট্চক্র ও তৎসাধন 
প্রক্রিয়াব কথা বিশেষভাবে তীাহাঁৰ চিত্ত অধিকাঁব 
করিযাছিল । 

*& দিনকাৰ আব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা! স্বামিজীব 
সকলেব সহিত একত্রে বসিষা আহাব। সাধারণতঃ তিনি 
পৃথকভাবে নিজগৃহে আহার কবিতেন কিন্তু এদিন সকলের 
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সহিত নীচে বসিয়া বিশেষ তৃপ্তি ও চির সহিত আহার 
করিয়াছিলেন । 
আহারাস্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিধা বেলা ১টার সময় 
( অর্থাৎ অন্যান্ত দিন অপেক্ষা! ১ ঘণ্টা ১০ ঘণ্টা পুব্ব) স্বয়ং 
বরন্মচারীদিগের গৃহে গিব সংস্কত ক্লাসে যোগ দিতে বলিলেন। 
তিন ঘণ্টা ধরিয়! ব্যাকরণ পাস্ত্রের আলে।৮ন। হইল। স্বামিজী 
বরদরাজের লঘুকৌমুদীর সুত্রগুলি নানা হান্তোদ্দীপক খন্ড শু 
গল্পের সহিত জড়িত করিষা, স্তরের ভাষা লইয়া বহুবিধ রত্স্ত 
করিতে করিতে সে গুলিকে মতি পরদ ও হ্বগসগ্রাহী করিয়া 
শিষাদিগের মনোমধ্যে গীথিয়া দিলেন। এবং বলিলেন 
কলেজে অধ্যয়নকালে এইন”। গল্প, উপমা ও কৌতুকের মধ্য 
দিয়া তিনি তাহার ধহপাঠী বন্ধু (বর্তমানকাঁলে কলিকাতা তাই- 
কোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উকীল ) গ্রীসূক্ত দাঁশরথী সান্যাল মহা- 
শয়কে এক রাত্রের মধে) সমগ্র ইংলগ্ডের ইতিহাস আধত্ত 
করাইয়! দিয়াছিলেন। ব্যাকরণপাঠ সমাপ্ হইলে স্বামিজীকে 
যেন কিঞ্চিৎ ক্লান্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। 
ঈদিন বৈকালে স্বামিজী প্রেমানন্দ স্বামীর সহিত বেলুড় 
বাজার পধ্যস্ত ভ্রমণ করেন। 'ট স্থান মঠ হইতে প্রায় ছুই 
মাইল। শরীর খারাঁপ হওয়া অবধি স্বামিজী অনেক দ্রিন অত- 
খানি পথ হাটেন নাই। কিন্তু এদিন কোন কষ্ট অনুভব 
করিলেন না--বলিলেন শরীর খুব লঘু বোধ হইতেছে। প্র্রেমা- 
নন্দ স্বামীর সহিত অনেক বিষয়ের মধ্যে বেদবিষ্থালয় স্থাপন 
সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়। প্রেমানন্নম্বামী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 
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“বেদ পাঠে কি উপকার হইবে? স্বামিজী ইহার একটি 
' সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ উত্তর দিয়াছিলেন “আর কিছু না হউক-_ 
সংস্কারগুলো! ত দূর হবে ।” 

পাঠিক দেখুন এখনও পধ্যস্ত আসন্ন মহাঁপ্রয়াণের কোন বাহ 
লক্ষণ নাই! কিন্তু ইঙ্গিত যথেষ্ট আছে। 
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মহাঁসমাধি। 


সন্ধ্যার একটু পূর্বে মঠে ফিরিয়। স্বামিজী সকলের সহিত 
মালাপ ও কুশল প্রশ্বাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তার 
পর সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাঁজিলে নিজগৃহে প্রবেশ পূর্বক স্তিমিতা- 
গ্ধকাঁর গঙ্গাবক্ষ পানে মুখ করিয়া ধ্যানে বসিলেন। তখন সন্ধ্যা 
সাতটা । একজন ব্রহ্মচারী নিকটেই অবস্কান করিতেছিলেন। 
স্বামিজী স্বয়ং মালা লইয়া জপ করিতে বসিলেন এবং তাহাকে 
গ্রহের বহির্ভীগে বসিয়া ঈরূপ করিতে আদেশ গিলেন। প্রায় 
এক ঘণ্টা পরে তিনি উক্ত ব্রহ্মচারীকে নিকটে আহ্বান করিয়া, 
মাথায় বাতাঁস করিতে বলিলেন এবং গরম বোঁধ হওয়ায় গৃহের 
সমুদয় জানালা দর্জা খুলিয়া দিতে বলিয়া কক্ষতলে শয়ন 
করিলেন। তখনও হাতে মালা রহিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ বাতাঁস 
করার পর তিনি শিষ্যকে পা ছুটি একটু টিপিয়! দিতে বলিলেন। 
তার পর বোঁধ হইল যেন ঘুমাইতেছেন বা ধ্যান করিতেছেন। 
শিষ্য পদসেবা করিতে লাগিল । এই ভাবে আরও এক ঘণ্টা 
কাটিয়া গেল। স্বামিজী বামপার্থে শয়ন করিয়াছিলেন । রাত্রি 
৯টার পর উত্তানভাবে শয়ন করিয়া ক্ষুদ্র বালক স্বপ্রে 
যেরূপ কীদিয়া' উঠে সেইরূপ একট৷ অস্ফুট ধ্বনি করিলেন। 
হাতখানি একবার একটু কাপিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্ষে একটি গভীর 
দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল এবং মস্তকটি উপাধানচ্যুত হইয়া নিয়ে পড়িয়া 
গেল। তাহার এক মিনিট কি ছই মিনিট পরে পূর্ববৎ আর 
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স্বামী বিবেকানন্দ । 


একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিলেন। তার পরই সব যেন স্থির 
হইয়া! গেল- ক্লান্ত শিশু যেন মার ক্রোড়ে ঘুমাইতে লাগিলেন । 
চক্ষু ছুটি ভ্রর মধ্যস্থলে স্থিরভাঁবে নিবদ্ধ-_ুখে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ 
প্রকটিত-_দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন তিনি মহাধ্যানে নিমগ্ন । 
তখন ৯ট1 বাজিয়া মিনিট দশেক মাত্র হুইয়াছে। 

্রহ্ষচারিটি অল্প বরস্ক। কিছু বুঝিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি 
একজন অধিক বয়স্ক সন্গ্যাসীকে (বোধহয় নিশ্চয়ানন্দ ) 
ডাঁফিলেন। তখন সবে মাত্র সান্ধ্যভোজনের ঘণ্টা পড়িয়াছে। 
সন্নযাসীজি আসিয়াই নাড়ী দেখিলেন, কিন্ত নাঁড়ীর গতি অন্থুভূত 
না হওয়াতে তৎক্ষণাৎ আর একজনকে আহ্বান করিলেন 
(ইনি বোধ হথ প্রেমানন্দ স্বামী)। ছুইজনেই দেখিলেন নাড়ী 
নাই। শঙ্কায় হৃদষ পরিপুর্ণ হইয়া উষ্ঠিল। কিন্তু তথাপি মুখ 
ফুটিয়া কিছু বলিতে সাহস করিতেছেন না-_বিশ্বাসও হইতেছে 
না বে তাহাদের প্রিয়তম স্বামিজী সত্যই তাহাঁদিগকে চির- 
জনমের মত ছাঁড়িব! গিয়াছেন। প্ররেমানন্দ শ্বামী মনে করিলেন 
বোধ হয় সমাধি হউয়াছে ; ঠাকুরের নাম শুনালেই বাহাচৈতন্ত 
হইবে । সেই জন্ত তিনি এবং নিশ্চয়ানন্দ উভয়েই উচৈঃম্বরে 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম কীর্ভন করিতে লাগিলেন। কিন্ত কিছু 
তেই সমাধি ভঙ্গ হইল ন1। হায় হায়, এ যে মহাঁপমাধি ! 

ইতিমধ্যে অন্তান্ত সন্ন্যাসীরা সকলে আঁসিয়। পড়িয়াছিলেন। 
অদ্বৈতানন্দ স্বামী বোধানন্ন স্বামীকে ভাল করিয়া নাড়ী পরীক্ষা 
করিতে বলিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ নাড়ী ধরিয়া দীড়াইয়] 
চীৎকার স্বরে কীদিয়া উঠিলেন। খ্বামী অদ্বৈতানন্দ তখন 
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নির্ভানন্দকে বলিলেন “হায় হাঁয়! আর কি দেখিতেছ? 
শীঘ্র মহেন্দ্র ডাক্তারকে । বরাহনগরের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ চিকিৎ- 
সক মহেন্্রনাথ মজুমদীর ) ডাকিয়া আন।* একজন তখনই 
ডাক্তার ডাকিতে ছুটিলেন। আর একজন কলিকাতায় স্বামী 
্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দকে সংবাদ দিতে গেলেন। রাৰ্রি 
সাড়ে দশটার সময়ে তীঁহার| উভয়ে মঠে আদিয়৷ পৌঁছিলেন। 
ডাক্তারও আসিয়৷ অনেকক্ষণ ধরিরা নানাবিধ পরীক্ষা করিলেন 
এবং হস্তাঁদি ঘুবাইয়। কৃত্রিম উপায়ে চৈতন্য সম্পাঁদনের চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন । কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রাৰ্রি 
বারোটার সমর ডাক্তার বলিলেন প্রাণবাযু নির্গত হইয়া 
গিষাছে। £ 

কিন্ত প্রাণবাফু নির্গত হওয়ার পরেও স্বামিজীর দেহের 
কিছুমাত্র পরিবর্তন বা বৈলক্ষণ্য হয নাই। তাহার যে পীড়া 
হইযাঁছিল বা মৃত্যু হইয়াছে এরূপ কোন লক্গণই দেখ! যাইতে- 
ছিল না। [৩ 1090150 90 12691 270. 50 17691885800 
90০08 (এত সুস্থ, সবল ও জীবন্ত দেখাইতেছিল !)-_বাস্তবিক 
মৃত্যুতেও যেন তাহাকে সমাধিলীন শিবমৃষ্তির ন্ঠার হুন্দর 
দেখাইতেছিল। বিশাল পদ্নচচুদুটা উদ্ধগামী হইয়া গিয়াছিল, 
কিন্তু তাহাদিগের শ্বেতাংশ হইতে হেন অপরূপ জ্যোতিঃ 
বিচ্ছ(রিত হইতেছিল। দে রাত্রি এই ভাবে কাটিল। 

প্রাতে দেখা গেল--তীহার চগ্ষুছটি জবাকুন্থুমের 
লোহিতাভ হইয়াছে এবং নাঁসিকাদ্বার ও মুখ প্রান্তে একটু রক্ত 
চিহ্ন রহিয়াছে । প্রাতে কলিকাতা হইতে স্ুবিজ্ঞ ডাক্তার 
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বিপিনচন্জর ঘোষ মহাশয় আসিলেন। তিণি স্বামিজীর দেত 
পরীক্ষা করিয়া এবং সমস্ত দেখিয়া শুনিযা বলিলেন 
25019 বা সন্যাসবোগে মৃত্যু হইয়াছে । কিন্ত বাত্রে 
মহেন্ত্রবাবু বলিযা গিযাছিলেন হ্ৃদ্রোগই মৃত্যুর কারণ। তাহার 
পর আবও অন্তান্ত ডাক্তার আসিযাছিলেন। কিন্তু লক্ষণাঁদি 
শুনিষা কেহই কি কাবণে ঠিক মৃত্যু হইযাঁছে তৎসম্বন্ধে একমত 
হইতে পারিলেন না। কেহ কেহ বলিলেন মাথার শির ছি'ড়িযা 
গিয়াছে । উহা হইতে আব কিছু নী হউক, এইটুকু বুঝিতে 
পারা যায় যে জপ ওধ্যান কবিতে কবিতে ব্রহ্মরন্ধ, ভেদ করিয়া 
স্বামিজীর প্রাণবাু অনস্তে বিলীন হইসা গিয়াছিল, প্ররুতপক্ষে 
কাহার মৃত্যুর যথাযথ কারণ কোন চিকিৎসকই স্থির কবিতে 
পারেন নাই। তবে যিনি যাহাই বলুন মঠের সঙ্ন্যাসীদিগের 
দুঢ বিশ্বাস শ্রীরামক্ষ্চদেব যাহা বলিতেন তাহাই ঘটিয়াছে 
অর্থাৎ স্বামিজী যোগাবলম্বন পূর্বক সমাপিতে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। জন্মও অদ্ভূত- মৃত্যুও অদ্ভুত ! 

মিষ্টার নিবেদিতা প্রীতেই আলিযাছিলেন। তিনি স্বামি- 
জীর দেহপার্ে বসিষা বেলা ২টা পধ্যন্ত ধীরে ধীবে ব্যজন 
করিতে লাগিলেন। ২টাঁর সময নীচের দালানে দেহ নামাইয়া 
আনা হইল। তারপব উহা গৈবিক বসনে আচ্ছাদিত ও পুষ্প 
মাল্য বিভূষিত করিয়া! অলক্তক-রঞ্জিত চরণত্ধষের চিহ্ন গ্রহণ 
করা হইল। তদনভ্তব & পুণ্যদেহ প্রদক্ষিণ করিয়া ধূপ ধুনা 
প্রজ্জলন ও শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদ সহ্কারে দীপারতি সম্পাদিত হইল | 
তার পর সকলে একে একে স্বাঁমিজীব শ্রীচরণে মন্তক স্পর্শ 
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করিতে লাগিলেন কেহ বা! ধূল্যবলুষ্ঠিত হইয়া তীহার চরণরেধু 
গ্রহণ করিতে লাগিলেন। 

এস পাঠক ! আমরাও এই মহেন্্রক্ষণে মনে মনে তাহাকে 
অর্চনা কবিষা তাহার পদরেণু সর্ধাঙ্গে মাঁথিষা প্রাণ ভবিয়া গাই 

“তোমারি রাঁগিণী জীবনকুঞ্জে 
বাজে যেন সদা বাজে গো» 

অনন্তর সকলে “য় গুক মহারাজজীকি জয” 'জঙ্ব শ্রী 
স্বামিজী মহারাজকী জয, প্বনিতে নভে মগুল প্লাবিত করিয়। 
স্বামিজীব নিদ্দেশমত পুব্বকথিত বিন্ববৃক্ষের সমীপস্থ গঙ্গাতীরে 
তাহার পুতদেহ ভক্ীভূত করিলেন । 

১৯০২ সালের ৪ঠ জুলাই শুক্রবার স্বামিজীর পরলোক 
প্রাপ্তি হয়। তৎকাঁলে তাঁহাব বয়স হুইযাছিল ৩৯ রা 
৫ মাস ২৪ দ্রিন। তিনি প্রায় বলিতেন--“আমি চল্লিশ 
পেরুচ্ছিনা |” একথাও বর্ণে বর্ণে ফলিয়। গেল । 

০ সং ১ ফু 

এই ভাবে ভারতের জাতীয় জীবনে এক নব অস্কের স্থচনা 
মাত্র করিয়া দিয়াই কর্শশ্রান্ত বীর চির অবসর গ্রহণ করিলেন । 
এ তন্দ্রীমগ্র, আলন্তাচ্ছন্ন জাতির বক্ষ হইতে সমুডুত এ মহা- 
কর্মীর আদর কি ভারতবাপী বুঝিবেন? জগতে আসিয়া 
যাহা কিছু করিয়া গিয়াছেন সবই ভারতের জন্ত। ইহাতে 
সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ হইয়াছে বটে-_সংস্কত ভাষায় মণিময 
গর্ভের কঠিন আবরণের মধ্যে যে অমতের সন্ধান তিনি পাইয়া- 
ছিলেন তাহ মুক্তহস্তে জগতের সকলকেই পরিবেশন করিয়া 


১০৯৫ 


স্বামী বিবেকানন্দ। 

ছিলেন বটে কিন্তু তাহার মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের শ্রেয় সাধন । 
মন্দভা্িণী ভারত সর্বস্ব হারাইলেও তাহার শুন্ত রাজকোষে 
লুণ্তড পশ্বর্ধ্যের শেষ চিহ্ত্ববপ এখনও এই যহার্থ বেদাস্তবতু 
পৃজীভূত কুসংস্কারধূলিরাশিব মধে) এক অবজ্ঞাত কোণে 
পড়িযা ছিল। স্বামিজী আসিয়া আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া 
দেখাইয়া গিয়াছেন এখনও এ রত্বের পবিবর্তে ছুঃখিনী ভাবতেব 
ত্রিশকোঁটী অসহায সন্তানের ভাগ্য আবার ফিবিতে পারে। 
সেইজন্য তিনি সমগ্র জাতির চিন্তাভাঁর আপন মস্তকে লইয! 
অমান্থুষিক পবিশ্রমে হৃদযরক্ত পাত করিষা এ গভীব অরণ্যে 
কৃধ্যোলোক প্রবেশের পথ প্রস্তত করিয়া গিযাছেন। এখনও 
, অনেক কার্ধ্য বাকী। কোথাষ নবধুগের বথিবুন্দ, স্বামিজীর 
কণ্টকদীর্ণ গুকভার পতাকা স্কন্ধে গ্রহণ করিষা কর্মক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হও। এদ বাঙ্গালী, এস ভাবতবাসী হীনতার 
কলক্কডাঁলি লইয়া! কাঙ্গালের স্তাঁষ সভ্যজাঁতির রাঁজনুয় সভাব 
বহির্দেশ বসিষা না থাকিয়া, বীবদর্পে উখিত হও, স্বামিজীর 
পৃণ্যচরিত শ্মরণ কবিষা তাহার অক্ষয় স্মৃতির বজ্র বর্ম 
সজ্জিত হইয়া কঠোর কর্তব্যের অভিমুখে ধাঁবিত হও, ভারতের 
ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার মুক্ত কবিয়া দাও তাহা হইলেই তাহাব 
দেহধারণ সার্থক হইবে । 


£ ও শিবমন্ত। 


১৩৪৬ 


কোন্ঠী বিচার। 


নিম্নে প্রকাশিত কোঠীখাঁনি পুজনীয় শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ স্বামী 
আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। দর্শনাদিশান্ত্রে পণ্ডিত 
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশিয়ের নিকট হইতে তিনি উহা 
প্রাপ্ত হন। রাজেন্্রবাবু এ সঙ্গে তীহাঁকে যে পত্র লেখেন 
তাহাতে নিয্লিখিত কয়টি কথা ছিল-_ 

পস্বামিজীর কোষ্ট। আমি অবিনাশ বাবুর (অবিনাশচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় ) 
নিকট পাই। তিনি টহা আদল কোঠা! দেখিয়া নকল করিয়া লইয়া 
ছিলেন এবং স্বামিদীর াভাঠাকুরণীর নিকট যাইয়া উহার সতাত। 
নির্ণয় করিযাছিলেন। তিনি  কোগ্ী দেখিয়। শ্বামিজীর দেহাঁভ্তকাল 
কতকটা বুঝিতে পাবিযাছিলেন--অবগ্ঠ স্বামিভীর জীবিতীবন্থাতেই*। 
আমর! ফল মিলাইবার জন্য ছয় খিনিট মাত্র কাল পিছাইয়া দিয়াছি 
অর্থাৎ যে সময কোষ্ঠীতে ছিল তাহ! অপেক্ষা! ছয মিনিট পরে করিয়াছি। 
ইহা করিবার দদ্দেশ্টা স্বামিজীর জীবনের সহিত কোষ্ঠার উকাদম্পা্দন। 
আর এইরূপ ৫৬ মিনিট কমবেশী হওয়া খুব সাধারণ ঘটনা । অনেক 
সময় ১০১২ মিনিটও এদিক ওদিক করা আবগ্তক হয়। শাহার পর 
ঘড়িও দাধারণতঃ ঠিক থাকেন! । শ্বামিজীর পূর্বকোঠীর ধনুলগ্ন ছিল এ 
ছয় মিনিট সবা'ইয! দেওয়ায় মকরলগ্ন হইযা গিযাছে। ধনুলগ্রে স্বামিজীর 
মত লোঁক জন্মে না। কিন্তু মকরলপ্রে তাহ! সম্ভব । “ই ভুল সংশোধন 
করিয়া আমি আমার বন্ধু প্ীযুক্ত পঞ্চণন বন্যোপাধ্যায়কে বলি ও 
াঁহাকে কোঠীখানি তৈয়ারী করিতে বলি । ক * * তিনিও আমার 
কথ! সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন এবং উহার অপবাপর (জ্যোতিষজ্ঞ বন্ধুর 
সহিত এ কথা লইস1 বন্থবিচার করিয়াছিলেন। সকলেই পকবাকে। 
মকরলগ্র কর! উচিত বলিয়। স্থির করিয়াছেন ।” সস 

১০৯৭ 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


এ সম্বন্ধে আমি পুরুলিযান উবীল প্রাচ্য ও গাশ্চাত্য গণিত 
ও ফলিত উভযবিধ জ্যোতিষে প্রগাঁচ ব্যুৎ।ন্ন শদ্ধাম্প শ্রীযুক্ত 
সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশষকে জিজ্ঞাসা কবিযাঁছিলাম। 
তাছাব মন্তব্য নিম্নে উদ্ধত হইল £_ 


মন্বা-এহ ঠিকৃঞ্গিব প্রথমেই প্রচলিত বিচাধ্য নিবষণ জন্মকগুলী” 

দেওষা আছে অথাৎ চভ্ভ, স্ল্পবওর্লাতে গ্রহসণ্ীপন অধশীশশশোধিত 
নহে। ৪২১ শকাব্দাং একবার দ্ধ ণিত শক্য ববি! গ্রহন্ফুট নির্ণযের 
জগা খণ্ড। (1019) প্র কব! হইয়াছিল তথকাণল ৩*শে চৈজ্ 
তীবিধি বিধুবাবস্তন হউত। *ৎপবে আব দুকগপিত ব্য করা হয 
নাই । বিষুবাবস্তন ক্রমশঃ পিছাইষ! বর্তমান সমফে *ই €চত্র তাবিখে 
হইতোছ। অতএব উক্ত দিবদেৰ পব হইতেই মেষ সংক্রামণ ধব| 
উচিত। মখনাংশ সংস্কার কবিযা এহস-স্থাপন অর্থাৎ সাযণ জন্মকুণ্ডলী 
কবিলে এ কল গ্রমাদ উপস্থি* হয না এব* চক্ষেও দুববীন্ষণ সাহায্য 
দৃষ্ট গ্রহের অবস্থিতির সহিত এঁক্য হয । এই মহাপুবণযর সায়ন জন্মকুগুলী 
দেওযা আছে। ইহার যে পুবাঁতন “কাঠী আছে তাহাব জন্ম সময ৬ মিনিট 
যোগ না করিলেও সাধণ্লগ গকবহ তইাব । ইহার সাধন শ্রহস্ফুট হইতে 
পর্গাদি নির্ণয করিযা বিচার কবিষ' দেখিল জ্যোতির্বরিদ £ (ত্রেই বুঝিতে 
পশগ্সিবেন ইদি কি প্রকাঁব ৯চ্চশ্রেণীর মহাপুকষ ছিলেন। নিবয়ণ কুওলী 
ধরিষ বিচাব করা! অনর্থক যেহেতু প্রথমতঃ নিবষণ গ্রহন্ফুট (908:080] 
96 01875969) যন্্াদি সাহায্যে দৃষ্ঘ গ্রহেব অবস্থিতিব সঠিত এব্য হয না 
এবং ধিভীষতঃ শান বিকদ্ধ। থা" 

চল-সংক্লুত তিগ্বাধশা সংক্রমে যঃ স সংক্রম। 

$ জলা-গল-সনইব বাশি-সণ্কাশ্্চাতে । উতি বশিক্টঃ । 
অযনাংশ-পংস্বতে! ভানুন্গাল ৪বতি সর্ব | 
অমুখ্য। রাশি-সংক্রান্তিস্তল্যং কাঁলবিধিভ্ভষে। ॥ ইতি পুলস্তঃ | 


১০৯৮ 


কোটী বিচাক়্। 


দিনরাত্রি প্রমাণানাং শির্ণয়ে। নভ-দংক্রমাৎ । 
ষতঃ সকল কর্মীশি পুণ্যোহতশ্মল-সংক্রমঃ ॥ ইতি রোমক। 
সত্যবাবুর কথার মর্ম এই রাজেনবাধুযে মকর লগ্ন করিবার 
জন্ত ৬ মিনিট পরে জন্ম সময় ধরিয়াছেন তাহা! না ধরিলেও 
(সায়নগণনায় যাহা ধরিয়াই প্ররুতপক্ষে গণনা করা উচিত ) মকর 
লগ্মই হইবে । 


শকান্দাঃ ১৭৮৪।৮1২৮1০।২।৪৮ 


প্রচলিত বিচাষ্য নিরয়ণ জন্মকুগ্ডলী। জন্মকালীন গ্রহস্ুট । 





(15858150110 চিএা ) 

১২৬৯ সালের ২৯শে পৌষ, (ইংরাঞ্গী ১৮৬- সালের ১২১ জানুয়ারী 
ভোর ৬টা ৪৯ মিশিট ) মোৌমবার রুষ্ক! সপ্তমী তিথি, হস্তানক্ষত্র, কন্যারাঁশি, 
গুকন্মা যোগ, দেবগণ শুন্রবর্ণ। সুয্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পরে জন্স। মকর 
লগ্ন, শণিন ক্ষেত্র চন্দ্রের হোঁরা, শনির ভ্রেকাণ, শশির তষ্যাংশ, চক্র 
সপ্তাংশ, শনির নবাংশ,. বুধের দশাংশ, শনির দ্াদশাংশ, গুক্রের ত্রিংশাংশ। 
লগ্ন শনির সিংহাসন বর্গপ্রাপ্ত এবং চত্দ্রের পারিজাত বর্গ প্রাপ্ত । 


১০৯৯ 





০ 
ব ২১১৬ 

শু ২৮৫৮ 
লং ৯১1৫৮ 


সায়নমতে ঘটু সমুদ্রযোগ ঘটিযাছে | 
জুগ্রপতি শনি স্বীয় পাঁবিজীতবর্গ ঈমপতির উত্তমবর্গ এবং দশমপতির 
পাবিজাতবরগ প্রাপ্ত। 
*ম্পতি বুধ ঘ্শমপতি ও ৫মপতিব পীবিজাতিবর্গ ও জগ্নপতির উত্তম 
১১০০ 


কোষ্টী বিচার। 


বর্গপ্রাপ্ত। ১ম পতি ও ৫ম পতি শুক্র লগ্রপতির উত্তমবর্গ দেবগুরুর 
পারিজাতবর্গ এবং নিজ ও ভাখ্যপতির এক এক বর্গ প্রাপ্ত। 

৭ম পতি বৃহম্পতির গোঁপুরবর্গ ৯ম পতির পারিজাতবর্গ এবং দশমপতি 
পাব্জাতবর্গ প্রাপ্ত । 


ধর্থ পতি কু স্বীয় গেপুরবর্গ ভাগ্যপতির পারিজাতবর্গ এবং দশম পতির 
পাবিজীতবর্শ প্রাপ্ত । 


বিদ্ভাষশোযোগঃ। 


বিষ্ভাধিপে ব৷ দি চন্ত্রহুনৌ লগ্গো৷ সুখে লগ্নপ নংযুতে বা বলাশ্বিত 
পাপদৃশ। বিহীনে জ্ঞানী ষশশ্বী ভবতি প্রজাতঃ । বিষ্যাধিপতি বুধ ও শুক্র 
লগ্নে অবস্থান করায় জ্ঞানী ও যশ্বার লক্ষণ প্রকাশ কগিতেছে। বলবতি 
শুভনাথে কেন্দ্রকোণোপষাতে গুভশতমুপষাতি খামি দৃষ্টেরিলগ্নে নর 
নবভাগন্তিংশদংশত্রিভাগে দশম ভবনপেবাধীতভোগস্তপন্থী। 
(জ্যোতির্ণিবন্ধ 1) 
নবধমভবনসংস্থে মনেগেহন্যৈবদৃষ্টে । ভবতিনরপযোগে দীক্ষিতঃ পার্থিবেন্্রঃ ॥ 
বুহজ্জ।তকে । 
এই স্থলে রাজযোগ সংযোগে সন্্যাসী হইয়াঁও রাজযোগের ফলভাগী । 
গুরো কর্মমগে মন্দিরং চিত্রশীলং পিতুঃপুববজেভ্যোহপিতেজোহধিকত্বম্‌ 
ন তুষ্ট ভবেচ্ছন্্রনা পৃত্রকানাম্‌ পচেৎ প্রত্যহং প্রস্থ সামুদ্রমন্্ম্‌ ॥ 
৯*মে গুরু থাকিলে জাতক স্বকুলশ্রে্ঠ পুত্রহ্খহীন হয় এবং 
তত্সন্লিধানে প্রত্যহ বহুলোক আহার করে অর্থাৎ তিনি বছলোকের 
আহারদাত! হন । 
পারাশরীযাঁঃ £₹-_--_“ধর্দকর্মীধিপৌ চৈব ব্যত্যযেতাধুভৌ স্থিতৌ * 
যুনক্তি চেতদ! বাচ্যং যোগোহ্যং প্রবলংস্মৃতঃ |” 
এস্থলে জাতকের নন ও ৯*ম পতি উভয়ে লপনন্থ এবং ৫ম পতিত্ব্ে 
১১০১ 


স্বামী বিবেকানন্দ। 
ঘোগ্প বিশেষ প্রবল হইযাঁছে। লগ্ন ও ৭মপতি নবমে ; ধর্থপতি মঙ্গল 
পাঁতালে থাকিয়া আকাশস্থ বৃহস্পতিকে পূর্ণদৃষ্টি করিতেছেন। শনি ও 
বুধ অর্থাৎ লগ্ন ও *ম পতি স্থানবিনিময় সম্বন্ধে বন্ধ । 
কেন্দ্র ত্রিকোঁণাধিপযোরেকত্ে যোৌগকারিকৌ । 
অন্ত ভ্রিকোঁণ পতিন। সন্বন্ধো যদি কিংপরং ॥ 
নিবসেতাম্‌ ব্যত্যয়েন তাবুভৌ ধর্দমকন্দ্রণোঃ | 
একত্র স্ততরোঁবাপি প্রবলৌ যোগ কাঁরকৌ ॥ 
পূর্বোক্ত দ্শবর্গ বিচার স্থলে *ম ও ১*ম পতি পারিজ্াতবর্গ প্রাপ্ত 
হওয়ায় “পাবিজাত স্থিতৌ ও নৃপো। লোকান্শিক্ষকঃ” 
জাতক উচ্চাদর্শ স্থাপন করিয়া লৌকশিক্ষক হইতে পারিয়শছিলেন। 
স্বখকর্মম(ধিপৌ চৈব মন্ত্রিনাথেন সংযুতৌ 
ধর্দেশেনাণ বা যুক্তৌ জাতশ্টোদিকবাংসভাব্‌। 
লগ্নীধীশাঞ্ধন নাথণন্ধনে তুর্ষে। চ পঞ্চাম। 
গুভথেট যুতে বিপ্রব্রজ্যাষোগং তথা ভবেৎ ॥ 
ভাগ্যেশে লগ্নভাবশ্থে লগ্নেশে ভাগ/রাশিগে 
ধনেশে কেন্দ্রকোণস্থে খঙ্গাযোগ ইতীবিতঃ ॥ 
তৎফলমাহ 


বেদার্থশান্ত্র শিখিল'গম তত্বযুক্তি বুদ্ধি গ্রত!প বলবীর্ধ্য ছুখানুরকাঃ 
নিমৎসরাশ্চ নিওবীষ্য মহানুভাবাঃ খডেগ ভবপ্তি পুকষাঃ কুশলাঃকৃতজ্ঞাঃ। 

সায়ন কুগুলীতে পূর্ণরূপে এবং নিরযখ কুগুলীতে নাংশিকরূপে অংশাবতার 
বা উজ্জল বিভূতিযোগ ঘটিযীছে। 

কেক্রগৌসিত দেবেজ্যো স্বোচ্চে কেন্্রশতেহকজে । 
চরলগ্নে যদ! জন্ম যৌগাঁইযমবতারজঃ1 
জতকের গুভলগ্রগুলি কোণ কেন্দ্রে অবস্থিত। মন্দেন্দু'ষোগ ও 
জীবভৌঁম' যোগ প্রবলভাবে ঘটিয়াছে। 
১১৩২ 


কোন্টী বিচার। 


পাতালে হি গতো! ভভামঃ সবলঃ সৌম্যদৃগযুতঃ 
লগ্রভাব গতে সৌম্যে মন্তুডঃ কীর্তিভাগ ভবে ॥ (যবন গাতকে) 
শেষ কথা এই যে জাতকের রিপুপতি ও ধর্মপতি বুধগ্রহ জম্মস্লে 
এবং বিস্তাকর্ম ও ষশ্তপতি শুক্র উদিত অআবস্থাপন্ন হইযা জন্মস্থলে 
একত্র হওয়ায জাঁতক ধর্শীর্ম ষশশ্বর কন্ম এবং বিদ্যার্থত ভন্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন বুঝ! যাঁ এবং ধরন্ার্থ অনেক শর স্বষ্টি করিযা তাহাদিগকে 
পরাঞ্িত কমিযা ষশভোগী হইযাছেন। আব এই শুক্র উদিত ভাবাপন্ন 
বলিয! ইহা বিদ্যা ও কম্মজন্য যশঃ ৮তবোত্তর বৃদ্ধি পাইতে খাঁকিবে। 
ব্যয়পতি ও পরাক্রনপতি বৃহস্পতি, কম্মভাবপন্ন ওযাঁষ জাতকের কন্ধে 
ধর্্ার্থব্যব অর্থাৎ ত্যাগ এবং পরাক্রমই প্রধাঁশঝপ লক্ষি ৩ হইব । 
ধনপতি এবং জন্ম বা দেহপতি শশি বন্বস্থানে চচ্চাভিলাষ] হয! অবস্থিতি 
করাষ দেহকে অর্থাৎ জীবনাক ধন্মী্থই এবং ৬৭ সব(তেই নিষোগ 
কবিষাছেন বুঝা যা?। 
এই যোঁগটি পবমহংসদেবের সহি এবকণ হইখাছে। তবে ভাঙার 
শনি তুঙ্গ বা উচ্চপ্ক। কিন্তু ইহা চচ্চভিলাষী ক্ুতর।ং ঠাহার তুলনায় অল্প 
ফলপ্রদদ এবং সেই গণ্যই ইনি তাঁহার শিল্তন স্বীকার কবিহাছেন। 
আঁর এই সব ফলগুলি/ক ঈপবোক্ত বিশেষ বলবান রাজষোঁ?গর সহিত 


একজ তওযাঁষ ইহার তুল্য ব্যক্তি ইহার সময ছুর্লভ হাব । _. ৯. 
পক ৮? 
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